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ডঃ বুদ্ধঙ্েব ভট্টাচার্য 


রি $ ৩ পকও ভবন ডক হাচ ভাজ ও হক ওক ও ও ডড ও জান ওর রর বারা ভর চক রা চদার জারারবারটারা ও ওত ও তারার 
ছ্্য ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড 1 কলিকাতা ৯ 


প্রথম প্রকাশ 
মে ১৯৬৬ 


প্রচ্ছদ 
বিভূতি সেনগ্প্ত 


মূল্য 
আট টাকা 
বিচ্চোদয় 'লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পে রি 


মুখোপাধ্যায় কতৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ব্ঞানোদস্স প্রেস, ১৭ হায়াৎ খান ০০৯৫৭৪৬ ৯ 


উৎসর্গ 


নিবেদন 


বাংলার সাহিত্য-তুবনের এক জ্যোতিরয় নক্ষত্র আচার্য রামেন্্ন্দর ভ্রিবেদী। বছ- 
বিচিত্র মননশীল রচনায় মাতৃভাষাকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন। অথচ বিল্ময়ের কথা, 
এই মনম্বী সাহিত্য-সাধকের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনা'গ্রন্থ আজও 
অবধি প্রকাশিত হয় নি। আচার্য ত্রিবেদীর কয়েকটি জীবন-চরিত প্রকাশিত হয়েছে 
বটে, তার সাহিত্য-সাধনারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে কোনো কোনো গ্রন্থে। 
কিন্তু জীবন ও সাহিত্য --এই উভয় দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ আজও অবধি লেখা 
হয়নি। এই অভাব দূর করবার উদ্দেশ্তেই “পথিকৃৎ রামেন্হন্দর, রচনায় হাত দিয়েছি। 
আচার্ধ রামেন্্সন্দর ত্রিবেদীর জীবন ও সাহিত্যের একটি সর্বাত্মক পরিচয় উপস্থাপিত করাই 
এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দে্ত। 


আলোচনার স্থৃবিধের জন্য সমগ্র গ্রস্থটিকে দু'টো পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে । 'াহিত্য- 
কথা” পর্বে আলোচিত হয়েছে আচার্য ব্রিবেদীর সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দ্িক। আর 'জীবন- 
কাহিনী, পর্বের আলোচ্য বিষগ্স হল রামেন্্নতন্দরের ঘটনাবহুল জীবন। বামেন্্র-সাহিত্য 
নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অভাব আছে, এই কথ! চিত্ত! করে “সাহিত্য-কথা”র ওপরেই 
এখানে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । আচার্ধ ত্রিবেদীর সাহিত্য-চিস্তার বিভিন্ন 
দিক-__বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, স্বদেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান_-এই 
সব কিছু নিয়েই যথাসম্ভব পুঞ্থান্বপুঙখ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রামেন্দর 
সুন্দরের সাহিত্য-সাধনার বিশিষ্টতার কথা অতি সংক্ষেপে বণিত | পরবর্তী অধ্যায় 
রামেন্দর-সাহিত্য-পাঠের ভূমিকা” হল “সাহিত্য-কথা পর্যায়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের সার-সংকলন। 
আচার্য ত্রিবেদীর সাহিত্য-চর্চ। সম্বন্ধে সংক্ষেপে ধারা একটি সংহত ও সামগ্রিক পরিচয় 
পেতে চান, এই অধ্যায়টি তাঁদের কাজে লাগবে । “সাহিত্য-কথাঃ পর্যায়ের পরবর্তী 
অধ্যায়গুলিতে রামেন্দর-সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর! হয়েছে। 'জীবন-কাহিনী। 
পর্বে রামেন্স্ন্দরের জন্ম ও বংশ-পরিচয় থেকে স্থুরু করে তাঁর শৈশব, ছাত্রজীবন, কর্মজীবন 
ও চরিত্র-এই সব কিছুর ওপরেই সাধ্যমত আলোকপাত করা হয়েছে। তবে বিশেষ 
জোর দেওয়া হয়েছে শিক্ষাব্রতী রামে্্ন্দরের হ্বরূপ-বিশ্লেষণে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষৎ ও রবীন্দ্রনাথের দক্ধে তার সম্পর্ক-নির্ণয়ে। 'নির্দেশিকা”টি এমনভাবে পরিকল্পিত 
যা'তে করে রামেন্্নন্দরের রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধের হদিস তা' থেকে মেলে । ছুঃতিনটি 
রচনা ছাড়! রামেন্্রন্দরের প্রকাশিত-অগ্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধকে এখানে 
স্থান দেওয়া হয়েছে। 


এই গ্রন্থ-রচনায় আমাকে নানাভাবে বর রারার রানার জেন 
ডঃ সুকুমার সেন, শ্রন্থ্ণ অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সাহিত্য সাধক ডঃ ভুলীল রায়, 


| সাত | 


'ধ্যাপক ডঃ শীন্তরনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, এশিয়াটিক সোসাইটির 
গরস্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী এবং কবিবন্ধ শ্রীঅরুণ উর চার্য। 

এই প্রসঙ্গে বিস্োদয় লাইব্রেরীর ছুই সাহিত্যাঙ্ছরাগী পরিচালক শ্রীদীনেশচন্্ 
চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবস্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের অকুষ্ঠিত বিগ্োৎসাহ ও অসাধারণ কর্মনিষ্ঠার 
কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এদের সহযোগিতা না পেলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
এই গ্রন্থ প্রকাশ করা কোৌনোমতেই সম্ভবপর হ'ত না। 

পথিকৃৎ রামেন্রছন্দরের নির্দেশিকা-রচনায় সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অঞ্চলি ভট্টাচার্য 
তার সহযোগিতা! না পেলে এই গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধনে অনেক ভুল-ক্রটি থেকে যেত। 


৮, ৪, ৬৬ 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


[ আট ] 


বিষয় 
লিঘেদন 
সাহিত্য-কথ। 


প্রথম অধ্যায় ॥ 
দ্বিতীয় অধ্যায় | 
তৃতীয় অধ্যায় ॥ 
চতুর্থ অধ্যায় ॥ 
পঞ্চম অধ্যায় ॥ 
ষ্ঠ অধ্যায় ॥ 
সপ্রম অধ্যায় || 
অষ্টম অধ্যায় ॥ 
নবম অধ্যায় ॥ 
দশম অধ্যায় ॥ 
একাদশ অধ্যায় | 


জীবন-কাহিনা 


প্রথম অধ্যায় 


দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ 
তৃতীয় অধ্যায় ॥ 
চতুর্থ অধ্যায় । 


পঞ্চম অধ্যায় ॥ 
ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ 
সপ্তম অধ্যায় ॥ 
অষ্টম অধ্যায় ॥ 


নির্দেশিকা 


পথিকৎ রামেন্্রহুন্দর 
রামেন্্-সাহিত্য-পাঠের ভূমিকা 
রামেন্্রহন্দর ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা 
বিজ্ঞান ও দর্শন £ জগৎপথিক রামেন্ুনুন্দর 
ধর্ম ও দর্শন : বেদপদ্থী রামেন্্রমুন্দর 
হ্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি 

আচার্ধের শিক্ষা-চিন্তা 

সাহিত্য-প্রসঙ্গ 

চরিতকার রামেন্্রস্থন্দর 

ভাষাবিজ্ঞানী রামেন্্রন্ুন্দর 

সাহিত্য-সাধক রামেন্্রকন্বর 


গোড়ার কথা (জন্ম ও বংশ-পরিচয়, পিতা ও 


পিতৃব্য-কথা, জননী-গ্রসঙগ ) 
শৈশবকাল, ছাত্রজীবন ও বিবাহ 
কর্মজীবনে অন্ুগ্রবেশ : পারিবারিক জীবন 


শিক্ষাব্রতী রামেন্্রহন্দর (অধ্যাপনা, অধ্যক্ষতা 
কলকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয় প্রসঙ্গ, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ) 


'রামেন্্ন্ুন্দর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্নুন্দর 
শেষ-জীবন 
চরিত্র 


সুচীগত 
পৃষ্ঠ 
সাত-আট 


৩৫ 
৬-১৮ 
১৯-৫৬, 
৫৭-৬০ 
৬১-১১৯ 
১২০-১৪২ 
১৪৩-১৫০ 
১৫১-১৫৮ 
১৫৯-১৭৩ 
১৭৪-১৭৯ 
১৮০-১৮২ 


১৮৫-১৮৮ 
১৮৯-১৯২ 
৯৯৩-১৪৫ 


১৯৬-২০২ 
২০৩-২০৮ 
২৩৯-২১৬ 
২১৭-২১৪ 
২২০-২২২ 


২২৩ ২৩৫ 


প্রথম অধ্যায় 
পথিকৎ রামেন্সুকার 


কাব্যে যেমন মধুসদূন, উপন্যাসে বন্ছিমচন্্, কবিতা! ও গানে যেমন রবীন্দ্রনাথ, বাংলার 
মননশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যে তেমনি রামেম্ন্ন্দর নৃতন পথের দিশারী । রামেন্ন্দর গতানু- 
গতিক প্রবন্ধ লেখেন নি; চটকদার, সন্তা রম্য-আলোচনায় পাঠকদের মন ভোলাবার 
চেষ্টা করেন নি। যখন যা করেছেন, অন্তরের তাগিদেই করেছেন; যখন যা লিখেছেন, 
আদর্শের থাতিরেই লিখেছেন; যখন যা ভেবেছেন, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণের 
দ্বিকে তাকিয়েই ভেবেছেন। রামে্্রহন্দরের কর্মদাধনা তাই আস্তরিকতায় প্রোজ্জল, 
সাহিত্য-কর্ম আদর্শ-নিষ্ঠায় ভাম্বর, ভাবনাদর্শ দেশপ্রেমে দেদীপ্যমান। সাহিত্য-চর্ায় 
নেমে রামেন্্সথন্দর ধরা-বাধা পথে গেলেন না! । উচ্চাঙ্গের মননশীল সাহিত্য-সষ্টির মাধ্যমে 
বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হলেন। বিজ্ঞানের সচিস্তিত আলোচনা এবং 
ধর্ম ও দর্শনের চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ-রচনাই তীর জীবনের ব্রত হল। 

বিজ্ঞান নিয়ে রামেন্্রত্ুন্দরের আগেও অনেকে লিখেছেন । ধর্ম ও দর্শন নিয়েও 
ঝলেছেন অনেকে অনেক কিছু । রামেন্ত্রহদ্দরের অভিনবত্থ তবে কোথায়? অভিনবত্ 
তার ভাষায়, প্রকাশরীতিতে, বিষয়বস্তর নির্বাচনে-_সর্বত্রই | দুরূহ ও জটিল বিষয়কে 
প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যে বিপুল ক্ষমতা! আছে, ত| রামেন্্রসন্দরই প্রথম প্রমাণ 
করলেন। তার ভাষ! বলিষ্ঠ, অথ্চু কঠিন নয়; তার শব্দচয়নে দৃঢ়তা অসাধারণ, অথচ 
দুর্বোধ্য শব্ধ তিনি নির্বাচন করেন নি। বরং দুরূহ ভাবের প্রকাশ করতে গিয়ে সহজ 
অথচ শক্তিশালী শব্ের সাহায্যই তিনি নিয়েছেন। প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । দর্শন-শাস্ত্রের জটিল তত্র নিয়ে আলোচনার কালেও তাঁর রচনার 
গ্রসাদগ্ডণ কোথাও নষ্ট হয় নি। জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনার সঘয়ও 
সাহিত্যিক মেজাজ তীর অটুট ছিল। ধর্ম ও দর্শনের হথদুগম প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি বনু 
আলোচন! করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনা-ভঙ্গীর সরসত। কোথাও ক্ষুপন হয় নি। কিতার 
বৈজ্ঞানিক রচনায়, কি দার্শনিক প্রবন্ধে, সর্বত্রই রসের এক আনন্দধারা প্রবহমান। তার 
রচন। সর্বত্রই এক ছুর্লভ সাহিত্য-গৌরবে অভিষিক্ত । বিষয়বন্ত নির্বাচনে অভিনবত্ব না 
থাকলে মননশীল সাহিত্য-সংসারে এরূপ অক্ষয় গৌরব লাভ করা! সম্ভব নয়। রামেনুহন্দর 
নৃতন বিষয় নিয়ে লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যে অনালোচিত বিষয়কে আলোচনার জন্টে 
বেছে নিয়েছেন। তিনি উত্তাপ নিয়ে লেখেন নি, 'উত্তাপের অপচয়/ কেন হয়, তা নিয়ে 
লিখেছেন, বিজ্ঞানসথত্রের গতান্থুগতিক ব্যাখ্যা করেন নি, বিজ্ঞানের গলদ কোথায়' তা 
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নিয়ে আলোচনা করেছেন, ভারউইন বা! লামার্কের তত্বকে ব্যাখ্যা করেন নি; মহতর 
জীবনসত্য ও বৃহত্তর জ্বগত্রহস্যের সন্ধানে বেরিয়ে আপন বক্তব্যকে প্রকাশের ক্ষেত্রে এ 
সব বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তত্বের সাহায্য নিয়েছেন মাত্র । বাংলা সাহিত্যজগতে রামেন্তর 
ুন্দর তাই নৃতন পথের পথিক। মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চার তিনি পথিক্কৎ। 
অন্য কারণেও তিনি পথিকৎ। বিজ্ঞানের রচন! যে শুধুমাত্র তথ্যের মিছিল নয়, 
* বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেও যে হান্তরসের স্থান আছে, রামেন্তরস্ন্দরই তা প্রথম প্রমাণ করলেন। 
তীর পূর্ববর্তী লেখকদের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় হাশ্যরসের স্থান নেই বললেই চলে। মনে 
হয়, সকলেই যেন বিজ্ঞানকে কতকগুলো তত্ব ও তথ্যের আকর হিসেবে দেখেছেন । ফলে, 
তাদের রচনায় বিজ্ঞানবিদ্ভার জগত্টা জীবন থেকে দূরে সরে গেছে। কিন্তু রামেক্ুনন্দরের 
সাহিত্যে বিজ্ঞান জীবনেরই অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ । জীবনের বিচিত্র রূপ-রস, বর্ণ-গন্ধ, হৃখ- 
ছুঃখ ও উন্নতি-অবনতির সঙ্গে বিজ্ঞানবিষ্যার সেখানে নিগৃঢ় যোগ । বিজ্ঞান সেখানে 
একটি উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রের মতো! জীবন্ত। দোঁষ-গুণ ভাল-মন্দ, ক্ষমতা-অক্ষমতা৷ 
নিয়ে বিজ্ঞানবিষ্ভা সেখানে হাজির । তাই রামেন্্স্ন্দরের বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে আমরা 
আত্মীয়তা অনুভব করি। তত্বের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছি, এ কথা মনে করে গম্ভীর 
হই না। আমাদেরই অতি কাছের অথচ একেবারে অপরিচিত এক নতুন জগতে 
পরিভ্রমণ করছি, একথা স্মরণ করে বরং আনন্দিত হই । ভাষার গ্গিপ্ধতা যদি না থাকত, 
হাস্যরস যদি জায়গায় জায়গায় বিজ্ঞানবিষ্ভার জগৎকে মাধূর্ধময় না করত, তবে এ 
আনন্দের অংশীদার আমরা হতাম না। 

এ ছাড়া আমাদের সাহিত্য আরও নানা কারণে রামেন্্রহন্দরের কাছে খণী। তিনি 
বল্প-পরিসরে অনেক কথা বলেছেন। অনেক বিষয় জেনে, বুঝে, জারিত করে জ্ঞান 
বিজ্ঞানকে নিজম্ব চিন্তার আলোতে বিচার করেছেন। এমন বিচার বাংলা সাহিত্যে 
আর কেউ করেন নি। সবাই বিজ্ঞানবিগ্ভার গৌরবটুকুই বর্ণনা! করেছেন। বিজ্ঞানের 
দোষ-ক্রুটি ও গলদ নিয়ে মাথা ঘামান নি কেউ । 'জ্ঞানের সীমানা” দীড়িয়ে বিজ্ঞান- 
বিদ্যার সত্যি-মিখ্যে যাচাই করেন নি আর কোনো লেখক | বিজ্ঞানকে আসামীর কাঠ 
গড়ায় টেনে আনতে আর কেউ সাহস করেন নি। রামেন্দ্রনুন্দর তাই ছুঃসাহসীও বটে। 

কিন্ত মনে যেন রাখি, এই দুঃসাহস অসারের তর্জন-গর্জন নয়। দুর্বলের বৃথা 
আস্ফালনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে প্রগাঢ় পাত্তিত্য 
ছিল বলেই রামেন্ত্র্ন্বর বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্ত করতে পেরেছিলেন। তাই 'প্ররতি” 
(১৮৯৬ )পর্বের বিজ্ঞান-ভিক্ষু রামেন্্রন্দর “জিজ্ঞাসা?় (১৯০৪) বিজ্ঞান-দর্শনের 
কুয়াসাচ্ছন্ন রহস্যময় পথে যাত্রা করেছিলেন এবং “বিচিত্র জগৎ'এ ( ১৯২০ ) অভিসারে 
বেরিয়েছিলেন,_-জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে । এমন বিশ্বধাত্রী 
সাহিত্য-সংসারে বিরল । বিজ্ঞানের রাজপথে দর্শনকে পাথেয় করে এমন অভিসারও 
বড় একট! দেখা যায় না। বিজ্ঞান যে কতকগুলো মনগড়া পদার্থ নিয়ে কাজকারবার 
করছে, আসলে ওদের যে কোনো অস্তিত্ব নেই, রামেন্তরহুন্দরের লেখা “বিজ্ঞানে পুতুল- 
পূজা? ও 'মায়াপুরী” পড়বার আগে খাঙ্গালী পাঠকরা তা জানত না। 'বৈজ্ঞানিকের 
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জগৎ সে এক রুত্রিম ও মন-গড়া জগৎ, বাস্তবে সে জগৎকে যে কোনোদিন কোথাও 
খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, বাংলা সাহিত্যে রামেন্্স্ন্দরই প্রথম সে কথা বললেন। 
বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও যশন্বী অধ্যাপক না হলে, এবং বিজ্ঞান-বিগ্ভায় সত্যিকারের 
পাণ্ডিত্য না থাকলে এমন রচন! সম্ভব নয়। আবার শুধুমাত্র বিজ্ঞানবুদ্ধি থাকলেও এমন 
রচনা লেখ যায় না। বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের মণিকাঞ্চন যোগ" না ঘটলে, বিজ্ঞানকে এমন 
করে দর্শন কর! যাঁয় না; দর্শনের এমন বৈজ্ঞানিক বিচার করা যায় না। রামেন্ত্রহন্দর 
যে বিজ্ঞানবিষ্যাকে দর্শন করেছিলেন, তার মূলে ছিল তার গভীর দার্শনিক অন্তদূর্টি। 

এই অন্তরূ্টি ছিল বলেই বাংলার দর্শন-সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায়ও রামেন্দ্র- 
সুন্দর নৃতন পথনির্দেশে সক্ষম হয়েছিলেন । বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ ও সংস্কারবিমুক্ত 
দৃষ্টির সাহায্যেই তিনি আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের ধর্ম-উপাসনা ও দর্শনচিন্তার 
অপক্ষপাতি আলোচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। “কর্মকথা" (১৯১৩), “বিচিত্র প্রসঙ্গ 
( ১৯১৪) ও থজ্ঞকথাঃয় (১৯২০) ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা দূর করবার 
' চেষ্টা করেছিলেন রামেন্্্ন্বর | 

কিন্তু স্মরণে রাখা দরকার, রামেন্দ্ন্থন্দরের সমগ্র সাহিত্য-সাধনা মাতৃ-ভাষাগ্রীতি ও 
দেশপ্রেম থেকে উৎসারিত । তাই দেখি, রামেন্দ্ন্ুন্দরের লেখা "চরিত-কথা"য় (১৯১৩) 
আছে দেশের বরেণ্য মনীষীদের প্রসঙ্গ, “নানা কথায় (১৯২৪) আছে স্বদেশের বু 
বিচিত্র সমস্ত ও তাদের সমাধানের পন্থা, আর শিব্ব-কথাঃম্স (১৯১৭) স্থান পেয়েছে 
বাংল! ব্যাকরণ ও বেজ্ঞানিক পরিভাষ! বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ । 

বিজ্ঞানের পরিভাষ! নিয়েও এমন গভীর ও স্ুচিস্তিত আলোচনা বাংল সাহিত্যে 
আর কেউ করেন নি। বাংলায় বিজ্ঞানের স্থায়ী পরিভাষ! গড়ার ব্বপপ এমন করে 
দেখেন নি আর কেউ । রামেন্ত্রক্ন্দর শুধু বিজ্ঞানের সাহিত্য রচনা করেন নি; সে 
সাহিত্য-স্থাষ্টর উপযোগী ভাষাও গড়তে চেয়েছিলেন । 

কিন্তু তবু বলব, রামেন্দ্হ্ন্দরের শ্রেষ্ঠত্বের আসল পরিচয় এখানে মিলবে না । তার 
দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্তে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তার বিশিষ্ট এটিচিউডএর (৪৮6০৩ ) 
মধ্যেই মিলবে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় । কোথায় ধ্নাড়িয়ে কিভাবে দেখলে, 
দেখবার স্থবিধা হয়, কিভাবে বললে বোঝান সহজ হয়, সে সম্বন্ধে আশ্চর্য এক বিশিষ্টতা 
ছিল তার। 

বাংলার জ্ঞানাত্মক সাহিত্যজগতে এমন বিশিষ্ট সাহিত্যসাধক খুব অল্পই আছেন । 
উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় মাতৃভাষাকে উন্নত করবার মানসে এই পথিকৃতের 
চলা পথের দিকে তাকাতে অন্থুরোধ করি বাংলার বিজ্ঞানরসিক ও সাহিত্যান্ুরাগী 
জনসাধারণকে ; এবং সেই সঙ্গে বলে রাখি, উচ্চাঙ্গের জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চায় মাতৃভাষাকে 
যদি ব্যবহার করতে পারি, প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও কর্মাদর্শের প্রতি দেশবাসীর 
হারান শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাসকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, কর্মে ও কথায় আমর! যদি 
সত্যিকারের ভারতীয় হতে পারি, তবেই রামেন্রহুন্দর ব্রিবেদীর প্রতি সত্যিকারের 
সম্মান দেখান হবে। 


পথিকৃৎ রামেন্তরহনার 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
রামেন্দ্র-সাহিত্া-পাঠের ভুমিকা 


বাংলার মননশীল সাহিত্য-জগতের এক বিস্ময়কর গ্রতিভ। আচার্ধ রামেন্ত্ন্ন্দর | 
একদিকে বিজ্ঞান ও দর্শন এবং অপরদিকে বেদপন্থীর ধর্ম-কর্ম ও আচার-আচরণ, স্বদেশ, 
সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, মনন্িদের চরিতকথ! ও ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে স্থৃচিস্তিত 
ও মনোরম আলোচনা করে তিনি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের দ্িগস্তকে অনেক দূর অবধি 
সম্প্রসারিত করে গেছেন। তবে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার মধ্যেই রামেন্দ্র-প্রতিভার 
বিশিষ্টতার পরিচয় সবচেয়ে বেশি । এই কথা স্মরণে রেখে রামেন্রহন্বরের বিজ্ঞান- 
সাহিত্যের ত্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে সর্বাগ্রে আলোচন! করা যেতে পারে। 


১ 


বিজ্ঞানের রাজদরবারে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ । ওই রাজ্যের গিংহদ্বারে অনুক্ষণ 
নোটিশ ঝুলছে__ট্রেস্পাসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড। ওখানে অনধিকার প্রবেশ করলে 
শাস্তি পেতে হবে। প্রবেশের যোগ্যতাটা তবে কি? দক্ষিণা, উপযুক্ত সেলামী। 
গণিত ও ফরমূলা, টেক্নিক্যাল বুদ্ধি ও সাস্কেতিক বোধের উপযুক্ত সেলামী দিয়ে তবে 
ওধানে যেতে হয়, তবে সিংহদ্বারের প্রহরীর কাছ থেকে রাজদরবারে প্রবেশের অন্মতি 
মেলে। কিন্তু সেলামী দেবার ক্ষমত৷ নেই যাঁদের, টেকৃনিক্যাল বুদ্ধি ও গণিত-জ্ঞান 
যাঁদের ভেতা, অথচ যাদের বিজ্ঞান-জগতের খবর নেবার ষোল আনা কৌতুহল আছে, 
তাদের দশা তাহলে কি হবে? বিজ্ঞান-মহলের ভাগ্যবানেরা বাইরে এলে চেয়েচিন্তে 
খবর নেওয়া ছাড় তাদের বুঝি আর উপায় নেই ! কিন্তু যদি কোন বিজ্ঞানসেবী না 
টাইতেই বিজ্ঞান-জগতের খবরগুলি সহজ ও সরল করে তাদের কাছে তুলে ধরেন, তবে 
আর ভাবন! থাকে না । তবে সেলামী-সংগ্রহের পরিশ্রমটুকু বেঁচে যায়, আবার বৈজ্ঞানিক 
কৌতৃহলও হয় চরিতার্থ। কিন্তু অভাজনদের কাছে কে পৌছে দেবেন সেই খবর? 
বিজ্ঞানের রাজদরবারে ঢুকে গুপ্চচরের কাজ করবেন কে? করবেন শুধু তিনিই, ধার 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি ও সাহিত্যিক-বোধের সমন্বয় ঘটেছে। এক দিকে বৈজ্ঞানিক 
চেতনা এবং অপর দিকে সাহিত্যিক ভাবনা আছে ধার। এই হিসাবে বাংলা বিজ্ঞান- 
সাহিত্যের সবচেয়ে বড় গুধচর রামেন্্রন্দর ত্রিবেদী ৷ বিজ্ঞানরাজ্যের আশ্চর্য সব খবর 
সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। বিজ্ঞান-মহলে টোকবার ছাড়পত্র পায় 
নিখ্যারা, তাদের কাছেও তিনি জগতের অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। 


্ পথিকৃৎ রামেন্রহনদর 


তথ্য-পরিবেশনের ক্ষমতাও তীর অসাধারণ। কখনও সাহিত্যিক সেজে বৈজানিক 
আবিষ্কারের রস উপদ্ভোগ করছেন তিনি, কখনও আবার দার্শনিকের আসনে বসে 
বিজ্ঞানের বিচার করছেন- বিজ্ঞানবিদ্যার গলুদ ও দোষক্রটি অনুসন্ধান করছেন। 
আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে এমন করে আসামীর কাঠগড়ায় ধ্াড় করাতে আর কেউ 
সাহস করেন নি বোধ হয়। দোষগুণ ও ক্ষমতা-অক্ষমতাঁর এমন জবানবন্দী বিজ্ঞানের 
কাছ থেকে আর কেউ আদায় করতে পারেন নি। রামেন্দ্রন্ুন্দর যে পেরেছেন, তার 
মূলে তিনটি কারণ- সাহিত্যিকের হৃদয় ছিল সার, দার্শনিকের মস্তিষ্ক ছিল, আর ছিল 
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। 

তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বিগ্লেষণ করি আগে। তবে আগেই বলে রাখি, রামেন্ত্রন্দর 
বিজ্ঞানী নন। পরীক্ষা বা! পর্যবেক্ষণের দ্বারা নতুন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার 
করেন নি তিনি। যা আবিষ্কৃত সত্য, তা নিয়েই তার সব কিছু লেখালেখি, যা কিছু 
বিচার-বিবেচন।। বিচার-বিবেচনার কোনোটাই আবার বৈজ্ঞানিকের লেবরেটরী-খেঁষ। 
নয়। রামেন্দ্রনুন্দরের লেবরেটরী অন্য জাতের । সেখানে দর্শনবিদ্যার কয়েকটা কষ্টি- 
পাথর ছড়ানো! আছে শুধু। এ পাথরগুলিতে ঘষে ঘষে রামেন্রহন্নর বৈজ্ঞানিক সত্যের 
পরীক্ষা করছেন এবং পরীক্ষার যে ডেটা (৭8) নোট করছেন, তাতে বৈজ্ঞানিক 
টেক্নিক্যালিটির নামগন্ধও নেই_-তা একেবারে খাঁটি সাহিত্য । সে নোট বইয়ের 
উপরে স্ট্যাম্প আছে বটে বিজ্ঞানের, কিন্তু ভিতরে যা আছে, তার আগাগোড়৷ সাহিত্য- 
জগতের একচেটিয়া সম্পদ । তা! হলো! বিজ্ঞানের সাহিত্য । ত৷ পড়ে বিজ্ঞান শেখ৷ 
যাঁয় না, দেখ! যায়। কারণ, রামেন্দ্রন্নন্দর তো বিজ্ঞান শেখাতে চান নি, দেখাতে 
চেয়েছেন। নিজে বিজ্ঞান-দর্শন করেছেন এবং অপরকেও করিয়েছেন । সেদর্শন কেমন? 
না, সাহিত্যিকের যেমন জীবনদর্শন ঠিক তেমন। সাহিত্যিক যেমন জীবন থেকে রস 
সংগ্রহ করেন, রামেন্দ্রহন্দর তেমনি রব আহরণ করেছেন বিজ্ঞান থেকে । রামেক 
সাহিত্যে বিজ্ঞান একটা সজীব পদার্থ । বিজ্ঞান সেখানে নড়ছে-চড়ছে, রসের যোগান 
দিচ্ছে, জগতের স্থখ-ছুঃখ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের ফিরিস্তি দিচ্ছে। এমন জীবন-ঘেষা 
বিজ্ঞানদর্শন, এমন প্রাণম্পর্শী বিজ্ঞীন-অভিব্যক্তি বাংলা সাহিত্যে আর কারও রচনায় 
নেই। 

বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে লিখেছেন অনেকেই ৷ কিন্তু ভেবেছেন কজন? ক-জনের 
লেখায় বিজ্ঞান-ভাবনার পরিচয় আছে? কেরীমার্শম্যানের আমলে বিজ্ঞান নিয়ে 
ইউরোপীয়ের| লিখেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান তে! সেখানে একটা নিশ্রাণ জড়পদার্থ। তার 
না আছে কোনো রস, না আছে কোনো প্রাণ । ওই জিনিল পড়ে জ্ঞানের ক্ষুধা মেটে 
না, আবার প্রাণের'তৃষ্ণাও জুড়ায় না। তাছাড়া আজকের দিনে ওগুলি ইতিহাসের 
কয়েকটা ভাঙ্গ! মাইল-স্টোন ছাড়া কিছু নয়। 

অক্ষয়কুমার দত্ত ও তাঁর সময়কার বিজ্ঞানলেখকর্দের রচনার দশীও প্রায়ই একই 
রকম। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের শৈশব যুগের কয়েকটা! পোকায় কাটা ফটো গ্রাফ ছাড়া 
সে রচনাগুলির আজ আর কোনো পরিচয় নেই। ওদের দেখিয়ে রস ও রুচির দেশে 


বামেভ্র-নাহিত্য-পাঠের তৃমিক! টু 


আজ আর পাসপোর্ট মিলবে না। কারণ, বয়স হুলে যেমন চেহারা পাণ্টায়, সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে বাংল! বিজ্ঞান-সাঁহিত্যের চেহারাও তেমনি পাণ্টে গেছে । তবে শুধু বাংলা 
বলি কেন, আর শুধুমাত্র কেরী-মা্শম্যান বা অক্ষয়কুমারকেই দায়ী করি কেন, সকল 
ভাষার প্রায় সকল -বিজ্ঞান-সাহিত্যেরই বুঝি এই দশা হয়। কারণ, সময় যেমন এগোয়, 
বিজ্ঞানও তেমনি এগিয়ে চলে। নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়। সে যুগে 
যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখ! হয়েছিল, প্রায়ই দেখা যায়, এযুগে তা অচল। তাকে আজ 
মচল করতে হলে, আজকের দিনের বিজ্ঞানের কথ থাকতে হবে ওর মধ্যে। পুরনো 
দিনের মালমশলা কাটছাট করে নতুন যুগের রসদ ঢোকাতে হবে। অর্থাৎ সেকালের 
বিষয়বস্ত একালে অচল বলে আবার নতুন করে লিখতে হবে প্রবন্ধ। তাই অনেককেই 
বলতে শুনি, বিজ্ঞানের সাহিত্যে চিরস্তনত্বের লেবেল আঁটা যায় না । বিজ্ঞান নিয়ে 
চিরকালের সাহিত্য রচনা অসম্ভব । 

এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন রামেন্্ন্দর। বিজ্ঞান নিয়ে তিনি যে সাহিত্য 
রচনা করেছেন, তা চিরকালের । রামেব্দহন্দরের ছ্প্ররতি, বা “জিজ্ঞাসা'র বিষয়বস্তু 
পূর্বে চলতো, এখন অচল, অথবা! এখন চলছে, পরে চলবে না, এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ 
বলবেন না। তীর “বিচিত্রজগৎ-কেও নিশ্চয়ই কেউ সাময়িক সাহিত্যের আবর্জনায় 
ফেলতে সাহস করবেন না । তার কারণ, 'প্রক্ৃতি'তে বিশ্বরঙ্গমঞ্জের দোছুল্যমান রহস্ত- 
যবনিকার সামনে ফাড়িয়ে বিমুগ্ধ রামেন্তন্ন্দর বিজ্ঞানজগতের কয়েকটা টুক্রা খবর 
সরবরাহ করেন নি শুধু, প্রকৃতির রহ্ম্য-যবনিকা উন্মোচন-মানসে বিজ্ঞানীদের সামগ্রিক 
সাধনার চিত্রই তিনি ওখানে তুলে ধরেছেন। প্ররুতির অজ্ানান্বকার কেমন করে ক্রমে 
ক্রমে কেটে যাচ্ছে, কেমন করে বিশ্ব-রহন্ত ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে এবং কোথায় 
বিশ্বজগৎ চিরকালের মত অধরা থেকে যাচ্ছে, তারই একটা পরিপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরবার 
প্রচেষ্টা আছে ওখানে । বিশেষ একটা দৃষ্টিকোণ -থেকে একসঙ্গে সমগ্র বৈজ্ঞানিক- 
সাধনার স্বরূপ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের এমন প্রয়াস রামেন্দ্রপূর্ব বাংল! সাহিত্যে আর 
হয় নি। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া পূর্বেকার লেখকদের প্রায় সকলেই বিজ্ঞানকে টুকৃরো 
করে দেখেছেন, বিজ্ঞানের খণ্ডাংশ নিয়ে পরিতুষ্ট থেকেছেন প্রায় সবাই । বিজ্ঞান-সাধনার 
অখণ্ড অবয়বটিকে কেউ দেখেন নি। কেউই বিজ্ঞানবিদ্ভার সঙ্গে জগৎ ও প্রকৃতির 
সম্বন্ধ এমন করে দেখান নি। “বিজ্ঞানরহস্তে” বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছিলেন, জগদীশ- 
চন্দ্রের 'অব্যক্তে'ও হয়তো! সে প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু দর্শনের সোনার কাঠির স্পর্শে রামেক 
সাহিত্য জগতে বিজ্ঞান-রাজপুরুষের সঙ্গে সাহিত্য-রাজকন্তার যে পরিণয় ঘটেছে, ঠিক 
তেমনটি আর কোথাও ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয়ে ঘটতে পারতো, কিন্ত 
রামেজ্জন্ন্দরের মত বিজ্ঞানবিদ্যার রাজনরবারে যেতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ; সিংহ্দ্বার 
থেকে বিজ্ঞানবিদ্যার জলসা! শুনেছেন। তাই বিশ্বপরিচয়ে বিজ্ঞানকে দেখি বাইরে থেকে। 
আর বামেন্দ্-সাহিত্য আমাদের নিয়ে যায় বিজ্ঞানের অন্দর-মহলে। ওখানে বিজ্ঞানকে 
ভিতর থেকে দেখি আমরা) বিজ্ঞান-রাজপুরীর সিংহদ্বারে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সাধনার 
সেলামী না দিয়েই রাজদরবারে ঢুকে পড়ি। “জিজ্ঞাসার' রামেন্্হন্দরের সে সর 


মা পথিকৃৎ রামেন্ত্রহন্দর 


মিলিয়ে প্রশ্ন করি, বর্ণ বৈচিত্র্য কেন হয়, মাধ্যাকর্ষণ হয় কেন? কেনই বা জগৎ জুড়ে 
উত্তাপের অপচয় ঘটছে? জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হয়। উত্তর মেলে ন! বিজ্ঞানের কাছ থেকে । 
তখন সবকিছুই কেমন ষেন খাপছাড়া, উদ্দেশ্তহীন ঠেকে । রামেন্ত্রন্দরের' ভাবনায় 
ভাবি, সবই বুঝি ফাকি ! জড়জগতের অস্তিত্ই বুঝি কল্পনা ! বুঝি এক প্রকাণ্ড 
“মায়াপুরীঃতে ভিত্তিহীন কতকগুলি ধারণাকে নিয়ে বেচে আছি আমর! । তবে তো 
বিজ্ঞানবিদ্যার কারবার কতকগুলি কাল্পনিক বস্ত নিয়ে! বিজ্ঞানবিগ্ভার তবে তো 
গোড়ায় গলদ ! “বিজ্ঞানে পুতুলপুজা” চলছে তবে । এই “বিচিত্র জগৎ?টা তবে কি? 
জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে অভিসার হয়তো । হয়তো! আরও কোনো 
চরম উদ্দেশ্য আছে এর পিছনে । সে উদ্দেশ যে কি, হয়তে৷ তারও কিছু পরিচয় 
রামেজুন্থন্দরের কাছ থেকে পেতাম আমরা । কিন্তু “বিচিত্র-জগৎ'-এর পরিচয় সম্পূর্ণ 
হবার পূর্বেই রামেন্্সুন্দর চিরান্ধকার কোন্‌ এক বিচিত্রতর অদৃশ্য জগতে মহাপ্রস্থান 
করলেন। বাংলা! বিজ্ঞান-সাহিত্যকে এশবর্ষের রাজবেশ পরিয়ে দিয়ে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির 
দুরদূরাস্তরে কোন্‌ এক চিরজিজ্ঞাসার নাম-না-জান। দেশে চলে গেলেন ! 


৮ 

রামেক্দ্রন্ন্দর সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানের আলোকোস্তানিত রাজপথ ধরে। 
কিন্ত খানিকদূর এগিয়েই দেখলেন, রাজপথের হদিস মিলছে না৷ আর। বিজ্ঞানবিষ্যার 
পথ ধরে আর এগোন চলছে না । জগ্বত্রহস্তের অন্দরমহলে পৌছুবার আশায় তাই 
এবার তিনি অন্য পথ ধরলেন। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে মেলালেন দার্শনিক বোধকে। 
যাত্রা! করলেন অজান৷ বিশ্বরহস্তের অন্ধকারময় বন্ধুর পথে। এ যাত্রাই রামেন্দরসন্দরের 
বিশ্বযাত্রা। এ পথ ধরে এগোলেন বলেই তিনি জগৎপথিক। কিন্তু জগৎপথের যাত্রী 
হবার মুহূর্তে এক একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছেন রামেন্ত্রন্ন্দর । বেদ-্রা্মণ ও 
আরণ্যক-উপনিষদের ভারতবর্ষের দিকে আপন দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেছেন। 

৩ 

ফলে দর্শন ও বিজ্ঞান-সাহিত্যকেই তিনি রাজবেশ পরান নি শুধু, পরিয়েছেন 
বাংল৷ জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের আরও কয়েকটি শাখাকে । এর কারণ, এই বিজ্ঞানসেবী 
বিজ্ঞানকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, মানবতত্ব, ইতিহাস-চর্চা 
এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান পর্যস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অস্তর্গত। “বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ্ (ভারতী, 
বৈশাখ ১৩১২ ) শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 

বিজ্ঞান__বিজ্ঞান--আমরা বিজ্ঞান চষ্চা করিব। যেন পদার্থবিদ্যা, আর রসায়ন 

শাস্ত্র আর দেহতত্ব লইয়াই বিজ্ঞান! যেন কলের গাড়ীতে, আর টিনের 

কানিস্তারেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ! মানবতত্ব যেন বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে-_ 

ইতিহাসালোচনা যেন বিজ্ঞানের সীমার বহির্গত ! 

বিজ্ঞান-__বিশেষ জ্ঞান। যাহ! কিছু জ্ঞানের বিষয়, তাহা বিজ্ঞানের বিষয়-_. 
আব্রঙ্গ স্তম্ব পর্য্যন্ত । 


রামেন্ত্র-সাহিত্যশ্পাঠের ভূমিক! ৯ 


বিজ্ঞানকে এইরূপ একটা বৃহত্বর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন বলেই ইতিহাস, ধর্ম, 
দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ভাষা-তত্ব--সকল প্রকার আলোচনাতেই 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করতে পেরেছিলেন তিনি। বিচার ও চিন্তাধারায় 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে স্বদেশ ও সমাজের ইতিহাস ও ধ্যান-ধারণার একটি 
বিশ্বন্ত চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছিলেন । হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
গুল মর্্ (১৩০৪ ) নামক গ্রন্থটির মুখবন্ধে রামেন্দ্ন্ন্দরের মন্তব্য, 
জ্ঞানের আহরণে লাভ আছে, কিন্ত জ্ঞানাহরণের প্রকষ্ট পন্থা দেখাইতে পারিলে ও 
সেই গম্থায় চলিতে পারিলে আরও লাভ। জ্ঞান আহরণ অনেকেই করিতে 
পারেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সকলে চলিতে পারেন না; আপনার সমগ্র 
চিন্তাপ্রণালীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহিত সঙ্গত করিয়া তোল! সকলের সাধ্য নহে। 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রস্থকারের আয়ত্ত ছিল, তাহার পরিচয় এই ক্ষত গ্রন্থমধ্যেও 
যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
কুত্রকায় একটি গ্রন্থের রিশিষ্টতা বোঝাতে গিয়ে রামেন্র্ন্দর যে মন্তব্য করেছিলেন, 
রামেন্জুসথন্দরের বিরাট ও বিপুল মননশীল সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে আমরা সেই মন্তব্য 
করতে পারি; বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রস্থকারের আয়ত্ত ছিল। আয়ত্ত ষে 
ছিল, সে পরিচয় আমরা বহু-বিচিত্র মননশীল রামেব্দ্রসাহিত্যের সর্বত্রই পাই। 
রামেন্্রহুন্দর বেদ-ত্রান্ণ ও আরণ্যক-উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করেছেন যেখানে, 
যেখানে প্রাচীন ভারতের মহত্তর কল্যাণধর্ম ও সত্য-শাস্তিকে বর্ণনা করেছেন, বৈজ্ঞানিক 
বিচার-প্রণালীর পরিচয় সেখানেও পাই। আর পাই মহত্তর সত্য-সাধনা ও 
কল্যাণ-ধর্মের ভাষ্য । বিজ্ঞানের বেলায় যেমন, বেদপন্থীদের ক্রিয়াকর্ষ ও 
যাগ-যজ্ঞ নিয়ে আলোচনাতেও তেমনি সত্য ও হ্ন্দরের ভাষ্য রচনা করেছেন 
রামেন্দ্রহন্দর | 
তবে সাপেক্ষ বা খণ্ডিত সত্য নয়, নিরপেক্ষ ও অথণ্ড সত্যকেই চিরদিন খুঁজে 
বেরিয়েছেন তিনি। এই অখণ্ড সত্যের সন্ধান বিজ্ঞানবিষ্ভার মধ্যে তিনি পান নি। 
বিজ্ঞানের চরম ক্ষমতা সম্বন্ধে বরাবরই তাঁর মনে একটা সংশয় ছিল। তবে সাহিত্য- 
সাধনার প্রথম পর্বে এ সংশয়কে তিনি বারবার অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছেন। 
জগত্-রহস্তের উত্তর খু'জেছেন দর্শনশাস্ত্রের কাছে । কিন্তু দর্শনের উত্তরও যে তাঁকে 
খুশী করতে পারে নি, তার প্রমাণ পাই “নবজীবন, পত্রিকায় প্রকাশিত তার গোডার 
দিককার রচনাগুলে! পড়লে । সেখানে দেখি, দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় বিদ্যাতেই 
রামেন্্রন্দরের সংশয় রয়েছে বটে; তবে এ পর্বে বিজ্ঞানই যেন তাকে পথ দেখাচ্ছে। 
ঠিক একই কথা প্রযোজ্য তার প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “প্ররূতি” (১৮৯৬) সম্বন্ধে । 
এখানে তিনি বিজ্ঞানভিক্ষু জগৎপথিক। বিজ্ঞানবিদ্ঠাকে সহায় করেই এখানে তিনি 
বিশ্ব-প্রকৃতির ত্বরূপ-অন্বেষণে বেরিয়েছেন। কিন্তু জগত্-রহস্য সম্বন্ধে তার অদম্য 
কৌতুহল বিজ্ঞানবিদ্যা চরিতার্থ করতে পারল না। পারল যে না, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ 
পাই এই গ্রন্থের "জ্ঞানের সীমানা” নামক প্রবন্ধে। দেখি, বিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষমতা সন্ধে 


১+ পথিকৃৎ রামেন্্রচ্দার 


রামেক্রহুন্দরের মনে সন্দেহ জেগেছে । এই সন্দেহ ও সংশয় থেকেই পরবর্তী গ্রশ্ 
'জিজ্াসা'র (১৯০৪) পরিকল্পনা। “জিজ্ঞাসা'্র 'মায়াপুরী” ও “বিজ্ঞানে পুতুলপুঁজাফ” 
'বিজ্ঞানবিষ্ভার অক্ষমতার কথ প্রকটভাঁবে চিত্রিত। এইভাবে একদিকে বিজ্ঞানবিদ্যার 
অসম্পূর্ণত1 এবং অপরদিকে ম্বদেশপ্রেম রামেন্্রহন্বরকে বেদ-চর্চায় অনুপ্রাণিত 
করেছে। 

বিজ্ঞানবিদ্যার অসম্পূর্ণতার কথা পূর্বেই বল! হয়েছে। হ্বেশপ্রেমের কথা বলা 
যাক এবার। শৈশবকাল থেকেই দেশকে ভালবাসতেন রামেন্্হন্দর ৷ স্বদেশের 
ধ্যানধারণাকে শ্রদ্ধার চোখে দ্েখতেন। স্বজাতিগ্রীতির বশেই ফতেসিংহ জমিদারীর 
ইতিবৃত্ত নিয়ে 'পুগুরীককুলকীত্তিপপ্রিকা” (১৩০৭) লিখেছিলেন তিনি। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথাঃ (১৩১২)। অতএব দেখি, 
ঠিক একই যুগে রামেন্্রন্নন্দর একদিকে যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে নিয়ে ভাবছেন, 
অপরদিকে তেমনি ভাবছেন স্বদেশ ও ম্বজাতিকে নিয়ে। কিন্ত তখনও এদেশের প্রাচীন 
শান্তগ্রস্থের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে নি। সে পরিচয় লাভ করবার আকাজ্ঞা 
জাগল দীঘাপতিয়া রাজবংশের শরৎকুমার রায়ের সংস্পর্শে এসে। এই প্রথম 
রামেন্দ্রমুন্দরের মনে হল, আমাদের দেশের প্রাচীন. কথা যে আমর! জানি না, বা জানবার 
চেষ্টা করি না, এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আমাদের কাছে আর কিছুই হতে পারে না। 
তাই তখন থেকেই আমাদের জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা ও মূল ভিত্তির পরিচয় সংগ্রহের 
জন্যে আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি। সে সময়েই প্রথম আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্রা্দির 
বাংল অনুবাদ প্রকাশের গ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন । 

শরৎকুমার রায়ের প্রচেষ্টায় তরে ব্রাহ্মণের অনুবাদের কাজ অচিরেই শুরু হল। 
অনুবাদের দায়িত্ব শেষ অবধি এসে পড়ল রামেন্্রহন্দরের উপর। আট বছরের 
( ১৩১০-১৩১৮) একাস্তিক চেষ্টায় অঙ্বাদের কাজ শেষ হল। এই সুদীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে অন্ুবাদকে নিখুত ও সববাঙ্গনন্দর করার জন্তে বামেন্্র্থন্দর স্বদেশী-বিদেশী বন্ধ 
্রস্থের' সাহায্য নিয়েছিলেন। এতরেয় ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তকে সহজ ও সরল করে 
বোঝাবার জন্যে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশ্ময়কর | অনুবাদের বিষয়কে স্ুপরিস্ফুট করবার 
জন্যে কোথাও বা! টীকার সাহায্যে দুরূহ ও সাংকেতিক প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, 
কোথাও মৃলগগ্রস্থের স্ৃত্র-নির্দেশ করেছেন, কোথাও আবার পারিভাষিক শবের তাৎপর্য 
বুঝিয়েছেন। রামেন্তরকন্দরের এই অনুবাদ পাঠ করলে মনে হয়, যাগ-যজ্ঞের 'পূর্ণাঙ্ 
বিবরণ ও সকল শ্রেণীর খাত্বিকের কথা এতরেয় ব্রাঙ্ষণে নেই বটে, তবে এ থেকে 
বৈদিক যজ্জের বিপুল এশবর্ব-আড়ম্বর ও স্থমহান আদর্শ-চেতনার একটি সুস্পষ্ট আভাস 
পাই আমরা । বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকদেরও এ গ্রন্থ বুঝতে 
কোনো অস্থবিধা হয় না। এজন্যে অনুবাদক ও টীকাকার রামেন্্কুন্দর ত্রিবেদীর 
কৃতিত্ব বড় কম নয়। সহজ ও প্রার্ল ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী অনুবাদ করেছেন 
তিনি। অথচ অনুবাদ কোথাও হান্কা বা লঘু হয়ে পড়েনি। আলোচ্য বিষয়ের 
গাভীর্ধের দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বত্রই স্ুনির্বাচিত শব্ধ ব্যবহার করা হয়েছে । বাক্য- 


রামেম্্র-সাহিত্য-পাঠের ভূমিকা! ১১, 


যোজনা করা হয়েছে বেদ-ব্রাঙ্মণের পবিত্রতা ও আদর্শের দিকে তক্ষ্য রেখে। এক 
কথায় আদরশদীপ্ত ও সংযত বাগ ভঙ্বী এই অন্থবাদকে এক বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদায় 
ভূষিত করেছে। তাই অসংকোচে বল! চলে, বাংল! অন্থবাদ-সাহিত্যে রামেক্জস্ন্দরের 
একটি বিশেষ স্থান আছে। 

 এ্রতরেয় ব্রাহ্মণের দেড় বছর পরে ধর্ম ও দর্শন নিয়ে লেখা রামেন্রসুন্দরের পরবর্তী 
গ্রন্থ 'কর্খ-কথা? (১৩২০ ) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি হল ১৩০১ থেকে ১৩১৮ সালের 
মধ্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্ধদেবের ১১টি প্রবন্ধের সংকলন । 
কর্ম-কথার প্রবন্ধ গুলো পাঠ করলে হিন্দুধর্ম ও প্রাচ্য-দর্শনের পথধাত্রী রামেন্তরহন্দরের 
চিন্তাধারার পরিচয় মিলবে । আর মিলবে বেদপস্থী রামেন্দ্রছন্দরের স্বধর্মনিষ্ঠা ও 
স্বজাতিগ্রীতির পরিচয় । 

কর্মকে পরিহার করতে পারে না মানুষ । কর্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না, 

এ গ্রন্থে রামেন্তরুন্দর তা” বোঝাতে চেয়েছেন। এঁহিক ও পারত্রিক স্বার্থপরতা -প্রস্থত 
বৈরাগ্য নয়, নিষ্ষাম কর্মপরতার উপরেই যে মহত্তর জীবনাদর্শের ভিত্তি, তারই ব্যাখ্যা 
আছে এগ্রন্থে। সত্য ও কল্যাণদৃষ্টির আলোকে বেদপস্থী হিচ্দুসমাজের জীবনবেদের 
বিশ্লেষণ আছে এখানে । কামনাশৃহ্য কর্ম ও স্বধর্মের জয়গান আছে। বেদপন্থীর 
আচার-অন্ুষ্ঠান ও যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রাষেন্দ্হুন্দর এখানে ধর্মের বিজয় ঘোষণা 
করেছেন। জীবন ও ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করে ধর্মের প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন এবং 
ত্যাগাত্মক ও নিষ্ষাম কর্মই যে ধর্ম তা” প্রমাণ করতে গিয়ে গভীর শ্রাস্ত্জ্ঞান ও অকৃত্রিম 
দেশগ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন । বস্তৃত:ই “কর্ম-কথা+ রামেন্দ্রমনীষার এক বিস্ময়কর 
নিদর্শন। 


বিস্ময়ের উপকরণ ছড়িয়ে আছে বেদপন্থী রামেন্্রহন্দরের পরবর্তা রচন| “বিচিত্র 
প্রসঙ্গে'ও (প্রথম পর্যায়, ভার ১৩২১)। জগৎ ও জীবন-রহস্যের যে গভীরে তিনি 
এখানে অনুপ্রবেশ করেছেন, ধর্ম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে ষে গভীর অস্ত- 
দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, এ যুগের ভারতীয় মনীষার তা” এক বিশিষ্ট নিদর্শন । বেদপন্থীর 
সত্যনিষ্ঠ ও উদ্ারনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রামেন্দ্রহন্দর এখানে তাঁর বক্তব্যকে তুলে 
ধরেছেন। এখানে তিনি কোনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি, যুক্তি ও প্রমাণসহযোগে নিজন্ব 
প্রত্যয়কে উপস্থাপিত করেছেন মাত্র। কোনো গোঁড়ামির পরিচয় বা আপন মতবাঁদকে 
জোর করে চাপাবার কোনো প্রচেষ্টা এখানে নেই, ইতিহাস ও সমাজ-বিবর্ভনের 
পথ ধরে ধর্মরহস্তের সমাধান-কল্পে তার কয়েকটি ধারণার কথাই এখানে লিপিবদ্ধ আছে। 
ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে বেদপস্থীর ভুল ধারণা দূর করে, বৌদ্ধ ও থুষ্টান ধর্মের সঙে বৈদিক ধর্মের 
সম্পর্ক-নির্ণয়ের চেষ্টা আছে এখানে | . 


রামেন্দ্ন্ন্দরের প্রগা শাস্তজ্ঞানের পরিচয় 'যজ্ঞ-কথা/য়ও (১৯২০) স্থষ্পষ্ট । বেদ- 
পন্থীর ক্রিয়া-কর্ম ও যাঁজ্িক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আচার্ধ ত্রিবেদীর সবচেয়ে পরিণত চিন্তার 


১২ ধাধিকৃৎ রামেন্্রহুন্দর 


পরিচয় এ গ্রন্থে খুঁজে পাই। বৈদিক যজ্ঞের ম্বরূপ-বিশ্লেষণ ও পুঙ্থানুপুঙ্খ "বর্ণনায় 
রামেন্দ্রহুন্দর এখানে অসাধারণ নিষ্ঠা ও অনন্য পাঁরদশিতার পরিচয় দিয়েছেন। ঘ্জ্ঞ- 
কথা+র গাচটি প্রবন্ধ যক্ঞ-অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, ইস্রিযাগ ও পশুযাগ, সোমধাগ, 
্ীষটযাগ ও পুরুষষজ্ঞ প্রথমে লেখ! হয়েছিল এরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকা হিসাবে । 

যজ্ঞ কথা'র প্রবন্ধগুলে। আলোচন| করলে দেখি, চলিত অর্থে যে সমাজকে আমরা 
হিন্দুসমাজ বলি, রামেন্্রস্ন্দর তাঁকেই বলেছেন বেদপন্থী সমাজ । এই সমাজ বেদের 
শাসন মেনে থাকে এবং এই সমাজের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান হল যজ্ঞ। . এই যজ্ঞা- 
ৃষ্টানের মধ্য দিয়েই বেদপন্থী সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এই হজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য না বুঝলে 
বেদপন্থী সমাজের বৈশিষ্ট্যকে জানা যায় না। এ কারণেই যজ্ঞকথার প্রথম প্রবন্ধে 
বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্য! করেছেন রামেক্দ্হদ্দর ৷ দ্বিতীয় প্রবন্ধে ছু; শ্রেণীর 
শ্রোত যজ্ঞ 'ইস্টিযাঁগ ও পশুযাঁগ” নিয়ে গভীর ও তত্বনিষ্ঠ আলোচনা! করা হয়েছে। 
পরবর্তী প্রবন্ধ “সোমযাগে আর্ধদের অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান সোমযাগের অংশবিশেষ, 
একদিনে সম্পাগ্ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অন্তর্গত অগ্রিষ্টোম নিয়ে আলোচনা আছে। 'গ্রীষ্ট- 
হজ্জে ও 'পুরুষ-যজ্ঞে, ্রীষ্টানদের [1)0)8:9৮ভক্ষণের এবং খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে । বেদপন্থী ও খ্রীষ্টায় সমাজের সাদৃশ্য বের করতে ইচ্ছুক 
বলেই রামেন্ত্রহন্দর এই আলোচনায় অনুপ্রবেশ করেছেন। বেদপন্থীদের পুরোডাশ 
ভক্ষণের তাৎপর্য কী এবং খ্রীষ্টানদের 7)0০1)815৮ভঙ্ষণের সঙ্গে এর কোনো! মিল আছে 
কী না, তা দেখাতে গিয়ে আচার্য ত্রিবেদী এখানে গ্রী্ীয় ও বৈদিক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য 
বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন, গ্রীষ্টানের ও বেদপস্থীর মধ্যে বহ জায়গায় 
অন্দরে অক্ষরে মিল আছে। 


বেদপন্থী রামেন্তরনুন্দরের সত্যদৃ্টি ও শ্বদেশীনুরাগের পরিচয় 'বেদ-কথা/য়ও রয়েছে । 
তবে যজ্ঞ-কথায় প্রাধান্ত পেয়েছে যজ্ঞের তাত্বিক অংশ; আর এখানে £বদিক যজ্ঞের 
ক্রিয়া-কর্ম-বিষয়ক আলোচনাকে প্রাধান্ত দেওয়! হয়েছে। অতএব অনেক নৃতন কথার 
সন্ধান মিলবে এখানে ৷ যজ্ঞকথ! ও বেদ-কথার প্রবন্ধগুলোকে পড়ে নিয়ে এতরেয় 
্রা্মণের অন্বাঁদ পড়লে অঙ্গবাদ বুঝার, স্থবিধা হবে। 


৪ 


এতক্ষণ বেদপন্থী রামেন্দরচুন্দরের সাহিত্যাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনায় দেখ! 
গেল, বৈদিক ধ্যান-ধারণ! ও ধর্ম-কর্ম নিয়ে আলোচনার মূলে ছিল তার অকৃত্রিম ত্বদেশাঁ 
স্ুরাগ। এই স্বদ্দেশান্ুরাগই তাকে সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আরও বহু প্রবদ্ধ-রচনায় 
উদ্বদ্ধ করেছিল। স্থতীক্ষ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালী, স্থগভীর এঁতিহাসিক জ্ঞান ও 
বকাস্তিক স্বজাতিগ্রীতি রামেনতন্দরের এই শ্রেণীর রচনার বৈশিষ্ট্য। স্বদেশ, সমাজ 
ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাগুলোকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে 
পারে। কোথাও বৃহত্তর এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের মূলগত 


রামেন্ত্র-সাহিত্য-পাঠের ভূমিকা ১৬ 


| গার্থক্য নির্ণয় করে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন রামেন্্হন্দয়। 
। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য “নানা কথা'র “আনি বেসান্ট, পিরাধীনতা, 
| ব্রার ও নেশন, 'বর্ণাশ্রমধর্মণ ও 'ব্াহ্মণ কি পুষ্ট; ইত্যাদি প্রবন্ধ । এ ছাড়া বৃহত্বর জীবন- 
ধর্ষ নিয়ে লেখা এবং সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপোষক কোনো কোনে প্রসঙ্গেও রামেন্দ্র 
সুন্দর ভারতের জীবনসাধনা ও সমাজ-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপিত করেছেন। এই 
প্রস্ে “নান! কথার 'আমিষ ভোজন” শীর্ষক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ৯ 
১ এছাড়া কোনে! কোনো রচনায় স্বদেশ ও স্বজাতির খুঁটিনাটি ইতিহাস-রচনার 
প্রবণত! দেখা যায়। : স্বদেশের ইতিহাস-রচনার প্রয়োজনীয়! সম্বন্ধে স্থচিস্তিত অভিম্ত 
ব্যক্ত হয়েছে কোথাও । কোথাও আবার দেশীয় কোনে! কোনে! দেবদেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে 
নিষ্াপূর্ণ আলোচনা! কর! হয়েছে । দেদীপ্যমান স্বদেশপ্রেম বহু রচনার মূল স্থর। এই 
পর্যায়ের কোনো কোনে! রচনায় সামাজিক ক্রটি-বিচ্যুতি প্রতিকারের পথ-নির্দেশ করেছেন 
রামেন্্রন্দর। এ ছাড়া সমাজবিজ্ঞান ব্যাখ্যায় জীববিগ্ভার প্রয়োগ এই শ্রেণীর বনু 
রচনাকে বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত করেছে। 
শ্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে রামেন্দ্রহন্দরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো 
নানা কথায় (১৯২৪) সংকলিত হয়েছে । তবে 'পুগ্ডরীককুলকীতিপঞ্জিকা? (১৩০৭), 
বেঙ্গলশ্ম্রীর ব্রতকথা (১৩১২) ও “বিচিত্র প্রসঙ্গ__২য় পর্যায়ও (১৩৩৪) এই প্রসজে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত বনু প্রবন্ধে, 
সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে এবং অপরের রচিত গ্রন্থের ভূমিকায় ব্বদেশ, সমাজ ও 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে আচার্ধ ত্রিবেদীর মনোভাব জান! যায়। তবে সাহিত্যিক মূল্য ও বক্তব্যের 
গভীরতার দিক থেকে “নানা কথা'র প্রবন্ধগুলোই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আর 
দেশপ্রেমিক রামেন্্রনন্দরকে ধারা জানতে চান, “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা? পাঠ করতে অন্থুরোধ 
করি তাদের। কী ভাষার গ্রসাদগুণ, কী উদাত্ত ভাব, কী একনিষ্ঠ ব্বাদেশিকত|, সব 
দিক দিয়েই এ রচনাটি রামেন্দ্রসাহিত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন । আর “বিচিত্র প্রসঙ্গ 
২য় পধায়ে রামেন্্স্ন্দর যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, একদিকে সমাজ- 
বিজ্ঞান ও নৃতত্ব এবং অপর দিকে রাষ্ট্রতত্ব, জীববিজ্ঞান ও ইতিহাসে যে পাশ্ডিত্য ও 
সুস্থ জীবন-ৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলার মননধর্মী সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসের তা 
এক ম্মরণীয় সম্পদ । 


৫ 


বিজ্ঞানে-দর্শনে, বেদে-ব্রাঙ্মণে দেশপ্রেমিক রামেন্্রহন্দরের এই অন্ুরাগের কথা 
স্বীকার করে নিয়েও বল! যায়, তিনি ছিলেন এক আদর্শ শিক্ষাব্রতী। স্থদীর্থকাল তিনি 
অধ্যাপনা করেছেন । 

১৮৭২ খুষ্টা্ধে রিপণ কলেজে পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 
করলেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রামেন্ত্ন্ন্দর ষশস্বী অধ্যাপক 
হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেন। তার অধ্যাপনার খ্যাতি ছাত্রদের মুখে মুখে ছড়িয়ে 


3 পথিকৃৎ রামেত্রীহন্দর 


পড়ল। রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রতি ছন্দের কৌতুহল উদ্ধিক্ত করতেন 
তিনি। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতেন । 
অঙ্কের সাহায্য ছাড়াই জটিল পদার্থবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতেন মাতৃভাষায়। এই ভাবে 
কিছুদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসাবে রামেন্্হ্ন্দর প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। 
তীর পদোরলতিও ঘটল খুব তাড়াতাড়ি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপণ কলেজের অধ্যক্ষের 
পদে উন্নীত হলেন । 

এ যুগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের রামেন্্রহন্দরের দিকে তাকাতে অনুরোধ করি 
একবার। তাকালে দেখবেন, সদানন্দময় দরদী এক আদর্শ শিক্ষাবিদকে। ছাত্রদের সঙ্গে 
অতি সহজেই মিশছেন তিনি । হাসছেন, গল্প করছেন, ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের খবর 
নিচ্ছেন। এই অধ্যক্ষের কাছে অফিস মারফত ছাত্ররা আবেদন-পত্র পাঠাচ্ছে না। সবাই 
তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করার সুযোগ পাচ্ছে । তিনি মিজের টাকা দিয়ে বই কিনে 
দিচ্ছেন মেধাবী ছাত্রদের। আর এ কোথায় বসে আছেন তিনি! অধ্যক্ষের খাসকামরায় 
নয়, বসে আছেন অধ্যাপকদের ঘরে, সহকর্ষিদের একেবারে মাঝখানে । এ অধ্যক্ষের 
আলাদা কোনো বসবার ঘর নেই। অধ্যাপকদের ঘরই তাঁর ঘর। সহকরিদের কাছ 
থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে কৃত্রিম গাভীর্য রচনায় এ অধ্যক্ষ বিশ্বাস করেন না। 
অধ্যাপকদের মধ্যে বসে, অধ্যাপকদের আলাপ-আলোচনায় যোগ দিয়ে আনন্দময় ও 
বন্ধুত্বপূর্ণ পরিমগ্ুল রচনাতেই তিনি বিশ্বাসী। এ অধ্যক্ষ তরুণ অধ্যাপকদের লেখায় 
অনুপ্রাণিত করেন, শেখার ব্যাপারে উত্সাহ দেন। চিঠিপত্র, ফাইল-বিপোর্টও কমিটি 
মিটিং-এর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ ন| রেখে নিয়মিত বিছ্যাচর্চা করেন এবং এ কাজে 
অপরকেও অনুপ্রাণিত করেন। প্রতিটি অধ্যাপককে বুঝতে চেষ্টা করেন এ অধ্যক্ষ । 
অধ্যাপকের বিগ্যাবত্ত।, সহৃদয়তা ও গুণের পরিচয় লাভের চেষ্টা করেন। 

বরাবরই উদারপন্থী ছিলেন তিনি। ন্বদেশ ও শ্বজাতির উন্নতির দিকে তাকিয়ে 
চিরকাল তিনি তার স্বাধীন মতবাদকে অকপটে প্রকাশ করেছেন। তাই দেখি, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারকল্পে ১৯১৭ খুষ্টাব্দে যখন স্যাগুলার কমিশন গঠিত হল এবং এই 
কমিশন যখন সংস্কারসম্থন্ধে রামেন্্রসুন্দরের অভিমত জানতে চাইলেন, রামেন্্ন্ন্দর তখন 
অসংকোচে শিক্ষা সম্বন্ধে আপন অভিমত ব্যক্ত করে লিখছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা, আমাদের 
অনেক কিছু দিয়েছে, তা ঠিক। এ শিক্ষা থেকে আমরা উপরূতও হয়েছি প্রভূত 
পরিমাণে । কিন্তু এ উপকারের মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের । সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্ষতি 
স্বীকার করতে হয়েছে । আত্মমর্ধাদাবোধ ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের জীবনে 
কমে গেছে। জীবনের মহত্ব ও সম্রমবোধের মূল্য দিয়েই এ শিক্ষাকে গ্রহণ করেছি 
আমরা । তাই মনে হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাবের মিলনেই আমাদের শিক্ষা 
সবাঙ্গসুন্দর হবে। 

রামেন্রনুন্দরের শিক্ষাদর্শ নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, ছকে 
বীধা যান্ত্রিক শিক্ষা কোনোদিনই তাকে পরিতুষ্ট করতে পারে নি। যে শিক্ষা 
সত্যিকারের মানুষ তৈরি করে, জাতীয় জীবনের কুসংস্কার ও অজ্ঞানান্বকার দূর ক'রে 
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জাতিকে নৃতন আল্পোর সন্ধান দেয়, তিনি ছিলেন সেই শিক্ষার পক্ষপাতী। ইংরেজী 
শিক্ষার অসম্পূর্ণতার চিত্র বারবার তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আদর্শ শিক্ষা কী এবং 
কী ভাবে তা বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তা” নিয়ে অনেক প্রবন্ধেই তিনি তার 
হ্চিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন । বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার দোষ-ক্রুটি কোথায় এবং 
সে সব ত্রুটি দূর করবার উপায়ই ব! কী, সমসাময়িক সমাজ-জীবন ও শিক্ষাব্যবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে তা নিয়েও তিনি কয়েকটি উচ্চা্গের প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এঁ সকল 
প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি 'নানা কথা”য় সংকলিত হয়েছে । সাময়িক-পত্রে ছড়ান শিক্ষা 
বিষয়ক অন্যান্য রচনাগুলে! সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেক্দ্ররচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে 
স্থান পেয়েছে । এঁ সকল প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করলে মনে হয়, রামেন্দরসুন্দর 
চেয়েছিলেন, আমাদের শিক্ষাব্যুবস্থা যন্ত্রের মতো! প্রাণহীন না হয় যেন। সেখানে 
যেন থাকে প্রাণশক্তির পরিচয় । এ ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষারর্শের প্রতি আচার্য 
জিবেদীর ছিল গভীর শ্রন্ধা। তাই বলে শিক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ছিলেন না 
তিনি। বরং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি হল তার শিক্ষারর্শের বৈশিষ্ট্য । শিক্ষাপ্রণালীর 
সংস্কার করে, সমাজ ও জাতির ইতিহাস, বিশিষ্টতা ও "প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 
রেখে জাতীয় ভাববিকাশের অনুকূল শ্বাভাবিক ও রুত্রিমতা-মুক্ত শিক্ষার প্রসারই তার 


কাম্য ছিল। 


৬. 


শুধু শিক্ষাচিস্তার কথাই ব1 বলি কেন, রামেন্রহুন্দরের সাহিত্য-ভাবনায়ও উচ্চাের 
মনননীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তথ্য-সম্ভারে নয়, গভীর জীবনবোধ, সুঙ্ষম রসদৃষ্ট 
এবং অন্নু্পম বিশ্লেষণ-কুশলতার গুণে এই রচনাগুলো উজ্জ্ল। এই শ্রেণীর বু 
রচনাই সমালোচনার ধরাবীধ! ছকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি; জীবন-রহস্তের-গভীরে 
অন্প্রবেশ করেছে। জীবন, সমাজ ও পাহিত্যের ত্রিবেণীসঙ্গম রচিত হয়েছে 
“নানা কথায় সংকলিত সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলোতে। স্বদেশ ও স্বজাতিগ্রীতি 
রামেন্ন্ুন্মরের সাহিত্য-ভাবনার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । সাহিত্য আচার্য ত্রিবেদীর 
কাছে শুধু আনন্দের সামগ্রী নয়, প্রয়োজনের বস্তও বটে। জনসংযোগ্গ এবং সমাজে 
উচ্চ-নীচের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সাহিত্যের উপযোগিতা তিনি বিশেষভাবে 
উপলব্ধি করেছিলেন । তিনি চেয়েছিলেন, বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যের প্রকৃত 
উপাদান-সংগ্রহের জন্য একটি সাহিত্য-তীর্থ প্রতিষ্ঠ। করতে । এ জন্তেই দেখি, বিভিন্ন 
সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-নির্যাণের উপযোগিতার কথা 
ব্যাখ্যা করছেন, বিভিন্ন রচনা ও অভিভাষণে সাহিত্য-পরিষদের আদর্শের কথা তুলে 
ধরছেন। আর, সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্তে তিনি যে কতখানি 
আগ্রহী ছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে পুথি-বিচার বিষয়ক রচনাগুলে। থেকে । এ ছাড়া 
রামেন্দরহন্দর বিভিন্ন গ্রন্থের যে সব ভূমিকা লিখেছিলেন, তা? থেকেও তীর সাহিত্য- 
চিন্তার বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
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ণ্ 


এইভাবে রাষেন্ত্র-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখি, জ্ঞান-জগতের বহু-বিচিত্র 
আলোকে এ সাহিত্য ভাস্বর ৷ রামেক্জনুন্দরের মনীষা ছিল বহুমুখী । বিজ্ঞানে দর্শনে, 
বেদে-ত্রাহ্ষণে, শিক্ষায়-সাহিত্যে সমান পাণশ্ডিত্য ছিল তার। আর সর্বোপরি ছিল 
হাদেশ-প্রেম। এ কারণেই রামেন্্রস্ুন্দরের রচনা থেকে এ জগতের বহু বরণীয় যনীষীর 
যাত্রা-পথের নিশানা মিলেছে । চরিত-কার হিসাবেও বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে 
গেছেন রামেন্রনুন্দর । “রিত-কথা? ( ১৯১৩) রামেন্দর-প্রতিভার এক ম্মরণীয় নিদর্শন । 
স্বদেশী-বিদেশী আটজন মনীষীর জীবন-কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য 
জীবনসমূহের মনীষা! ও খ্যাতির ক্ষেত্র বহু-বিচিত্র। জগৎ ও জীবনকে বৃহত্তর এক 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বলেই মনীষীদের জীবনালেখ্য রচনায় সাফল্যমগ্ডিত হয়েছেন 
রামেন্দরন্নন্দর । খ্যাতিমানের উদ্দেশ্যে স্তব-স্ততির প্রবণতা থেকে নয়, অন্তরের বিন. 
শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ব্বদেশপ্রেম থেকেই এই শ্রেণীর অধিকাংশ রচনা উৎসারিত 
এ কারণেই এখানে জগদ্ধরেণ্য মনস্বীর কথ! যেমন আছে, তেমনি আছে বিস্থৃতপ্রাস্ণ 
সাহিত্য-সাঁধকের প্রসঙ্গ । সামগ্রিকভাবে আলোচন| করলে চরিত-কথার রচনাগুলোকে 
প্রধানত: তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যেতে পারে : (১) এ দেশের কয়েকজন স্মরণীয় 
মনীষীর পরিচয়, (২) অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত কয়েকজন স্বদেশী মনস্বীর কথা এবং 
(৩) বরণীয় বিদেশী প্রতিভার কাহিনী । 
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এ ছাড়া ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন 
রামেন্্রনুন্দর । ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অবদানকে ছুস্ভাগে বিভক্ত করা যেতে 
পারে। প্রথম ভাগে পড়ে ব্যাকরণ ও শব্দতত্ব নিয়ে আলোচনা । অপর অংশের 
আলোচ্য বিষয় হল বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষ!। সাহিত্য-পরিষৎ পত্তিকায় 
রামেন্দ্রহুন্দর বাংল! ভাষার ব্যাকরণ, শব্বতত্ব এবং বাংল! বেজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে 
কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । এ সকল প্রবন্ধকে 'শব্দ-কথা” নাম দিয়ে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ করা হয় ১৯১৭ থৃষ্টাবে । শব্ষকথা'য় ছু'শ্রেণীর রচনা আছে। এক শ্রেণীর 
রচনায় বাংলা শব্দের ধ্বনি, কারক, প্রত্যয় এবং বাংল! ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা কর! 
হয়েছে। অপর শ্রেণীর রচনার আলোচ্য প্রসঙ্গ বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা । 
'রামেন্দ্রহন্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চাঃ শীর্ষক অধ্যায়ে আচার্ধ ব্রিবেদীর মতে ও পথে 
বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর ব্যাকরণ ও শব্বতত্ব 
বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে “ভাষাবিজ্ঞানী রামেন্দ্রহুন্দর নামক অধ্যায়ে। বাংলা 
বিজ্ঞানের পরিভাষা সন্ধে রামেন্্ন্ুন্দরের অভিমত হল,_্থবিধা, শ্রুতি-মধুরতা ও 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে, ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ কারে, 
সুনির্দিষ্ট ও বীধাধরা অর্থে বিজ্ঞানের পরিভাষার ব্যবহার করতে হবে। আর ব্যাকরণ 
ও শবতব্কে তিনি বিচার করতে চেয়েছেন বাংল! ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য 
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রেখে। বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও গ্রয়োগরীতি নির্ধারণ করে বাংলা ব্যাকরণ রচনার 
পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র মিশিয়ে বাংলা 
ব্যাকরণ রচনার প্রচেষ্টাকে তিনি কোনোদিন সমর্থন করতে পারেন নি। সে কারণেই 
দেখি, সংস্কৃত ভাষ! থেকে ধবন্তাযক শব্দগুলোর মূল আকর্ষণের চেষ্টা তিনি করেন নি। 
ংলা ভাষার বিশিষ্টতার দিকে তাকিয়ে কারক-প্রকরণের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন 

তিনি। তার মতে, বাংলায় তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক | 

এ ছাড়া খাঁটি বাংলা শের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি-বিচার সম্বন্ধে রামেন্ত্রহুন্দরের অভিমত 
হল এই যে, অর্থ ও ব্যুৎপত্তি আলোচনার কালে কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলের 
উচ্চারণ ধরে বিচার করলে চলবে না। বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ একত্র মিলিয়ে মূল 
উচ্চারণ আবিষ্বারের চেষ্টা করতে হবে। এই মূল উচ্চারণ থেকেই নির্ণয় করতে হবে 
সৃল প্রত্যয়। 

আর বাংল! ব্যাকরণ রচনার আদশ সম্বন্ধে রামেন্ত্রহ্ন্দরের বক্তব্য হল, বাংলা ও 
সংস্কৃতের তুলন! ক'রে উভয় ভাষার মধ্যে প্ররুতিগত সাদৃশ্য ও বৈষম্যের ুত্রগুলি খুঁজে 
বের করতে হবে। কেবলমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের স্বত্রগুলি বাংলায় তর্জম! করে দিলে 
চলবে না। বাংল! ভাষার প্রত্যেকটি শব্ষকে কেটে, বিশ্লিষ্ট করে পরীক্ষা করতে হবে। 
প্রাদেশিক লৌকিক ভাষাগুলোকেও পরস্পর তুলনা করতে হবে। এমনকি আম্পৃশ্ত 
সমাজের ভাষাকেও অবজ্ঞ! করে দুরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। 

এইভাবে বামেন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমায় বেরিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞত! হয়, তা? হল 
এই যে, এই মনম্বী ও স্বজাতিবৎসল সাহিত্য-সাধক বছু-বিচিত্র রঙে-রসে বাংলার 
জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের কয়েকটি অনাদূত শাখা-প্রশাখাকে হুন্দর ও সতেজ করে গেছেন। 
কেমন করে করেছেন, পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তৃত পরিচয় লাভের চেষ্টা 
করব। বিজ্ঞানকে নিমেই রামেন্স্ন্বর সাহিত্য-সাধনা শুরু করেছিলেন, এই যুক্তিতে 
বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে তার অবদান নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। 


টা পথিকৃৎ রামেজহনার 
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সাহিত্য রসের সামগ্রী । রসের আনন্দ-সাগরে ডুব ন! দিলে মন ভরে না সাহিত্যিকের । 
রঙে-রসে নিজে মাতাল হয়ে অপরকে মাতাল ন! করলে গ্রীণ ভরে না। রামেন্রন্নর 
মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মাতাল করার ক্ষমতা বিজ্ঞানীরও আছে। বিজ্ঞানবিদ্ভার রস 
দিয়েও অপরকে মাতান যায়। বিজ্ঞান ধার কাছে আনন্দের বন্ত, বিজ্ঞানকে কৌতুহলীর 
আনন্দঘন দৃষ্টিতে দেখেন যিনি, তিনি পারেন মাতাতে । বিজ্ঞান-সত্যের মধ্যে আনন্দের 
সন্ধান পেয়েছিলেন রামেন্্রনন্বর | বিজ্ঞীনবিষ্যার আলোকে নিজে আমোদিত হয়েছিলেন । 
তাই মেই আনন্দের ভাগ অপরকে দিয়ে গেছেন তিনি; সেই আননের অংশীদার 
করেছেন সবাইকে | বিজ্ঞানরসের আনন্দে নিজে মাতাল হয়ে অপরকে মাতিয়েছেন। 
সাংকেতিকতার ত্বর্গলোক থেকে বিজ্ঞান-ভাগীরীকে নামিয়ে এনেছেন মঙ্যলোকে। 
অসাঁধারণের একচেটিয়া সম্পত্তিকে করেছেন সাধারণের সম্পদ। অনধিকারীকে 
বিজ্ঞান-বিচ্ার রসাম্বাদনের অধিকার দিয়েছেন। পাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানের 
রস-পরিবেশন করেছেন জীতিবিচার নাকরে। এখানে রামেন্দ্রহন্দরের একটি উক্তির 
কথা মনে পড়ছে। জগদানন্দ রায়ের “প্রকৃতি পরিচয়ের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য 
করেছিলেন, | 
মাদক ভ্রব্যের একটা সাঁধারণ লক্ষণ এই যে, অপরকে না বিলাইলে আনন্দের 
পূর্ণতা হয় না। বিজ্ঞানামোদীও অপরকে আনন্দের ভাগ দিতে চান ;--ন! 
দিতে পারিলে তাহাদের আনন্দ পূর্ণ হয় নাঁ। অপরকে মাতাইতে প্রবৃত্ত 
হইলে তখন আর অধিকারী-অনধিকারী বিচার করা চলে না! ভৈরবীচন্রে 
সকল বর্ণই দ্বিজোতৃম হইয়া যায়, তখন জাতিবিচারের অবসর ঘটে না। 
অপরের কথা জানি না, তবে রামেন্্রদুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যের ভৈরবীচক্রে সকল বর্ণই 
যে ছ্বিজোতৃম হয়ে যায়, জাতিবিচারের অবসর সেখানে যে ঘটে না, তা? হলফ করে বলতে 
পারি। বিজ্ঞান নিয়ে যা” কিছু লিখেছেন তিনি, যা” কিছু ভেবেছেন, তার সবই সকলের 
জন্যে। বিজ্ঞানবিদ্যার রস নকলকে আন্বাদন করাতে হবে কেন, কেন অধিকারী- 
অনধিকারীর প্রশ্ন তুলে সেই রস থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত কর! চলবে না, সে 
কৈফিয়তও রামেন্দ্রহুন্দর দিয়ে গেছেন। 
১৩২৯ সালের চৈত্র মাস। কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মেলন অনুঠিত 
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হচ্ছে। এ সম্মেলনের বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতির পদ অলম্কত করে আছেন আচার্য 
রামেন্দ্ন্দর । সভাপতির “অভিভাষণে তিনি বললেন, 
বিজ্ঞানমন্দিরে ধাহারা সাধক, তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা অন্যের 
পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ৷ সাধনামন্দিরের বহির্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট 
তাহাদেয় বোধ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশে তাহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করেন; 
অথচ তাহাদের সাঁধনালন্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী 
মন্দিরের বাহিরে উর্দমুখে ও শুধহৃদয়ে ফাড়াইয়! রহিয়াছে, তাহা! তাহারা 
দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা 
যাহ! অঞ্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাজ্জী এবং 
ফলভোগে অধিকারী । বৈজ্ঞানিকের ধশ্শ বস্ততই নিফষামধর্ম॥। কর্মেই 
তাহাদের অধিকার; ফলে তাহাদের একেবারে অধিকার নাই । যাহা কিছু 
তাহারা আহরণ করিবেন, মুক্তহন্তে তাহা তাহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে । 
বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্বাচন চলিবে না। 
কালবিলদ্ব না ক'রে, পরিভাষার দোহাই দিয়ে নিশ্টেষ্ট হয়ে বসে না থেকে, পরিপূর্ণ 
উদ্যমে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ শুরু করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বাংলায় বিজ্ঞান- 
চর্চার প্রসারে কী যে গভীর অগ্গুরাগ ছিল তার, মাতৃভাষাকে বিজ্ঞান-সত্য-প্রকাশের 
বাহক হিসেবে দেখতে যে কতটা আস্তরিক আগ্রহ তার ছিল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের 
উপরোক্ত অভিভাষণটি পাঠ করলে তা” জানা যায়। এখানে বাংলার বিজ্ঞানী-সম্প্রদায়কে 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি । পরিভাষার বাধাকে উপেক্ষা 
ক'রে জনসাধারণের জন্তে বিজ্ঞানের সাহিত্য-রচনার প্রার্থনা জানিয়েছেন। তা ছাড়। 
বাংলার জলবাধু, ভূপ্রকৃতি ও জীবজন্ত, পোকামাকড় ও গাছপালার জীবনধারণ-প্রণালী 
এবং বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত মাতৃভাষায় রচনা করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি-সাধনের জন্যে 
বাংলার বিজ্ঞানীসমাজকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন । রামেন্ত্রন্ুন্দরের এই এঁকাস্তিক 
অন্থরোধ ও উদাত্ত আহ্বান একেবারে ব্যর্থ হয় নি। পরবর্তী কালে বাংলার জীবজন্ত, 
পণ্ঠপাখি, পোকামাকড় ও গাছপালা নিয়ে অনেকেই গ্রন্থ লিখছেন। কিন্তু সেই 
সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে আমরা যেন রামেন্্রন্ুন্দরকে ভূলে না যাই। বাংলায় আদর্শ 
বিজ্ঞানসাহিত্যের পথিকৃৎ যিনি, তাঁর কথা যেন বিস্বৃত না হই | মনে যেন রাখি, উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাববীর গোড়ার দিকে যে বাংলা বিজ্ঞানগাহিত্য অনাদর 
ও অবজ্ঞার অন্ধকারে বিস্জিত হতে চলেছিল, রামেন্দ্রনন্দর তা থেকে এ সাহিত্যকে 
মুক্ত করে যথার্থ শ্রদ্ধা ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। সমসাময়িক কালের 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার দীনতার দিকে তাকিয়ে “আকাশের গল্পের ভূমিকায় (১৩২৩) 
রামেন্রহন্দর জিজ্ঞাস! উপস্থাপিত করেছিলেন, 
পাঠশালার বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সমাদর একেবারে 
নাই কি? পঞ্চাশ ব্খসর আগে যে আদরটুকু ছিল, এখন তাহাও নাই কি? 
কুষ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্্লাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি 
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মনম্বীরা ঘাহার বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা! এমন নিক্ষল হইল 
কেন? 
এই জিজ্ঞাসার পিছনে যে হতাশা ও সংশয় ছিল, রামেশ্হন্দর নিজেই তা যথাসাধ্য 
দুর করবার চেষ্টা করেছেন। উচ্চান্ের বিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি 
করে গেছেন তিনি। কেমন করে করেছেন, আর কতটা করেছেন, রামেন্্পূর্ববর্তী 
যুগের বিজ্ঞানসাহিত্যের পটভূমিকায় তা? নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । 
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বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছিলেন ইউরোপীয়েরা। কিন্তু ইউরোপীয়দের 
বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাষা ছিল কৃত্রিম ও জটিল। ভাষার কত্রিমতা দূর ক'রে 
এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় কঃরে তুললেন অক্ষয়কুমার দত্ত। 
অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক যুগে বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের ধারা সমৃদ্ধি সাধন করলেন 
তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্যে বঙ্গসাহিত্যে 
বিজ্ঞান উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হোল । 
পরবর্তী লেখক রামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদীর রচনায় যে গভীর অস্তদূর্টি, তীক্ষ বিশ্লেষণ- 
কুশলতা ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়! গেল, বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে ত একক 
ও অভিনব । বিজ্ঞানের দুরূহ তত্বগুলোকে রামেন্দ্রন্ন্দর যেরূপ সরল ও সহজ কঃরে 
সর্বসাধারণের কাছে পরিবেশন করেছেন, ইতিপূর্বেকার আর কোনো গ্রন্থকারই তা 
করেন নি। রচনা জটিল হয়ে পড়বার ভয়ে পূর্ববর্তী লেখকদের প্রায় সকলেই বিজ্ঞানের 
দুরূহ দিকগুলো এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু রামেন্্রহন্বরের বিজ্ঞানসাহিত্যের অধিকাংশই 
বিজ্ঞানের জটিল এবং রহস্তময় দিকগুলো নিয়ে ৷ রচনা ছুর্বোধ্য হয়ে পড়বার আশঙ্কায় 
বিজ্ঞানের দুরূহ তত্বগুলো কোনো সময়েই তিনি এড়িয়ে যান নি; বরং সেই তত্বগুলো 
সহজ ও মনোজ্ঞ ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানের 
দুরূহ তত্বকে উপেক্ষা না করার কারণ, তিনি নিজে সে সকল তত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন । প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও দীর্শনিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোর্ড 
(১৮৪৫-১৮৭৯) সম্বন্ধে বার্টর্যাণ্ড রাসেল যে মন্তব্য করেছিলেন, রামেন্ত্ন্দর ত্রিবেদী 
সম্বন্ধে এখানে তা? প্রযোজ্য-- 
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কামেত্রহ্ন্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা ২১ 


উপলৰির গভীরতার বলেই রামেন্রনুন্দর বিজ্ঞানের চরহ তথ্যকে নিজস্ব চিন্তার 
লোকে বিচার করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
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বিজ্ঞানে রামেন্দ্রছন্দরের পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। শৈশবকাল থেকেই বিজ্ঞানের 
প্রতি তার অনুরাগ ছিল । ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছিলেন । ১৮৮৬ খুষ্টান্দে বি. এ. ( অনাঁস”) পরীক্ষায় বিজ্ঞানে তিনি প্রথম 
স্থান অধিকার করেন। পর-বত্সর পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করেন । ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে তিনি প্রেমটাদ রায়ঠাদ 
বৃত্তি পান। বৃত্তিলাভের পর কিছুকাল তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটরিতে 
বিজ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত থাকেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রামেন্দ্রন্ন্দর রিপন কলেজের পদার্থ ও 
রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা দিতেন তিনি। প্রাঞ্ঘল 
বাংলায় বিজ্ঞানের সব দুরূহ তত্ব ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা! করতেন । এ সম্বন্ধে বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানবিভাগের সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, 
“অধ্যাপকের আসনে বসিয়া! বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা! যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য 
করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-সঙ্ঘমধ্যে খুঁজিয়া 
মিলিবে না।* পদার্থবিগ্ভার দুরূহ বিষয়গুলো গণিতের সাহায্য ছাড়াই ছাত্রদের তিনি 
বুঝিয়ে দিতেন। পরবর্তিকালে রামেন্্রন্ন্দর গণিতের সাহায্য না নিয়েই বিজ্ঞানের 
অতি জটিল তত্বাি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গণিতকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের স্বব্ূপ 
দর্শন করার স্পৃহা রিপন কলেজে অধ্যাপনার সমম্ন থেকেই তার জীবনে স্থপরিক্ফুট হয়। 
রামেন্দ্ুন্দরের রচনায় গণিতের অভাব পূর্ণ করেছে দর্শন। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় দর্শনেই তীর পাঙ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। অবশ্য দর্শন- 
শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয় অপেক্ষাকৃত পরবতিকালে । রিপন কলেজে 
অধ্যাপনার সময় তিনি কঠোর অভিনিবেশ সহকারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন 
পাঠ করেন। 

কিন্তু দর্শন বা বিজ্ঞানের চেয়েও রামেন্দ্রহুন্দরের জীবনে আরও বড় সত্য হোল 
সাহিত্য । তিনি যখন যা” লিখেছিলেন তাই সাহিত্য হয়ে উঠেছে। 

সাহিত্য প্রতিভার বীজ রামেন্দ্রনন্দরের রক্তের মধ্যেই ছিল। তীর জন্ম হয় এক 
সাহিত্যসাধক পরিবারে । বামেন্্রহন্দরের পিতামহ্‌ ব্রজন্থন্দর ত্রিবেদী কবি ও কাব্যরসিক 
ছিলেন। ব্রজঙ্ন্দর 'মাধব-স্থলোচনা, নামে একখানি গগ্যপদ্যময় নাটক ও '্বর্ণসিন্দুর 
সিংহ বা গৌরলাল সিংহ, নামে একখানি প্রহসন লিখেছিলেন। তা ছাড়া শান্তর ও 
পুরাঁণেও তাঁর অগাধ অস্থুরাগ ছিল। রামেন্ত্রন্থন্দরের পিতা গোবিন্দস্ন্দর *বঙ্গবালা, 
নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটির ভূমিকা পয়ার ছন্দে লেখা । এছাড়া 
গোবিল সুন্দর “ক্রৌপনীনিগ্রহ নামে আর একটি ছোট নাটক লিখে অভিনয় করিয়ে 
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ছিলেন। জ্যোতিষ ও গণিতেও তীর পাণ্ডিত্য ছিল। রামেস্ুন্দরের খুল্পতাঁত 
উপেন্ধস্ন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনায় সিদ্ধহত্ত ছিলেন। ইংরেজী স্কুলে পড়বার সময় 
রামেন্রনন্দর নিজেও কবিতা লিথতেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পূর্বে তিনি লুকিয়ে বঙ্গদর্শন 
পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের কবিত! বরাবরই তার প্রিয় ছিল।২ অতএব পরবর্তী কালে 
যিনি “দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা” ৩ বলে অভিহিত হয়েছিলেন 
তীর জীবনে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার প্রস্ততি চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। 
রামেন্্রহন্দরের প্রথম রচন! “মহাঁশক্তি? শীর্ষক প্রবন্ধটি ১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যা 
'নবজীবনে, প্রকাশিত হয় ।৪ এই পত্তিকাকে কেন্দ্র ক'রেই রামেন্দক্ন্দরের সাহিত্যসাধনার 
স্থত্রপাত। নবজীবনে তার আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য, “বিবর্তন? (শ্রাবণ, ১২৯২), “মহাতরঙ্গ' (অগ্রহায়ণ, ১২৯২), জড় জগতের 
বিকাশ? ( আধা, ১২৯৩)। এই প্রবন্ধগুলে! রামেন্দ্স্থন্দরের কোনো! গ্রন্থে স্থান পায় 
নি। তবে বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্য সাহিত্যসাধনার আরম্ত থেকেই তার মন-প্রাণকে 
আলোড়িত করেছিল; তার ইঙ্গিত এই সকল রচনায় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলিতে 
ভাষার জাঁকজমক এবং কবিত্ব ও উচ্ছবাসের কিছুটা আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। তার 
প্রথম জীবনে কালীপ্রসন্ন ঘোষের গিমগমে ভাষার প্রভাব+-_-একথা রামেন্দরহ্ুন্দর নিজেই 
ত্বীকার করেছিলেন। এই জমকালে! ভাষার মোহ অল্পকালের মধ্যেই তিনি কাটিয়ে 
উঠলেন। রামেন্তরস্ন্দর লেখনী ধারণ করার পর থেকেই ঘাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে নবধুগের 
সুত্রপাত। দর্শনের বেদীমূলে বিজ্ঞানকে বসিয়ে রামেন্দ্রহন্দর বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে 
নতুন ক'রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন। তার এই বিজ্ঞানদর্শন বাংল! সাহিত্যের অমূল্য 
সম্পদ | 
বিজ্ঞান রামেন্্ন্ুন্বরের কাছে পরম আনন্দের সামগ্রী । কিন্তু বিজ্ঞানের যাল্ত্রিক 
দিক তার কাছে কোনোদিনই বড় হয়ে ওঠে নি। রামেন্ত্রনুন্দর লিখেছেন» 
“বৈজ্ঞানিক জড় জগৎকে স্বার্থমাধনে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে সাহায্য লাভ 
করিতেছেন বটে; কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের 
নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আধারে আলোক আনিয়াঃ 
এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়! বৈজ্ঞানিক 
যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, 
ডাইনামে। ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈছ্যতিক আলো, স্টামশিপ আর 
এরোপ্নেন অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর পদার্থ ।” 
( জিজ্ঞাসা £ মায়াপুরী ) 
দীর্ঘকাল ধরে রামেন্দ্রহুন্দর বনু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তার প্রবন্ধের 
২ আচার রামেন্ত্রহন্নর- _-অপূর্বকৃ্ণ ঘোষ ; পৃঃ ১৬--১৭। 
৩ আচার্য রামেন্্রহুন্দর-_নলিনীরঞীন পণ্ডিত ম্পাদিত। পৃঃ ১৩ [হরেশচন্ত্র সমাজপতি 
লিখিত প্রবন্ধ ]। 
৪ রামেন্্রহুদ্দর-'আগুতোষ বাজপেয়ী ; পৃঃ ১৮২। 


রামেন্্রহন্দর ও বাংল! ভাবায় বিজ্ঞান-চর্চা ২৩ 


বিষযবস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সেই সকল দিক--ষে দিকগুলো জগৎ-তত্বের মূল 
রহন্ত অনুসন্ধানে ব্যান্ড । বিজ্ঞানের যাস্ত্িক দিক নিয়ে তীর প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। 
রামেন্ত্রসাহিত্যের বিরাট এক অংশ জুড়ে আছে বিজ্ঞান। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তব 
রামেন্জ্রনুন্দরের জীবনে প্রীধান্ত লাভ করে নি। বিজ্ঞানকে বাহন মাত্র করে তিনি 
জগত্ল্লহম্যের মূল অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। বিজ্ঞান এখানে উপলক্ষ্য ; লক্ষ্য জগৎ- 
রহ্যের মূল উদঘাটন । তবে যুক্তি ও প্রমাণ ভিন্ন কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যকেই তিনি 
মেনে নেন নি। রামেন্্ন্ুন্দর বলেছেন, 
"আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পর্ধা রাখি না; কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিকতা-জীবী বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাল্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ ব্যবহারিক 
বিচ্যায় আমার নিকট অগ্রাহা।” 
(বিচিত্র জ্গৎ ঃ প্রাণময় জগৎ) 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর এই আস্থা ছিল বলেই বিজ্ঞান এক এক জায়গায় রামেন্দর- 
সন্দরকে নিরাশ করেছে। বিজ্ঞানবিদ্ভার গলদ তার কাছে ধর! পড়ে' গেছে । 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানবিদ্যায় কৃতী ছাত্র হলেও রামেন্্হ্ুন্দর বেজ্ঞানিক 
নন। পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি নতুন কিছু তত্ব আবিষ্কার করেন নি। 
আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্বকে যুক্তি ও অনুভূতির মাপকাঠিতে তিনি দর্শন করতে 
চেয়েছেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানদর্শনের সাহায্যে ষখনই তিনি জগত্তত্বের মূল রহস্তের 
উত্তর খুঁজেছেন তখনই বিজ্ঞানবিদ্যার ফাকি তার কাছে ধরা পড়েছে । এই ফাঁকি 
প্রকট হয়ে উঠেছে যখন তিনি বেদান্তবাদী দার্শনিকের বিচারভূমিতে বসে বিশ্বজগতের 
৬ অন্থসন্ধান কবেছেন। “জিজ্ঞাসার মায়াপুরী” নামক প্রবন্ধে এই মনোভাব 
সৃস্পষ্ট 
“এই কাল্পনিক জগৎ আমারই কিভৃতকিমাকার খেয়াল হইতে উৎপন্ন এবং 
এই কাল্পনিক জগতের অস্তর্গত যাবতীয় ঘটনা! আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভুত) 
আমি কিন্ত ঠিক উল্টা! বুঝিয়৷ আপনাকে ক্ষুদ্র, সঙ্ধীর্ণ ও সম্কুচিত করিয়া 
উহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি। এই বন্ধনের বৃত্তাস্ত লইয়া 
বিজ্ঞান-শান্ত্র; কিন্ত এই বন্ধন ষখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের 
এইখানে গোড়ায় গলদ 1” 
বিজ্ঞানবিদ্যার এই গোড়ায় গলদ স্বীকার ক'রে “নয়ে রামেন্্হন্দর আলোচনায় এগিয়েছেন। 
তাই বহু ক্ষেত্রেই তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভিত্তিভূমি দর্শন। 
রামেজ্দ্রন্দরের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য, তার দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব। কোথায় 
নাড়িয়ে, কি ভাবে দেখলে কোন জিনিসটি সহজে বিচারের স্থবিধা, আশ্চর্য বিচক্ষণতার 
সঙ্গে তিনি তা' নির্ণয় করেছেন। তাঁর এই বিচারপ্রণালী থেকে জায়গায় জায়গায় নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গী বা ৪/%৮৪৫০-এর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্ঠ কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গ 
এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, দর্শনের 
রাজ্যে তার যাত্র! বিজ্ঞানের পথ বোয়। 


ঠ পথিকৃৎ রামেন্তরছন্দর 


৪ | 
রামেন্রস্ন্দরের প্রথম প্রস্থ “প্রকৃতিতে (১৮৯৬ ) বিজ্ঞানেরই কলধ্বনি। উন্নবিংশ 
শতাব্দীর চিন্তাজগতে আলোড়ন হ্টি হয়েছিল কয়েকটি বিন্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারকে 
কেন্দ্র ক'রে । রামেন্্হুন্দরকে বিশেষভাবে আক করেছিল ডারউইন ( ১৮০৯-১৮৮২ ) 
হেলমূহোল্ত্জ (১৮২ ১-১৮৯৪ ), কেল্ভিন্‌ ( ১৮২৪-১৯০৭ ) ও টমাস হেন্রী হাক্সলী 
(১৮২৫-১৮৯৫ ) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ । বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বিশ্ব- 
প্রকৃতির রহস্যজাল একে একে উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে, এ সত্যটি রামেন্ত্হন্দরকে মুগ্ধ 
করেছিল। উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত তথ্যাদিকে ভিত্তি ক'রে আলোচ্য গ্রন্থে 
রামেন্দ্রনুন্দর বিশ্বপ্রকৃতির কয়েকটি দিকের রহস্যযবনিকা উত্তোলিত করবার চেষ্টা 
করেছেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতে ধার! বিপ্লব এনেছিলেন, তাদের মধ্যে 

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য-চার্লস্‌ রবার্ট ডারউইনের নাম। লামার্ক জানিয়েছিলেন, জৈবনিক 
পদার্থগুলো৷ ক্রমবিবর্তনের পথে আভ্যন্তরিক শক্তির সাহায্যে, উত্তরাধিকারস্ত্রে এবং 
পারিপার্থিক থেকে প্রাঞ্চ গুণগুলির সাহায্যে, গ্রাণিদেহকে উন্নতিতে সাহায্য করছে। 
ডারউইন এই মতকে সমর্থন ক'রে একটি নতুন কথা বললেন,_-জীবকোষগুলি পরস্পরের 
মধ্যে প্রতিদ্ন্্িতা৷ ক'রে বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। ডারউইনের মতে, প্রাণীর 
যে যে অংশ ও গুণ তার পক্ষে হিতকর, প্রকৃতি কেবলমাত্র সেই সব অংশ ও গুণগুলিকে 
রক্ষা! ক'রে থাকে। ফলে অধিক গুণদম্পন্ন প্রাণীরা অধিককাল জীবিত থাকে ও 
সম্তানসন্ততি রেখে যায়। আর যে ক্ষমতাহীন ও গুণহীন, প্রতিদবন্বিতায় হেরে গিয়ে নে 
বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতির এই প্রক্রিয়্াকেই ডারউইন বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন (8781 
91061077)1৫ প্রধানত: এই ছুঃটি মতবাদকে ভিত্তি ক'রে প্ররুতির “মৃত্যু” শীর্ষক প্রবন্ধে 
রামেন্দ্রনুন্দর জীবতত্ব ও জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, প্রকাশ- 
ভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও চিস্তার গভীরতার দিক থেকে তা? অনন্য । সাধারণতঃ বার্ধক্যে 
উপনীত হলেই জীব ইহলোঁক পরিত্যাগ করে-_-এরই নাম মৃত্যু । কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ 
আলোচনা ক'রে রামেন্তরস্ন্দর যে বিজ্ঞাননির্ভর উপসংহারে পৌছেছেন তা" হোল এই-_ 
জীবের বীজদেহ অনশ্বর। তিনি বলতে চেয়েছেন, মৃত্যু বীজের ধর্ম নয়, আবরণ- 
শরীরের ধর্ম । | 

"বীজ গৃহ ছাড়িয়া গৃহাস্তরে যায় ; জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়! নৃতন বসন পরিধান 

করে। পরিত্যক্ত গৃহ গৃহীর অমনোযোগে ভাঙ্গিয়া যায়; জীর্ণ পরিধান কাল- 

ক্রমে ছি'ড়িয়৷ যায়।” (প্রতি £ মৃত্যু ) 
এর সঙ্গে গীতার শ্লোকের তুলনা করা যায়_ 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহীয় 
নবানি গৃহাতি নরোইপরাণি 


€ 00 626 0216 0£ 90901698 ৮5৮ 71989 ০ 9৮078] 991908102) ০: 619 
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রর 


রামেন্ত্রহুন্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চ্চা হ৫ 


তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তন্তানি 
সংযাঁতি নবানি দেহী ॥ 

পরবর্তী কালে জিজ্ঞাসা; ও “বিচিত্র জগৎ? পর্বেও গীতার এই বাণী বামেন্ত্রসথন্দরের চিন্তা- 
ধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে। 

ডারউইনের চিন্তাধারার প্রভাব 'প্ররুতির মৃত্তি, নামক প্রবন্ধে স্ুম্পষ্ট। এই 
প্রবন্ধের শেষাংশে রামেন্্রন্ন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বিভিন্ন জীবের কাছে প্রকৃতি 
বিভিন্ন রূপে দেখা দেয় বটে, কিন্তু একই শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতি প্রায় 
একই রূপে প্রতিভাত হয়। এর মূলে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলেছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক টমাঁস হেন্রী হাক্সলীর মতবাদও 
তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। প্ররুতির “পৃথিবীর বয়স শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি হাঝ্সলীর 
মতবাদকে সমর্থন না করলেও পদার্থবিজ্ঞানবিদ্‌ লর্ড কেল্ভিনের সঙ্গে হাক্সলীর মতবাদের 
বিরোধটি অতি স্থন্দর ও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন । 

আকাশতরঙ্গ সম্বন্ধে ম্যাক্সওয়েল ও হাতজের আবিষ্কার রামেন্দ্স্থন্দরকে আকৃষ্ট 
করেছিল। প্রকৃতি'র কয়েক জায়গাতেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। “আকাশতরঙ্গ 
প্রবন্ধে তরঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা! হয়েছে প্রধানত: এঁদের আবিষ্কৃত তথ্যাদির উপর 
নির্ভর ক'রে। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০৪৯) সংযোজিত “আলোকতত্ব নামক প্রবন্ধে ও 
ম্যাক্স ওয়েল ও হাঁৎজের মতবাদের উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে । 

বিশ্ববিশ্রুত জার্মান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হেলম্হোল্ৎজ-এর চিন্তাধার! প্ররুতির 
রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে। পৃথিবীর স্থষ্টি সম্বন্ধে তীর মতবাদ 'সৌরজগতের উৎপত্তি, 
ও “প্রাকৃত স্থন্ট' নামক প্রবন্ধ ছুটিতে আলোচিত । 'প্ররুতির মৃক্ভি, নামক প্রবন্ধে 
রামেন্্হন্দর ব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ নিয়ে যে আলোচন! করেছেন তা'তে হেল্মহোল্ৎজের 
দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছে । 

বিখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোর্ডের চিন্তাধারা ও 
রচনাপদ্ধতির সঙ্গে রামেন্দরহন্দরের মিল দেখা যায়। “রিফোর্ডের কীট? নামক প্রবন্ধে 
বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আলোচন! করতে গিয়ে তিনি ক্লিফোর্ডের মতবাদকেই 
গ্রকারাস্তরে সমর্থন করেছেন। অতএব, প্রকৃতির প্রবন্বগুলি আলোচনা করলে দেখা 
যায়, প্রথম জীবনে রাধেন্ত্রহন্দর ত্রিবেদী ভারউইন, ম্যাক্সওয়েল, হেলমৃহোল্ত্জ, 
কেল্ভিন্‌, ক্লিফোর্ড প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকদের পথেই এগিয়ে 
ছিলেন। কিন্তু এই গ্রস্থেরই 'জ্ঞানের সীমানা” শীর্ষক প্রবন্ধে দেখা যাঁয়, বৈজ্ঞানিকদের 
আবিষ্কার ও ব্যাখ্যায় তিনি যেন পরিতুষ্ট নন । বিশ্বপ্রকৃতির রহন্ত ভেদ করতে গিয়ে 
তার মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে, হেল্মহোল্ৎজের ব্যাখ্যায় তার উত্তর মিলছে না। 
রামেম্রনন্দর শেষ পধস্ত প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন-_ 

জিড়জগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র । এই কল্পনা জীবনরক্ষার একট! উপায় বা 
কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছেন, তাই যথানিযুক্তবৎ করিতেছি ।” 
এখানে বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হার্ট ম্পেন্সারের (১৮২০-১৯*৩) সঙ্গে তার 


হ্ পথিকৃৎ রামেন্ত্রনুন্দর 


চিন্তার সাদৃষ্ঠ পরিলক্ষিত হয়।. [71888 ২100101৩9, (1862) প্রথম খণ্ডে হারার 
স্পেন্সারও বলতে চেয়েছেন, সর্বশেষ 09620158109) প্রশ্নগুলোর কোনো সমাধান 
নেই এবং এক্ষেত্রে কোনো অজ্ঞাত শক্তি__যা'কে জানবার কোনো উপায়ই নেই তাকে 
খ্বীকার করতে হয়। | 
জড়জগতের অন্তিতব সম্বন্ধে বামেন্্স্বন্দরের এই যে সংশয়, পরবর্তী কালে রচিত 
“জিজ্ঞাসাঃর বীজ এরই মধ্যে নিহিত। বস্তুতঃ, এখান থেকেই বিজ্ঞানের আলোকোস্তাসিত 
রাঁজদরবার ছেড়ে বিজ্ঞানদর্শনের কুয়াশাচ্ছন্্র রহস্যময় পথে রামেন্্রহুন্দরের যাত্রা শুরু | 
কিন্তু যে পথেই তিনি গিয়েছেন সে পথেই সাহিত্যের রত্ববেদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
প্রকৃতির রচনাগুলি বিজ্ঞানসাহিত্যের রত্ববেদী। বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কেন্দ্র কণরে বিশ্ব 
প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আলোচায গ্রন্থে তিনি যা” স্থ্টি করেছেন তা” হয়ে উঠেছে 
প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য । বচনারীতির সারল্য ও উপমা-নির্বাচনের অভিনবত্তের দিক থেকে 
বিচার করলে হাক্সলীর সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়। হাক্সমলীর ন্যায় রামেন্্স্ন্দরের 
উপমা-নির্বাচনেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিচয় মেলে । রামেন্্রহন্দর লিখেছেন 
“একটি কয়লার পৃথিবী গড়িয়া ছত্রিশ ঘণ্টায় পৌঁড়াইতে পারিলে যে পরিমাণ 
তাপ জন্মে, ক্ধ্যপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট হইতে প্রতি ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ 


নিয়ত বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে ।” 

[ প্রর্কৃতি : সৌরজগতের উৎপত্তি ] 
অন্যত্র, 
“এক ফৌটা জলকে যদি কোনরূপে বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান 
করিতে পারি,__ধে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাঁজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান 
করিতে পারি,_-তবে সেই জলের ফোঁটায় এক একটি অণু এক একটা বেলের 
মত বড় দেখাইবে |” 

[ প্রকৃতি £ পরমাণু ] 
09 % 01906 ০£ 08911 শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় হাক্সলী লিখেছেন £-- 
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প্রকৃতির জায়গায় জায়গায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক সত্যকে নগ্রভাবে 
প্রকাশ ক'রে রামেনুনুন্দর মানবজীবনের ট্র্যাজিডি উদঘাটিত করেছেন। যেমন, 
“প্রকৃতি মাতার বনু যত্বে লালিত ও বহু যুগের প্রয়াসে গঠিত ও পুষ্ট মাহষের 
এই স্থন্দর তন্ুখানি এত সহজে বাকৃটিরিয়া কর্তৃক অঙ্গারায় বায়ুতে পরিণত 
হইতে দেখিয়া প্রকৃতিমাতা কাদেন কি হালেন বলিতে পারি না।” 
[ প্রকৃতি £ ক্লীফোর্ডের কীট ] 


ও. 001150650. 008885৪ (৬০]. 7) (189৫), নু, ল051৩5--৮, 3 


রামেন্ত্রহুন্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা ২৭ 


অন্তান্র 
“অভ্াপি পুরাতনী স্থরধূনীর সহস্রধারা গতপ্রণী মৃতকায়া, সহশ্রজীবের কাক- 
শ্রগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিহতের ভূতত্ববিদের নিমিত্ত 
সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে 1” 
[ গ্ররূতি : পৃথিবীর বয়স ] 


৫ 


'জিজ্ঞাসা'় ( ১৯*৪ ) রামেসথন্দর এক নতুন জগতে পদক্ষেপ করেছেন। প্রকৃতি- 
পর্বে নবাবিষ্কত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তত্বের সাহায্যে তিনি বিশ্বপ্ররুতির স্বরূপ দেখতে 
চেয়েছিলেন । কিন্তু বিজ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে নিরাশ করেছে। জগত্রহস্তয 
ভেদ করতে গিয়ে যখনই রামেন্তরনুন্দর বিজ্ঞানের কাছে উত্তর বা মীমাঁংস! খুঁজে পান নি 
তখনই উত্তর খুঁজেছেন দর্শনের কাছে। কিন্তু দর্শনবিষ্ঠার উত্তরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাঁকে পরিতুষ্ট'করতে পারে নি। তাই দেখা যায়, দর্শনের বিচার ও তর্কবহুল পথ ঘুরে 
আবার তিনি বিজ্ঞানবিছ্ভার কাছেই মীমাংসার পথ খুঁজেছেন। এভাবে বিজ্ঞান থেকে 
দর্শনে এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে তার চিন্তা আনাগোনা করেছে বারবার । আলোচ্য 
গ্রন্থেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু কি দর্শন, কি বিজ্ঞান-_কোনো বিছ্যাই জগৎ- 
রহস্যের কিনারা করতে অক্ষম । জগত্রহস্তের গোড়ার কথা তাই আজও পর্যস্ত জিজ্ঞাসাই 
থেকে গেছে। আলোচ্য গ্রন্থে রামেন্্রনুন্দর জগততত্বের এমন কয়েকটি গোড়ার প্রশ্ন 
উত্থাপন করেছেন, যে প্রশ্নগুলে৷ যুগে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ভাবিয়ে তুলেছে। 
গ্রন্থটির জিজ্ঞাসা নামকরণের সার্থকতা এখানেই । আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ 
আলোচন। করলে জিজ্ঞাসাগুলোর উপস্থাপনে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ বিচার ও আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রন্দর মূল সমস্তাগুলিকে 
উত্থাপন করেছেন । তাঁর এই আলোচনা থেকে সমস্তা সমাধানে নতুন কোনো পথের 
নির্দেশ না পাওয়া গেলেও জায়গায় জায়গায় মূল সমস্তার সমাধানকল্পে নতুন 
দষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গী বৈশিষ্ট্য অন্ধ্যায়ী জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোকে 
প্রধানত: তিনাট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়--(১) বৈজ্ঞানিক, (২) বিজ্ঞানদর্শন এবং 
(৩) দার্শনিক। 

“বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধ গুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত 
হইল”, জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে রামেন্হন্দর নিজেই এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার 
প্রবন্ধ গুলোর ভিত্তি দর্শন হলেও বনু প্রবন্ধেরই অবয়ব বিজ্ঞান । তা; ছাড়া জিজ্ঞাসায় 
চারটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধ রয়েছে। অবশ্য বিশ্বজগতের গোড়ার কয়েকটি 
সমস্যার মুখোমুখি ঈাড়িয়ে রামেন্্হন্দরের কৌতৃহল এখানেও জিজ্ঞাসার রূপ নিয়েছে । 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'মাধ্যাকর্ষণ নামক প্রবন্কটি। কোপার্সিকস, কেপলার, 
নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ষণকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা! নিয়ে এখানে 
মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে । কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ কেন হয়, _এ প্রশ্নের উত্তর নিউটন 
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জানতেন না; কেউ-ই জানেন না। এখানেই লেখকের জিজ্ঞাসা । 'বর্ণতত্ব নামক 
প্রবন্ধে প্রাকৃতিক দ্রব্যে বিবিধ বর্ণের বিকাশের কয়েকটি প্রধান কারণ আলোচিত 
হয়েছে । কিন্তু এই বর্ণ বৈচিত্র্যের উপযোগিতা কি, তার যথার্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া 
যায় না। সত্য বটে, বর্ণবৈচিত্র্যে জীবনযাত্রার ও জীবনরক্ষার স্বিধা হয় এবং আনন্দ 
লাভ করা যায়, কিন্তু মূল প্রশ্ধের ( যেমন, আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিত! ) মীমাংসা 
এ থেকে হয় না। বস্ততঃ, লেখকের জিজ্ঞাসার মৃলস্ত্র এখানেই । জিজ্ঞাসায় 
সংযোজিত ত্তাপের অপচয়” নামক রচনাটি একটি নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । 
জগৎ জুড়ে তাপের যে অপচয় ঘটছে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে এখানে বিজ্ঞান- 
নির্ভর আলোচনা করা হয়েছে। উত্তপ্ত পদার্থ থেকে শীতল পদার্থে ধাবার সময় তাঁপকে 
কাজে লাগান যায়। কিন্ত সবটুকু তাপকে কাজে লাগান যায় না। তাপের সামান্ত 
একটা অংশ মাত্র কাজে লাগে । অবশিষ্ট সমস্ত তাপটুকুই উত্তপ্ত পদার্থ থেকে শীতল 
পদার্থে চলে যাঁয়। তাপকে কাজে লাগাতে গিয়ে এভাবে তার চরম অপব্যন়্ ঘটছে। 
তা” ছাড়া তাপের ধর্মই হোল, উষ্ণ জায়গা থেকে শীতল জায়গায় যাঁওয়া। এর ফলে 
এমন একদিন আসবে যেদিন বিশ্বজগতের সকল জায়গায় উষ্ণতা হবে একই রকম। 
সেদিন বিশ্বজগতের প্রলয় । প্ররূতিতেও অবিরাম তাপের অপব্যয় ঘটছে। প্ররুতির 
তাপের অপব্যয় রোধ করবার উদ্দেস্টে ম্যাক্স ওয়েলের কল্পিত দুরূহ পরীক্ষাটিকে লেখক 
যেমন সরল উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্য। করেছেন, বিশ্লেষণের দিক থেকে তা” অভিনব। 
“নিয়মের রাজত্ব শীর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনাভঙ্গীর সরসতা । বিশ্বজগৎ 
নিয়মের রাজ্য । প্রকৃতির রাজ্যে যা? কিছু দেখা যায়, তা'তেই প্রারুতিক নিয়ম 
বিদ্ধমান, এই হোল লেখকের বক্তব্য । যা কিছু আজও পর্বস্ত দেখা যায় নি, তা*তে 
নিয্নম নেই বলে মনে হতে পারে; কিন্তু যে কোনো সময় একট! অঘটন ঘটে পূর্ববর্তী 
নিয়মকে ভেঙে দিতে পারে। লেখক বলতে চেয়েছেন, এক্ষেত্রে এই ঘটনা এবং 
আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা মিলিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের সংজ্ঞা নতুন ক'রে গড়ে নিতে 
হবে। বস্ততঃ, কোনো স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলে সেই ব্যতিক্রমকেই নিয়ম 
বলতে হয়। কাজেই বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য । আলোচ্য প্রবন্ধটি এবং অপরাপর 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিশেষত্ব ক্স রসবোধ ও গভীর অস্তদূর্টি। 

কিন্তু জিজ্ঞাসার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রামেন্্র্থন্দরের বিজ্ঞানদর্শন। 
বিজ্ঞানদর্শন পর্যায়ের গ্রবন্ধগুলিকে ছু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর প্রবন্ধে 
রামেন্্রন্দরের চিন্তাধারা বিজ্ঞীন থেকে দর্শন এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে গতিপথ 
পরিবর্তন করেছে । বিজ্ঞান ও দর্শন--উভয় বিদ্যার সাহায্যেই তিনি জগত্তত্বের 
রহস্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। “সৌন্দ্ধতত্্» “ম্থট্টি” 'অমঙগলের উৎপত্তি এবং 
“সৌনদর্ধ-বুদ্ধি” এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। বিজ্ঞানদর্শন পর্যায়ের অপর শ্রেণীর প্রবন্ধে 
রামেন্হ্ন্দর নিজন্ব *চিস্তাধারা ও বিচারবুদ্ধির মাঁপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তত্বকে দর্শন 
করেছেন; বৈজ্ঞানিক তত্বের গলদ কোথায় তাঃ বের করতে চেয়েছেন । 'মায়াপুরী: 
ও “বিজ্ঞানে পুতুলপূজা” এই শ্রেণীর প্রবন্ধ | : 
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-. “লৌনদর্ঘতত্‌ঃ ও “লৌন্দর্যৃদ্ধি। নামক দুঃটি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মানুষের 
সৌন্দ্বোধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করেছে। দ্বিতীয় 
প্রবন্ধে প্রাধান্য দর্শনের । একই বিষয়কে এই ছুট প্রবন্ধে রামেন্দ্রহুন্দর ছুট বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন । “সৌন্দধতন্ব শীর্ষক প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় সুক্ 
সৌন্দর্যবোধ অর্থাৎ আট বা ঈস্থেটিক বৃত্তি। সৌন্দর্যবোধ মনুঘ্যত্বের অঙ্গ। জীবনের 
স্থল প্রয়োজনের জন্যে সৌন্দর্যের যে অংশটুকু আমরা! গ্রহণ করি তা প্রারতিক নির্বাচনের 
ফলে উৎপন্ন। কিন্তু সুক্ষ সৌন্র্যবোধের মাত্রা নির্ভর করে সৌন্দর্যবুদ্ধির তীক্ষতার 
উপর। লৌন্দ্ধতত্ব ও সৌন্দ্যবোধের ব্যাখ্যায় দর্শনশান্ত্র লেখককে নিরাশ করেছে। 
তিনি উত্তর খুঁজেছেন ভারউইনের কাছে। ভারউইনের প্রারুতিক-নির্বাচন ও 
যৌন-নির্বাচনতত্বকে বিশ্লেষণ ক/রে প্রকৃতির বর্ণ বৈচিত্র্যের উত্তর মিলল বটে, কিন্তু সেই 
বর্ণবৈচিত্র্য মানুষের চোখে ভাল লাগে কেন, তা'র কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। 
রামেন্্হুন্দর এবার উত্তর খুঁজলেন মনোবিজ্ঞানের কাছে। সৌন্দ্ধবোধের ছুট হেতু 
মনোবিজ্ঞান নির্দেশ করে। একটি “অনুভূতির প্রবাহে আকম্মিকতার ও আতিশয্যের 
অভাব; অপরটি “সহানুভূতি ; অর্থাৎ, একের চোখে যা ভাল লাগে অপরের 
চোখে তা' হন্দর। এদিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন রক্ষার 
সঙ্গে সৌন্দ্ঘবোধের সম্বন্ধ রয়েছে । আবার ব্যক্তি ও সমাজজীবনের পরিপুষ্টি প্রার্তিক 
নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। অতএব, শেষ পর্বস্ত মনোবিজ্ঞানের বিচারবহুল পথ ঘুরে 
এসে রামেন্্রহন্বর আবার ডারউইনের ব্যাখ্যাত প্রার্কৃতিক নির্বাচনেই পৌছুলেন। 
কিন্তু যে সৌন্দ্যবোধ শুধুমাত্র তৃপ্তি আনয়ন করে, যার সঙ্গে ফলাফল বা লাভক্ষতির 
কোনো সম্বন্ধ নেই, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে কেন্দ্র ক'রে সেই সৌন্দর্যবোধের কারণ নির্ণয় 
ছুরহ হয়ে দীড়ায়। কিন্তু রামেন্্রন্দর এই প্রবন্ধে লাতক্ষতিহীন এই দৌন্দ্ধবোধের 
ব্যাখ্যাও প্রকারাস্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের .সাহায্যেই করেছেন। “ইউটিলিটি; 
বা লাভক্ষতিবিহীন সৌন্দ্বোধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্্রসন্দর বলেছেন, 
অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মান্থষের ছুঃখবৃত্তিও ক্রমশঃ বাড়ছে। যে মানুষ যত উন্নত, 
তার দুঃখও তত বেশী। আবার দুঃখবৃত্তি যা'র যত প্রবল, সৌন্্যবোধের ক্ষমতাও 
তার তত বেশী। ছুঃখবহুল সংসারে আনন্দ রচন! ন! করলে কোনো মানুষেরই চলে না। 
অপরপক্ষে এই আনন্বরচনাশক্তিই হোল সৌন্দর্ধবুদ্ধি। দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পাবার 
জন্যে, নিজের লাভের জন্যে মানুষ সৌন্দর্ধ রচন! করে । আবার যাঃতে লাভ তা*ই 
প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে উৎপন্ন । অতএব, দেখা যাচ্ছে, রামেজ্রন্ুন্দর এখানে 
সৌন্দধতত্বের উত্তর খু'জেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাছে। রামেন্্রহুন্দরের ভাষায়__ 

“যাহাতে লাভ, তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলে 

এখানেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে 1» 
“ইউটিলিটি'র দোহাই দিয়ে রামেন্্স্ন্দর এখানে প্রাক্কতিক নির্বাচনকে সৌন্দ্বুদ্ধির মূল 
সবলে দেখাতে চাইলেন। কিন্তু “সৌনর্ষ-বুদ্ধিঃ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সমগ্র বিষয়টিকে 
বিচার করেছেন একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে । প্রথমোক্ত প্রবন্ধের মতো এখানেও 
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আলোচনা শ্তরু কর! হয়েছে ডারউইনের মতবাদ থেকে । ডারউইন জানিয়েছিলেন, 
যৌন-নির্বাচন থেকে জীবদেহের সৌন্দর্যের উৎপত্তি.হতে পারে। কিন্তু মানুষ যেখাঁনে- 
সেখানে “অহেতুক সৌন্দর্য আবিষ্কার করে। কবি ও ভাবুকদের মধ্যে এই প্রবৃত্তি 
সবচেয়ে বেশী। এই শ্রেণীর অহেতুক সৌনদরধবুদ্ধি জীবনরক্ষায়ও কোনোরূপ আহ্মকুল্য 
করে না, বরং প্রতিকূলতা ক'রে থাকে। এই অকারণ সৌন্দর্যপ্রিয়তা জীবনসংগ্রামেও 
সাহায্য করে না। অতএব, কোনোরূপ প্রাকৃতিক কারণ থেকে এই সৌন্দধবোধের 
উৎপত্তি হয়েছে, এরূপ বল! চলে না। অভিব্যক্তিবাদের সমর্থক ওয়ালাশও একথা 
মেনে নিয়েছিলেন। কোনো কোনো জীবতানত্বিকের মতে এই অহেতুক সৌন্দ্ধপ্রিয়তা 
জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক আগন্তক আম্ষঙ্গিক ফল মাত্র'। প্রাকৃতিক 
নির্বাচনে জীবের অভিব্যক্তির সময় জীবনরক্ষায় অনুকূল ধর্ম গুলি বিকশিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গে এমন ছু'একটি ধর্মও উৎপন্ন হতে পারে, জীবনরক্ষায় যাদের কোনো উপযোগিতা 
নেই। সৌন্দর্যবৃদ্ধিও এরূপ একটা আন্ধজিক ফললাভ মাত্র। এ থেকে লাভ 
কিছুই নেই; তবে এর সাহায্যে বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভের উপায় ঘটেছে। 
এই অকারণ আনন্দলাভের উপযোগিতা! রামেন্্রনুন্দর স্পষ্টতই এখানে অস্বীকার 
করেছেন। কিন্তু সৌন্দ্ধতত্বে তিনি তা' স্বীকার করেছিলেন। এখানেই উভয় প্রবন্ধের 
দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য । 

ষ্টি নামক প্রবন্ধে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রচলিত দার্শনিক মত কি তা” বুঝিয়ে রামেন্্সন্দর 
সির বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন। ন্থাষ্টি সম্বন্ধে একটি প্রচলিত মতবাদ 
হোল- শষ্টার ইচ্ছাতেই জগতের স্থষ্টি। অষ্টারই বিধানে জগৎ চলছে । এই মতবাদটিকে 
অনেকে মেনে নিলেও জগতের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। ত 
ছাড়া জগৎস্থ্টির উপকরণ কোথা থেকে এল, তা'র উত্তর কোনে শাস্ত্রের কাছেই 
পাওয়! যায় না। তবে উপকরণ দেওয়া থাকলে জগৎ কিভাবে নির্মিত হোল বিজ্ঞান 
তা?র উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম, একদল লোক যা?কে ঈশ্বরের 
ইচ্ছার বিকাশ বলে থাকে, বিজ্ঞান তা'রই সাহায্যে জগতের নির্মাণ-প্রণালী ও ক্রিয়া- 
প্রণালী বোঝাবার চেষ্টা করেছে। প্রারুৃতিক নিয়মগুলো” পুরোপুরি জানলে জগৎ 
কিভাবে চলছে এবং কিভাবে চলবে, বৈজ্ঞানিক তা+ বলে দিতে পারবেন । এই হোল 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্্হনন্দর বলতে চেয়েছেন, আমারই চেতনার 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার জগৎ ক্রমে বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আমি 
বাহজগতের কিছু অংশকে একসঙ্গে যথাস্থানে স্থাপিত ক'রে দেখি ; এই হোল 
দেশব্যাপ্তি। আর কিছু অংশকে যথাকালে পর পর বিন্তন্ত ক'রে দেখি; এই হোল 
কালব্যাপ্তি। প্রকৃতিতে যে নিয়মের শৃঙ্ধল! তা'রও প্রতিষ্ঠাত। আমিই । আমিই নিজের 
স্থবিধার জন্যে এই নিয়মের প্রতিষ্ঠঠ করেছি। নিয়ম প্রতিষ্ঠার এই সফলতা ধরেই 
আমার আত্মবিকাশের পরিমিতি। এই আত্মবিকাশের নামই বিজ্ঞানচর্চা। রামেন্ত্রনুন্দর 
বলতে চেয়েছেন, জগৎ অনাদি নয়; আবার কালও অনন্ত নয়। জগতের যেটুকু অংশ 
যখন আমি দেখছি, সেটুকুর অস্তিত্বই তখন আমার কাছে সত্য । আবার কালের যেটুকু 
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', অংশের সঙ্গে আমার পরিচয়, সেটুকুই আমার কাছে সত্য । এখানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী 
বৈজ্ঞানিকের। রামেন্দ্রনুন্দরের ভাষায়, 

“অনাদি অনস্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পন!, বাক্যালঙ্কার ; উহা! কাব্যে 
শোভা পায়; বিজ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই ।* 

' জিজ্ঞাসার 'অমক্গলের উৎপত্তি, নামক প্রবন্ধেও ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রাধান্ত 
লাভ করেছে । মঙ্গলের উৎপত্তি বোঝা! যায়, কারণ, ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্ত। কিন্তু 
অমঙগলের উৎপত্তি বোঝা! দুরূহ ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা বললে তার দয়াময়ত্তে সন্দেহ 
দেখান হয়। অমঙ্গল হৃষ্টির জন্যে শয়তানকে দায়ী করলে ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে সন্দিহান 
হুতে হয়। আবার এজন্যে মানুষকেও দায়ী করা যায় না। এদিকে দায়িত্বশূন্ত ইতর জীবের 
যাতনাভোগের উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাঁয় না। তাই বলতে হয়, “অমঙ্জলের উদ্দেশ্য 
মঙ্গলাজ্মক” স্থুলদৃষ্টিতে যা” অম্ল, সুস্ষদৃষ্টিতে তা'ই মঙ্গল । এই যুক্তিকেই রামের 
সুন্বর এখানে মেনে নিয়েছেন। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদকে ভিত্তি ক'রে তিনি 
বলতে চেয়েছেন, জীবসমাজে যে ভয়াবহ জীবন-সংগ্রাম, সবলের অত্যাচার, দুর্বলের 
নিগ্রহ ও মৃত্যু পরিলক্ষিত হয়, আপাতদৃষ্টিতে তা? অমঙ্গল বলে মনে হলেও এর মূলে 
মঙ্জলই নিহিত। কারণ, অযোগ্যের বিনাশের মধ্য দিয়েই জীবসমাজের অভিব্যক্তি 
ঘটছে। জীবের উন্নতির মূলে রয়েছে এই অভিব্যক্তি । এরই ফলে নব নব বৈচিত্র 
ও সৌন্দর্যের বিকাশ | ধার্মিক ও দার্শনিকেরা বলে থাকেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের 
অস্তিত্ব নেই। জীব নিজের মায়া বা ভ্রাস্তিবশতঃই অমঙ্গলের অস্তিত্ব কল্পন| ক'রে 
বিভীষিক। দেখে । জীব যাঁকে অমঙ্গল বলে ভাবছে, আসলে তা? মঙ্গল ; যাঁকে ছুংখ 
বলে ভাঁবছে, আসলে তাঃ হোল আনন্দ । রামেন্্রহন্দর এই দার্শনিক মতবাঁদকে 
মেনে নেন নি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, জীবের উন্নতি বা অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
হুখ ও দুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ের মাত্রাই.বাড়ছে। এককে ছেড়ে অপরের অস্তিত্ব 
কল্পনা করা যাঁয় না। এ জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গলের আবির্ভীব একই ক্ষণে। জীবনের 
সঙ্গে মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিবিড় সম্বন্ধ । 

'মায়াপুরীঃ ও “বিজ্ঞানে পুতুলপৃজা? নামক দুটি প্রবন্ধে রামেন্্রহুন্দর বৈজ্ঞানিক 
তত্বকে দর্শন করেছেন । এখানে তিনি দার্শনিকের বিচারভূমিতে দীড়িয়ে বৈজ্ঞানিক 
তত্বের সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। 'মায়াপুরী” ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। পরে জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণে ( ১৯১৪ ) পুনমুর্ক্রিত হয়। “মায়াপুরী? 
রামেন্দ্রহন্বরের অগ্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা । তার সমগ্র বিজ্ঞানদর্শনের স্বরূপ এই প্রবন্ধে 
উদঘাটিত। এই প্রবন্ধেরই কয়েকটি “আইডিয়া” পরবতী কালে "বিচিত্র জগৎ*-এর 
রচনাগুলিতে পরিণতি লাভ করেছে । বিশ্বজগতের নিজস্ব কোনে অস্তিত্ব নেই; 
এ জগৎ জীবের খেলায় থেকে উৎপন্ন । এই দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখেছেন 
বলেই বিশ্বজগৎ বামেন্ত্রহুন্দরের কাছে এক বিরাট মায়াপুরী। বিজ্ঞানের যাবতীয় 
কারবার এই মায়াপুরী বা কাল্পনিক জগৎ নিয়ে। অতএব, বিজ্ঞানশাস্ত্রের এখানে 
গোড়ায় গলদ। বিজ্ঞানের এই গলদ স্বীকার ক'রে নিয়ে রামেন্ত্রহন্দর আলোচনাম্ব 
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এগিয়েছেন। এ আলোচনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক । বস্তুতঃ, দর্শনের ভিত্তির উপর সমগ্র 
রচনাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞানই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য । প্রথমে বাহু- 
জগতের সঙ্গে জীবদেহের হত সম্পর্ক মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। রামেন্দ্স্ন্দর বলতে 
চেয়েছেন, একদিকে বাহজগৎ সর্বক্ষণ জীবকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় আছে। অপর- 
দিকে বাহ্জগৎ থেকে উপাদান নিয়েই জীব আপনাকে পুষ্ট করছে । অতএব, বাহাজগৎ 
একদিকে যেমন পরম শত্রু, অপরদিকে তেমনি পরম মিত্রও। জীবদেহের সঙ্গে বাহ- 
জগতের সম্পর্ক আলোচন! প্রসঙ্গে জীবদেহের গঠনবৈচিত্র্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সরস 
আলোচন। কর! হয়েছে । অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীর মতো রামেন্ত্স্ন্দরও জীবদেহকে যন্ 
হিসাবেই দ্বেখেছেন। তা? সত্বেও জীবদেহ নয়, জীবন এবং জীবনপ্রবাহই রামেন্দর- 
হ্ন্ববের কাছে বড়। বিভিন্ন রচনায় তিনি বার বার বলতে চেয়েছেন, সম্তানোৎপাদনের 
মধ্য দিয়ে বীজের নবজীবন আর্ত হয়; ব্যক্তি যায়, কিন্ত জাতি থাকে । আবার তা”ই 
যদি হবে তো এককালে যে সব জীব পৃথিবীতে আদৌ ছিল না, কালক্রমে তাঃরা কিভাবে 
আবিভূত হোল? রামেন্ত্রন্ন্দর এ প্রশ্নেরও জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন ডারউইনের 
জীবতত্ব ও প্রাকৃতিক নিরাচনের সাহায্যে । বে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্রুটি কোথায়, 
এই প্রসঙ্গে তা” নির্দেশ করা হয়েছে । জীবনযুদ্ধে জীব অবিরাম হেয় বর্জন ও উপাদেয় 
গ্রহণ করছে। জীবের কাছে যা” উপাদেয় তা” তাকে স্থখ দেয়। এ হোল প্রাকৃতিক 
নির্বাচনেরই পরোক্ষ ফল। কিন্তু এই হেয় বজন ও উপাদেয় গ্রহণ ক্ষমতায় যে অসঙ্গতি 
রয়েছে, রামেন্দ্রম্ন্দর তাঃ অতি গ্রাঞ্ীলভাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, 
এমন অনেক জিনিস আছে যা” জীবনসমরে প্রতিকূল । অথচ শ্বচক্ষে দেখ! সত্বেও জীব 
সেই জিনিসপ্ুলিকে গ্রহণ করতে চায়। এখানেই প্রারুতিক নির্বাচনের অপূর্ণত]। 
আলোচ্য প্রবন্ধে জীবের সংস্কার ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনাও বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। সার! জীবনব্যাপী জীবদেহের উপর যে সকল আক্রমণ চলছে, তা” থেকে 
পরিত্রাণ পেতে হোলে সহজ সংস্কারই একমাত্র অবলম্বন । কিন্তু এমন সব ঘটনাও ঘটে 
থাকে, জীবের সহজাত সংস্কার যেখানে কোনোরূপ লক্ষ্য নির্দেশ করতে পারে না। 
আপাততঃ হুখ বলে জীব যাকে গ্রহণ করে, পরিণামে তা” ছুঃখ এনে দেয়। এখানেও 
লেখক প্রাকৃতিক নির্বাচনের অসম্পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেখানে সহজ সংস্কার 
পথ দেখায় না, সেখানে 'বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি' জীবকে সাহায্য করে। এই বুদ্ধি- 
বৃত্তির উৎকর্ষতায় মানুষ জীবজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ । বুদ্ধিবৃত্তি আবার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর- 
শীল। মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবার সুযোগ থাকায় বিজ্ঞানের শক্তিও দিন দিন 
বাড়ছে। বেজ্ঞানিক আবার নিজে যা” দেখছেন, তা"ই লিপিবদ্ধ করছেন। কিন্তু বিশ্ব- 
জগতের অতি সামান্ত অংশই বৈজ্ঞানিকের নজরে পড়ে । জ্গত্তত্বের কয়েকটি গোড়ার 
প্রশ্নের সহৃতর আজও পর্যস্ত বিজ্ঞান দিতে পারে নি। রামেন্ত্রন্ুন্নরের ভাষায়, 
“জীবনরহিত জড় দ্রব্যে কখন্‌ কিরূপে জীবনের আবির্ভাব হইল, জীবের মধ্যে 
কিরূপে স্থখ-ছুঃখের বেদনা-বোধ আবিভূ্ত হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে 
চেতনার সঞ্চার হইল, চেতন জীব কিরূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি 
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' জাভ ক্লরিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংস! হয় নাই । ভাকইনবাদী দেখাইয়াছেন। 
জীবেক্প জীবন-রক্ষার্থ এই সকল ব্যাপারের আবশ্তকতা আছে ; অতএব জীব 
যখন জীবন ধারণ করে, তখন তাহাতে এই এই সকল ব্যাপার ঘটিলে ভাল 
হয় ও ফলেও তাহা! ঘটিয়াছে। কিন্ত জগদ্যস্ত্রকে যন্ত্র হিসাবে দেখিলে 
এ এ ব্যাপারের কিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্যক্‌ উত্তর পাওয়া 
যায় নাই ।% 

“বিজ্ঞানে পুতুলপৃজা? শীর্ষক প্রবন্ধে বিজ্ঞানবিদ্যার ত্রুটি আরও স্পষ্টভাবে আলোচিত 
হয়েছে। রামেন্্রন্ন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান যে সব জাগতিক সত্য নিয়ে 
কারবার করে এবং যা,দের নিরপেক্ষ সত্য বলে নির্দেশ করে, প্রকৃতপক্ষে তার! মনঃকল্পিত 
সত্য। বিজ্ঞানবিষ্ভায় আমরা কেবল কতকগুলে!৷ মনগড়া পুতুল তৈরী ক'রে প্রতিষ্ঠা 
করেছি এবং ঢাকটোল বাজিয়ে তাঃদের পূজা করছি--এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে 
প্রথমেই রামেন্দ্রনুন্দর সত্যের শ্রেণীবিভাগ ক'রে নিয়েছেন। কতকগুলো সত্য আমরা 
মানতে বাধ্য । এব! ম্বতঃসিদ্ধ সত্য । আর কতকগুলে। সত্য প্রত্যক্ষ-গ্রমাণের উপর 
নির্ভর করে আমরা মেনে থাকি । পদার্থবিদ্যার সাহায্য নিয়ে রামেন্তরন্ন্দর প্রথমে 
দেখিয়েছেন, ছুই ব্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হলে তা'র! পরম্পর সমান হবে, 
ইউর্লিভের শান্ত্রে এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে ও সকল শাস্ত্রে তা? স্বতঃসিদ্ধ 
নয়। দৈর্ঘ্যের তুলনামূলক বিচারেও এ নিয়মের ব্যত্যয় হতে পারে। লেখকের মতে, 
স্থানভেদে দৈথ্যের পরিবর্তনই এজন্যে দ্ায়ী। বস্তুত এখানেও রামেন্্রুন্দর ইউক্লিডের 
স্বতঃসিহ্বের মূল আকর্ষণ ক'রে যুক্তির অন্থবীক্ষণে সেই ্বতঃসিদ্ধকে বিচার করেছেন। 
এরপর ভার ( ঘ7 9121, ) ও বস্তুর (01589) পার্থক্য আলোচন! ক'রে দেখিয়েছেন, 
ব্স্ত অল্প হলে ভার অল্প হয়, এটাও পরীক্ষালবধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। জড় পদার্ের 
উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই, একথাও ম্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জড়কে অবিনাশী আখ্যা দিয়েছিল। উদাহরণ 
সহযোগে আলোচন! ক'রে রামেন্রনুন্দর বিজ্ঞানবিষ্ঠার এই সিদ্ধান্তের ভ্রাস্তি প্রদর্শন 
করেছেন। যে ধাক্কা! দেবার ও ধাক্ক। খাবার শক্তি দিয়ে জড়-পদার্থের জড়ত্ব বা বস্তর 
নিরূপণ হয়, তড়িতের সেই শক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। তড়িতের কণিকাগুলি যতক্ষণ 
স্থির থাকে, ততক্ষণ তাদের জড়ত থাকে না; যখন বেগে চলে তখনই জড়ত্ব জন্মে। 
বেগ যত বাড়ে, জড়ত্বও তত বেড়ে যাঁয়। অতএব, বস্তুর পরিমিতি যখন বেগের উপর 
নির্ভরশীল তখন জড় পদার্থের উৎপত্তি বা ধ্বংস নেই, একথা বলা চলে না। কোনো 
কোনো বৈজ্ঞানিক জড়-পদার্থের স্বতন্ত্র অন্ডিত্ব স্বীকার করতে চান না। তারা শক্তিকে 
স্বীকার করেন। শক্তি অর্থে কাজ করবার শক্তি । উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্তরও 
শক্তির অবিনাশিতা বা শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ ক'রে থাকে, একথা শ্বীকার ক'রে 
নিয়েছিল। রামেন্দ্র্ন্দর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, “অতি সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে! 
এটিও একটি পরীক্ষালবধ সত্যঠ। এতে কোনোরূপ 'স্বতঃসিহ্ধত” নেই। আলোচ্য 
প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যে রামেন্ত্রন্ন্দর বলতে চেয়েছেন, বিশ্বজগৎ সমন্ধে 


ঙ৪ পথিকৃৎ রামেন্্রছুদর 


আমাদের ধারণ! পাঁচটি ইন্দিয়ের উপর নির্ভরশীল । এদের সাহায্যে বিশ্বজগতের 
কিযনদংশ মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। জড় ও শক্তি আমাদেরই মন্গড়! পদার্থ মাক । 
একটা সংকীর্ণ অর্থে আমরা এদের অবিনাশিতা কল্পান৷ ক'রে নিয়েছি । বিজ্ঞান যে 
বিশ্বজগতের কল্পনা ক'রে নেয়, বাণ্তব জগতে তার কোনে অস্তিত্ব নেই। বৈজ্ঞানিকের 
এই জগৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচন! কর! হয়েছে “বিচিত্র জগৎ*এ। 

'জিজ্ঞাসা'র কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এসে গেছে। 'হুখ না 
ছুঃখ ?”, “সত্য”, “অতিপ্রাক্কত__গ্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব, “কে বড় ? ও “পঞ্চতৃত এই 
শ্রেণীর প্রবন্ধ । দার্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অবতারণা মোটেই অস্বাভাবিক 
নয়। কেননা, দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সংমিশ্রণ সকল যুগেই ঘটে 
থাকে। বিজ্ঞানবিষ্ায় কোনে পরিবর্তন স্চিত হলে দর্শনেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। 
এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও ঝিজ্ঞান-সাহিত্যিক স্যার জেম্স্‌ জীন্স 
বলেছেন, 
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রামেন্্রনথন্দরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাঁর বন্থ দার্শনিক প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদির সাহায্যে মূল সমস্যার উপর আলোকসম্পাত করতে দেখ! যায়। এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য “সুখ না ছুখে ? শীর্ষক প্রবন্ধটি । এ জগতে স্থ বেশী ন! ছুঃখ 
বেশী- _এ প্রশ্রের উত্তর দিতে গিয়ে লেখক প্রথমেই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের আশ্রয় 
নিয়েছেন। এরপর শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের দুঃখবাদ, দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এবং 
কবিদের পরম্পরবিরোধী মতবাদ আলোচনা ক'রে লেখক যে জিজ্ঞাসাটি উত্থাপিত 
করেছেন তাতে হুঃখের দিকেই “বেশী টান+ দেখান হয়েছে বলে মনে হয়। 

“সত্য? নামক প্রবন্ধটিতে ছু; এক জায়গায় দার্শনিক বক্তব্যের মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক 
মতবাদ এসে গেছে। এই প্রবন্ধে রামেন্ত্রহন্দর বলতে চেয়েছেন, প্রকৃতির নিয়মানু- 
বতিতা এক হিসাবে সত্য । তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই নিয়মে চলবে তারও 
কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের ভুয়োদর্শন অন্থ্যায়ী সত্যের মৃত্তিও পরিবতিত হয়। 
এ জগতে নিরপেক্ষ বা! প্ব সত্য হোল 'আমি আছি।, আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে 
গেলে আরও যে কয়েকটি সত্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তারা হোল .আপেক্ষিক বা 
ব্যাবহারিক সত্য। আবার ব্যাবহারিক সত্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় হোল প্ররুতির 
নিয়মানুবর্তিতা । তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই নিয়মে চলবে তা”ও আমরা বলতে 
পারি নে। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম যখন হবে তখন জগত্যন্ত্র আর একটা ব্যাপকতর 
নিয়মের অধীন হবে মাত্র। আলোচ্য প্রবন্ধে দার্শনিক-কল্পন! গ্রাধান্ত লাভ করলেও 
যুক্তিজাল বিস্তারের ক্ষেত্রে জায়গায় জায়গায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সমাবেশ ঘটেছে। 
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রাষেন্ত্রহন্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা ৩৫ 


'অভিপ্রাকড বিষয়ক প্রস্তাব ছুধটিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে রামেম্্নুদ্বর অতি- 
প্রাকতের মূল অঙ্টসন্ধান করেছেন। প্রথম প্রস্তাবে তিনি বলতে চেয়েছেন, অতিপ্রার্কতে 
বিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক । তবে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অতিগ্রাকতে বিশ্বাসও 
কমে আসছে। রামেন্্হ্ন্দরের মতে, কোনে ঘটনাকে আমরা নিয্মছাঁড়া বলে থাকি 
আমাদের অজ্ঞতাবশে। আসলে সে ঘটন! নিয়মছাড়। না-ও হতে পারে। কারণ, বিশ্ব- 
ব্যাপী প্রকৃতির যেখানে যা” কিছু ঘটছে, সবই প্রাকৃত । রামেন্দ্রহন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, 
মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘটনার কার্ধকারণসন্বদ্ধ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে 
উঠতে পারে। তীর মতে, অতিপ্রাকত বলে কোনো কিছু থাকতেই পারে না। যে 
সকল ঘটনাকে আমরা অতিগ্রাককত বলে থাকি, মান্ষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন। এখানে রামেন্্রন্বন্দরের 
দৃষ্টিভঙ্গী আশাবাদী বৈজ্ঞানিকের। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় “অভিপ্রাকৃত-_দ্বিতীয় 
প্রন্তাব-এ আরও সুস্পষ্ট । বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে রামেন্ত্রহ্ন্দর এখানে অতি- 
প্রাকৃতের কারণ নির্ণয় করতে চেয়েছেন এবং বলেছেন, মান্থষ জীবনসংগ্রামে সুবিধার 
জন্টে স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আপনার কল্পিত জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু 
মানুষের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ তখন প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে কোনোরূপ নির্দেশ দেওয়া 
মানুষের পক্ষে অবৈজ্ঞানিক। 

বিজ্ঞানের যেখানে সমাপ্তি, দর্শনের সেখানে সুত্রপাত। এরই একটি সুন্দর নিদর্শন 
“কে বড়?» শীর্ষক প্রবন্ধটি । প্রবন্ধটির আরম্ত বিজ্ঞান দিয়ে। কিছুকাল পূর্বেও বিজ্ঞান 
স্থির করেছিল, বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যে স্ষ্ট। মানুষের উপকারে আসে না, এমন কোনো 
বস্ত ব্রদ্ষাণ্ডে নেই। কিন্তু কিছুকাল পরে এই বিজ্ঞানই আবার জানাল, বিরাট বিশ্ব- 
জগতের তুলনায় মানুষ তৃণীদপি ক্ষুদ্র । বিশ্বজগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কিনা তাঃ 
মীমাংসার জন্যে লেখক প্রথমে বিজ্ঞানেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
উপকরণ খুঁজেছিলেন ডারউইন, লাপ.লাস্‌ প্রভৃতির কাছে। কিন্তু বিজ্ঞানের পরম্পর- 
বিরোধী মতবাদ এ প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম । লেখক তাই দার্শনিক মীমাংসার পথ 
খু'ঁজলেন, এবং জানলেন, জগৎ অসীমও নয়, অনাদিও নয়; মানুষই এই কাল্পনিক 
অনন্ত জগৎ ও অনাদি কালের স্ষ্টি ক'রে এই কাল্পনিক বৃহত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুত্র 
মনে ক'রে প্রতারিত হয়। দার্শনিক তত্বকে প্রাধান্ত দিয়ে রামেন্দ্রহন্দর এখানে বলেছেন, 
এই জগৎ মানুষের অন্তরে । অন্তরের জগৎকে বাইরে প্রক্ষেপ ক'রে মানুষই এই জগতের 
সুষ্টি করেছে। মানুষের জ্ঞানের উন্নতির জঙ্গে সঙ্গে জগতের পরিধিও বিস্তৃততর হচ্ছে। 
অতএব “কে বড়? এই প্রশ্ন শেষ পর্যস্ত জিজ্ঞাসাই থেকে গেল। 

পধ্চভৃত” শীর্ষক প্রবন্ধে বেজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ পাশাপাশি আলোচিত। 
আলোচ্য প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধো সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রামেন্্হুন্দর 
এখানে বলতে চেয়েছেন, দার্শনিকদের মতে জগৎ পাঁচটি ভূতে নির্মিত । আর বৈজ্ঞানিক- 
দের মতে জগৎ আশীটি এলিমেন্টে নির্মিত । তাই বলে দর্শন ও বিজ্ঞানে কোনে! বিরোধ 
নেই। উত্য়ের দৃষ্টিভঙগীতেই শুধু পার্থক্য । উভয়েই জগৎকে বিষ্লেষণ ক'রে জগতের মূল 


ঞ পথিকৃৎ রামেন্রহজ্দর 


উপাদানিগুলে! নির্ণয় করবার চেষ্টা করেন। আর দার্শনিকের কাছে বাহজগতের যাবতীয় 
পদার্থ কতিপয় বূপ-রসাদির সমাষ্ট মাত্র। এই রূপ-রসাঁদি বাদ দিলে কিছুই অবশিষ্ট 
থাকে না। এদেশীয় দার্শনিকদের মতো ইউরোপীয় দার্শনিকরাও ভৌতিক পদার্থকে 
বিশ্লেষণ ক'রে রূপ, রস, গন্ধ, শব, স্পর্শ ছাড় আর কিছুই পান না। এদিক থেকে উভয় 
দেশের দার্শনিকদের মধ্যে মিল রয়েছে। সাংখ্য ও বেদাস্তের বিশ্লেষণগ্রণালীও প্রায় একই 
রুকম। উভয়েই বাহজগৎকে পঞ্চভূতে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের পঞ্চভৃত 
এবং বেদান্তদর্শনের 'হুক্ভূত ও স্থুলভূত'--সবই মন:কল্পিত সংজ্ঞা মাত্র । বাস্তবজগতে 
এদের কোনে! অস্তিত্ব নেই। এই ধরনের মনঃকল্পিত সংজ্ঞ| নিয়ে বিজ্ঞানকেও কারবার 
করতে হয়, লেখক একথ|! স্পষ্ট করেই বলতে চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিকের 4995০ 
৪01102, €১87%90% 11010” ইত্যাদির অস্তিত্ব বাস্তবজগতে নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে 
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেও এভাবে যুক্তির অসমতলে দ্রাড় করাবার ফলে কোনো 
শান্ত্ের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় নি বটে, তবে বৈজ্ঞানিকের এলিমেন্টের ক্রি 
কোথায় এবং মন:কল্পনাই বা কোনথানে, তা” আরও খোলসা ক'রে বল! উচিত ছিল। 

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানদর্শন এবং বৈজ্ঞানিকতত্বনির্ভর দর্শন-_এই তিন পধধীয়ের রচন। ছাড়া 
আর এক শ্রেণীর রচন৷ জিজ্ঞাসায় আছে। এর! বৈজ্ঞানিক-তত্বনিরপেক্ষ দার্শনিক গ্রবন্ধ। 
'জগতের অস্তিত্ব, “আত্মার অবিনাশিতা” “এক না ছুই ?» (প্রতীত্যসমূৎ্পাদঃ এবং মুক্তি 
এই শ্রেণীর প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধগুলোতে বেদাস্তদর্শন প্রাধান্য লাভ করলেও এখানে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য--উভয় দর্শনেই বামেন্দ্রনুন্দরের গভীর পাঁও্ডিত্যের পরিচয় পাওয়৷ যায়। 

বিষয়বস্তর দিক থেকে বিচার করলে 'ফলিত জ্যোতিষ জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোর মধ্যে 
কিছুটা খাপছাড়া বলেই মনে হয়। তবে এ থেকে রামেন্রস্ন্দরের একটি বিশিষ্ট 
দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। যা” প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, রামেন্্রহন্দর 
তা'কে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করেন নি। ফলিত জ্যোতিষ গণনার ভবিস্তৎ সম্বন্ধে আজও 
পর্যন্ত হুনিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে নি। ফলিত জ্যোতিষ তাই রামেন্্রন্নন্দরের মতে 
বিজ্ঞান নয়। জ্যোতিষ নিয়ে ইতিপূর্বে রামেন্্স্ন্দর আরও ছু+টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
প্রবন্ধ দু'টি 'প্রাচীন জ্যোতিষ এই শিরোনামায় “প্রকৃতিতে সংকলিত হয়েছে। এই ছুটি 
প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, প্রাচীন জ্যোতিষের গাণিতিক অংশের (গণিত জ্যোতিষ) প্রতি 
রামেন্দ্রহন্দরের শ্রদ্ধা ছিল। 

“জিজ্ঞাসা” রামেন্দ্রহন্দরের এক অনবগ্য স্যটি। দার্শনিকের বিচারভূমিতে বসে 
বৈজ্ঞানিক তত্বের সত্যাসত্য নির্ধারণ বাংল! সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি। 
জগত্রহস্তের উত্তর দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্বকে এরূপভাবে কাঁজে লাগাতেও ইতিপূর্বে 
আর কারও রচনায় দেখা যায় নি। শুধু ভাবের দিক থেকেই নয়, ভাষার দিক থেকেও 
গ্রস্থটির বৈশিষ্ট্য রয়েছে । জিজ্ঞাসার ভাষার গাভীর্ব ও বলিষ্ঠ বাঁধুনি উচ্চাঙ্গের বাংলা 
গন্ের নিদর্শন দুরূহ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ব প্রকাশে বাংল! ভাষার যে ক্ষমতা 
রয়েছে, এই গ্রন্থে রামেন্দ্রহুন্দর তা? প্রতিষ্ঠিত করলেন। তা” সত্বেও তত্ব নয়, 
এখানে বড় হয়ে উঠেছে। এর মূলে ছিল রামেন্্রহন্দরের প্রকাশভঙ্গীর সারল্য । আর 


রামেন্্রহুত্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চ্া “৩৭ 


ছিল তাঁর সৌন্দর্ষ-রসিক মন। তাই দেখা যায়, জায়গায় জায়গায় তথাদি ছাড়িয়ে 
লেখকের সৌন্দর্ঘশ্রীতি বড় হয়ে উঠেছে । যেমন, 
“আকাশ নীল না হইয়া গীত হইলে কি ক্ষতি হইত, তত্ৃত্বেধীর! স্থির করিয়া 
বলিয়া দিবেন। আমরা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সেই নীল রূপে বিশ্ব- 
সৌন্দর্য্যের রূপ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দন্ুধা পাঁন করিতে থাকিব। এই 
আমাঁদিগের পরম লাভ |” 

(জিজ্ঞাসা : বর্ণতত্ব ) 
সুন্ধম বিদ্রপের অস্তরালে বৈজ্ঞানিক সত্যের নগ্ন প্রকাশ রামেক্ুক্থন্দরের রচনার একটি 
বৈশিষ্ট্য । 'প্রন্কতি'তে তাঃর পরিচয় পাঁওয়। গিয়েছিল । এ বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন এখানেও 
মেলে। যেমন, 


“যাহাদের সুখলাভের ও ছুঃংখ-পরিহাবের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই প্রকৃতির 
পাঠশালা! হইতে পাঁস করিয়া আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া! লক্ষ 
পুরুষের গলা-টেপার পর জীবের এই অবস্থা ঈাড়াইয়াছে।” 

( জিজ্ঞাস! £ মায়াপুরী ) 


৬ 


রামেন্রনুন্বরের অন্যতম শ্রেষ্ট গ্রন্থ “বিচিত্র জগৎ লেখকের মৃত্যুর পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 
প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে সংকলিত সবগুলি প্রবন্ধই ১৩২১ থেকে ১৩২৪ 
সালের মধ্যে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। “বিচিত্র জগৎ-এর প্রবন্বগুলির মধ্যে 
চিন্তার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায় । আলোচ্য গ্রন্থে জড় থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে 
জ্ঞানের জগতে লেখকের চিন্তা অভিসারে বেরিয়েছে । বিজ্ঞানবিদ্যার অসম্পূর্ণত৷ লক্ষ্য 
ক'রে “জিজ্ঞাসা, লেখকের মনে খটকা লেগেছিল । তিনি বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিকেরা! যে 
জগতের কল্পনা করেন, তা” প্রকৃত জগতের “একটা মন্গড়া আদর্শ বা মডেল মাত্র । 
বৈজ্ঞানিকের এই মনগড়া জগতে জীবের ও জড়ের মধ্যে এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে 
যে প্রাচীরের ব্যবধান” তা? আজও পর্যস্ত লুপ্ত হয় নি। বিজ্ঞান আজও পর্বস্ত বিশ্ব- 
জগৎকে এঁকের বাঁধনে বাঁধতে পারে নি। “বিচিত্র জগৎ'-এর পরিকল্পনার মূলে বিজ্ঞান- 
স্যার এই অসম্পূর্ণতাই দায়ী। রামেন্দ্ন্দর এখানে বৈজ্ঞানিকের জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করে জড় ও প্রাণের মধ্যে সম্বন্ধ কি এবং প্রাণের ধর্ম কি, তা? নির্ণয় করতে চেয়েছেন। 
যুগে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীর! যে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, এখানে তার 
সমাধান আশা করা যায় না। কিন্তু সমস্যার সমাধানকল্লে রামেন্্নুন্দর যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
জগধ্প্রবাহের উৎস সন্ধানে বেরিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তা” অভিনব ও একক। 
আলোচ্য গ্রন্থে যে গভীর অস্তরূর্টি, তী্ষ বিশ্লেষণপ্রণালী ও সরস বিচারতঙ্গীর পরিচয় 
পাওয়া যায়, ইংরেজী সাহিত্যেও তা'র তুলনা মেলা ভার। 

“বিচিত্র জগৎ+এ প্রথমেই রামেন্রহন্দর বৈজ্ঞানিকের জগতের ত্বরূপ নির্ণয় করতে 
চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ “বিজ্ঞান-বিদ্যায়্ বাহা জগৎ+-এ এই আলোচনা 


৫ পথিকৃৎ রামেত্রয্লার 


সুরু কর! হয়েছে “11670691200. 140281 961506 নামক গ্রন্থে 8512 সাহেবের 
একটি উক্তিকে কেন্দ্র ক'রে। উক্তিটি হোল, [2 ₹98%7৭. 60 19 01919৫% 70০- 
[0076193১ 21] 101005 979 8090690. 9111:9---11) 17810 60 606 8010190- 
[):0109:199) 61১99 19 1)0 90109%9706 287091791৮. “বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের 
বিচিত্র দর্শনপ্রকৃতি আলোচনা ক'রে রামেক্জুসুন্দর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 810-এর 
এই উক্তির প্রথমাংশ অর্থাৎ, &[]। 90870 6০ 0০ ০0190 10701001199, &]] 
[01008 226 9606০ণ 21100”--একথা স্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে 
রামেন্্রনুন্দর যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, প্রকাঁশভঙ্গীর সরসতা এবং স্থক্ বিচার-প্রণালীর 
দিক থেকে তাঃ অনবগ্য। রামেন্্রন্দর এখানে দর্শনকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাঁচাই 
করেছেন। 73817-এর উক্তির দ্বিতীয়াংশ প্রকারাস্তরে তিনি মেনে নিয়েছেন। 
বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহা জগতের আলোচনা করতে গিয়ে দু'ধরনের জগতের কথা রামেন্তর- 
সুন্দর বললেন। এক হোল “ব্যাবহারিক জগৎ; অপরটি হোল পপ্রাতিভাসিক জগৎ | 
পৃথিবীর সাধারণ লেক দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্যে যে জগৎকে মেনে নেয়, রামেন্্র- 
সুন্দরের মতে তাই হোল 'ব্যাবহারিক জগং। এই ব্যাবহারিক জগতের স্বরূপ হোল 
কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতের গড়। রামেন্্রন্ন্দর বার বার বলতে 
চেয়েছেন, বিজ্ঞানবিগ্ায় এই সাধারণ ব! মাঝারি মানুষদের সাক্ষ্য ও অভিজ্ঞতারই দাম 
বেশী। তা" ছাড়। এই মাঝারি মান্ুষরাই জীবনসংগ্রামে সবচেশে বেশী কৃতকার্ধ। 
কবি ও ভাবুকদের অভিজ্ঞতার এখানে কোনো দাম নেই। জীবনসংগ্রামে এরা কৃতকার্ধ 
হননা। বৈজ্ঞানিকের জগতের সঙ্গে এদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার কোনো মিলও নেই। 
স্বাতন্ত্য বন ক'রে সাধারণ মানুষের সচরাচর দুষ্ট অভিজ্ঞতা! থেকেই এই ব্যাবহারিক 
জগতের স্থষ্টি। ব্যাবহারিক জগতে নিজস্ব অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। নিজেদেরই সুবিধার 
জন্তে সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতাকে এখানে মেনে নিতে হয়। কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা 
থেকেই প্রাতিভাসিক জগতের সৃট্টি। আর যে জগৎ যা'র কাছে ইন্দ্িয়ের মাধ্যমে 
প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয়, সে জগৎ-ই হোল তার পক্ষে প্রাতিভাসিক জগৎ । এ জগৎ 
প্রত্যেকের কাছে নিজন্ব সত্য । কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ হোল কোটি কোটি সাধারণ 
মানুষের প্রত্যক্ষলন্ধ অভিজ্ঞতার গড়। কিন্তু এই যে 0179] 187) বা 71920 
19, এর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই । পরবর্তী প্রবন্ধ 'ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাঁসিক 
জগত্/-এ রামেন্্রস্ন্দর একথা বোঝাতে চেয়েছেন। আমরা নিজেদের জীবনধারণের 
স্থবিধার জন্যেই এক কাল্পনিক ব্যাবহারিক জগতের অন্ুবর্তী হয়ে চলি; জীবনযাত্রার 
স্থবিধার জন্যেই ব্যাবহারিক জগতে 01120220165 ০ [৪৮57০ মেনে থাকি। 
নিজেদের সুবিধার খাতিরেই ব্যাবহারিক জগতে এই নিয়মের বন্ধন দেখতে আমরা 
অভ্যস্ত হয়েছি। ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে কার্ষকারণ সম্পর্ক রয়েছে। 
বিজ্ঞানবিদ্যা ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনাকে কতকগুলি স্ত্রে আবদ্ধ করে। 
এই যে কার্ষকারণ সম্পর্ক ( 08888] 90000606100 )১ এটা প্ররূতই আবশ্যকীয় কিনা 
( “অবশ্থসাবী 190898% বটে কি না”) এ নিয়ে বনুকাল ধরে বিতর্ক চলছে। 


রামেন্্রহদ্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চ£1 ৩৯ 


রামেনহুন্দরের : আলোচনা থেকে এই বিতর্কের উপর একটা “দৃতন 8/18109৯ 
এর পরিচয় পাঁয়া যাঁয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, এই নিয়মের বন্ধন ব্যাবহারিক 
জগতে 4290888877৮ এই অর্থে যে একে না মানলে আমাদের জীবনযাত্রা চলত না। 
প্রাণের দায়ে এই কার্ধকারণ সম্পর্ক মেনে নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি--এই অর্থে এটা 
458088৪া্য+ | এই 17608891-কে রামেন্ত্রহুন্দর বলেছেন 'ব্যাবহারিক সত্য? বা 
125009860 20৮0) 11080881165? বা কার্ষকারণ সন্বন্ব' প্রকৃতই অত্যা- 
ব্তাকীয় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাপিক 
জগৎকে পাশাপাশি রেখে উভয়ের তুলনামূলক আলোচন! করেছেন। তাঁর এই 
আলোচনা থেকেও একটা নতুন দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় জগতের 
তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্ত্রহন্দর প্রাতিভাসিক বহির্জগৎ ও 
ব্যাবহারিক বহির্জগৎকে পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। প্রাতিভাসিক বহির্জগৎ 
প্রত্যেকের কাছেই রূপ-রস-গন্ধ-শব্-্পর্শরূপে উপস্থিত হয়। এই জগৎ সত্য এবং 
প্রত্যক্ষ । আমাদের মনে হয়, যেন এই রূপ-রস ইত্যাদি বাইরে থেকে আসছে। 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রাতিভাসিক জগৎ তার নিঙ্গন্ব । যত মানুষ, প্রাতিভাসিক জগতের 
সংখ্যাও তত। কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ হোল বহুসংখ্যক প্রাতিভাসিক জগতের গড় 
এবং ব্যাবহারিক জগতের সংখ্য! একটি মাত্র । রামেন্জক্ষন্দর বার বার বোঝাতে চেয়েছেন, 
এই ব্যাবহারিক জগৎ কল্লিত, বৈজ্ঞনিকদের মন্গড়া। প্রাতিভাসিক জগৎই প্রত্যক্ষলন্ধ। 
দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালাবার স্থৃবিধার জন্ে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কেটেছে্টে 
আমরা এই ব্যাবহার্সিক জগতের স্থ্টি করেছি। এই জগতে জীবনরক্ষার জন্ে দায়ে 
পড়ে আমর কতকগুলো! নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছি । এই নিয়মই হোল 10800891165 ব| 
01012015165 ০? ট280:9 1 এই 089381165+ বা ককার্ষকারণ সন্বন্ক'কে প্রাণের 
দায়ে” আমরা শ্বীকার করে নিই। অতএব, ব্যাবহারিক জগতে এক অর্থে এরা 
“ঘি 9০9858:| কিন্তু গ্রাতিভাসিক জগতে এর! কোনোমতেই £ঘ০6999,+ নয় । 
কেননা, প্রাতিভানিক জগতে কোনোরূপ কার্ধকারণ সম্বন্ধ নেই। প্রাতিভাসিক জগতে 
নিয়মের অস্তিত্ব কোনোমতেই 1ব9098991 নয় | কেননা, এই জগতে একটার পর 
একটা! ঘটন! আসতে কোনোমতেই বাধ্য নয়। অতএব, এই জগতে ণ্য8160 
০? [3৪679 বা কার্যকারণ সম্বন্ধের একান্ত অভাব । প্রাতিভাসিক জগতই “2991, 
এবং ব্যাবহারিক জগৎ্ই 1022881, | বৈজ্ঞানিকের বিচারভূমিতে বসে উভগ্ন জগতের 
এই পার্থক্য নির্দেশ ক'রে রামেন্ত্রহুন্দর এখানে দার্শনিকদের চিরস্তন সমন্তা 4%০৮- 
1010197) এবং 160698165-র সমাধান করতে চেয়েছেন । 

“বিচিত্র জগৎ/-এ রামেন্্রহন্দর যে তৃতীয় জগতের কথা বললেন তা" হোল 'বাজ্য় 
গৎ।” বাজ্য় অর্থে বাক্যময় জগৎ । এ জগৎ “০০99৮-এ তৈরী । 900090% 
এর কোনো বন্তই কোনোকালে প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় না। “6০7989৮ মানষের মনগড়া 
পদ্দার্থ। অন্তরের গ্রক্ঞ| বিভিন্ন 901)981)৮-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করছে । এই হোল 
মনন-কর্ম। এই মনন-কর্মকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে গেলে তা'কে বাক্যরূপে 


৪ পথিহৎ রামেত্রহুন্দয় 


বা শব্ধরূপে প্রকাশ করতে হয়। সেই শব্ধ বা বাক্য হোঁল '9020৫96-এর সংজা | 
এই সংজ্ঞাগুলোকে অনেক সময় বাইরে প্রকাশের দরকার হয় না; অন্তরের মধ্যেই 
এর! থেকে যায়; অন্তরেই এক নতুন জগতের স্থষ্টি করে। এই জগৎ কোনোকালেই 
কারও প্রত্যক্ষগোচর হয় না। প্রাতিভাসিক জগতের অন্তর্গত গ্রত্যেক পদার্থের (প্রত্যক্ষ 
অন্ভবগম্য রূপ আছে । ওটা “রূপময় জগৎ | কিন্তু এই ০02.0810689] 018 
রূপ-রস-গন্ধ বর্জিত। এ জগৎ কোনোকালেই মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির গোচর হয় 
না। এ জগতের পদার্থগুলে সংজ্ঞামাত্র_-নামমাত্র । এই হোল 'বাজ্ময় জগৎ । এ 
জগতের স্থটিকর্তা মান্থষের প্রজ্ঞা । বৈজ্ঞানিক অসংখ্য লোকের সাক্ষ্যের গড় নিয়ে 
প্রাকৃতিক নিয়মের যে সাধারণ সুত্র তৈরী করেন, রামেন্্স্থন্দর বলতে চেয়েছেন, তাও 
একটা বিবরণ বা বাক্য মাত্র। এই বিবরণ 49072000609] 66009/-এ তৈরী | 
বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন 9০2০১৮-এর বিভিন্ন নামকরণ করেন । '990090% বা সংজ্ঞা- 
গুলো হয় সংক্ষিপ্ত, সুত্রাকারে নিবন্ধ। এই স্ৃত্রগুলি বৈজ্ঞানিকের মনোজগতে থাকে | 
প্রয়োজন অনুযায়ী এর! তাদের বাইরে প্রকাশ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্রন্দর 
বোঝাতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিক যে ব্যাবহারিক জগতের সন্ধানে বের হন, তাকে ইন্দ্রিয় 
দিয়ে কোনোদিনই ধরা যায় না। অগত্যা! দশজন লোকের সাক্ষ্য মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক 
একটা মনগড়া জগতের স্থট্টি করেন। এই জগৎ সংজ্ঞায় তৈরী, বাক্যে তিরী-_-এই 
হোল 'বাজ্ময় জগৎ | রামেন্রস্ন্দর বলতে চেয়েছেন, এই অমূর্ত জগৎ নিয়েই বিজ্ঞান- 
বিদ্যার কারবার; ইন্দ্রিয়ের অগোচর এই অপ্রত্যক্ষ জগৎকেই বিজ্ঞানবিছ্যা 'জড়-জগত্ঃ 
আখ্যা দিয়েছে । কিন্তু এই জড়-জগতের সর্বত্রই ফাকি বা গলদ রয়েছে । “জড়-জগত। 
নামক প্রবন্ধে রামেন্্রহন্দর বিজ্ঞানবিদ্ভার এই ফাকি ধরবার চেষ্টা করছেন। এই 
প্রবন্ধটিকে জিজ্ঞাসার “মায়াপুরী” ও “বিজ্ঞানে পুতুলপূজা” নামক প্রবন্ধ দু$টির ক্রমপরিণতি 
বলা ষায়। রামেন্্নন্দর এখানে বিজ্ঞানবিদ্যার এমন কয়েকটি অসম্পূর্ণতা নিয়ে আলোচনা 
করেছেন যা? বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছে। প্রথমেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, 
বাহজগতের 'কল্পিত প্রতিমা” যা” নিয়ে বাজ্বয় জগৎ গঠিত, বৈজ্ঞানিকরা তা'কেই বলেন 
জড়জগৎ। কিন্তু এই জগৎ একটা কৃত্রিম বস্তু। প্রত্যক্ষ জগতে এর কোনো অস্তিত্ 
নেই। অতএব, বিজ্ঞানবিষ্যার গোড়াতেই গলদ ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের পরিমাপ- 
পদ্ধতিতেও বিরাট ফাক রয়েছে। পরিমাপ-পদ্ধতিতে এই যে গলদ, এ থেকে বিজ্ঞান- 
বিদ্যায় ?970০-এর ত্ষ্টি। বিচারকের নিরপেক্ষ ভূমিকায় বসে বিজ্ঞানবিদ্যার এই 
18005" নিয়ে রামেন্দ্রহন্দর এখানে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন । 

বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্য যথাসম্ভব বর্জন ক'রে বাহ-জগতের বিবরণ দিতে চেষ্টা 
করেন) রূপ-রস ইত্যাদির সাহাষ্য না নিয়ে বাহ-জগৎকে দেখতে চান। এর কারণ, 
সকলের ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমান নয়; আবার অবস্থাভেদে একই পদার্থ এক একজনের 
কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকম মনে হতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা তাই পরিমাপের উপর নির্ভর 
করেন। কিন্তু পরিমাপ করতে গিয়ে জড়পদার্থের যে মুখ্য লক্ষণ 47067612+ তা"র যথার্থ 
শক্তি নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে াড়ায়। কোনো! বস্তবর 09118) তা*র বেগের উপর 
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দিঙরশীল। বেগ? ধাড়লে €7:৫%8১ ঘাড়ে) আবার বেগ কমলে %99:818) কমে । 
অতএব, কোনো বাস্কর 6:19 বা জড়ন্ব নির্ণয় করতে গেলে এই বেগের পরিষাঁণ 
নিরদ্ধ করতে হয্ক। আধুনিক জড়বিজ্ঞান সকল পদার্থকেই 1978%-এ পরিথত ক'রে 
সেই 18280+-এর পরিমাণ নির্ণয় ক'রে থাকে । কিন্তু যে বস্তুর [ যেমন, 'গজকাঠি” ) 
সাহায্যে এই 15788।-এর পরিমাণ মাপা হয়, স্থানভেদে তা'র দৈর্ঘ্য ভিন্নরূপ হয়ে থাকে 
এবং দৈর্ঘ্যের কতটুকু পরিবর্তন হয়, তা” সঠিক জানবার কোনো উপায়ই নেই। অতএব, 
দৈধ্য ও দূরত্বের পরিমাপে এরূপ গলদ থাকায় বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলই শিথিল হয়ে পড়ে। 
কালের পরিমাপেও সমস্তা। আলোক সেকেণ্ড প্রায় “এক লক্ষ নবব,ই হাজার মাইল" 
যায়। বিজ্ঞানবিগ্যায় একেই বলা হয় £2050156৩ ০1001%5? । আলোকের চেয়ে বেশী 
ব্গে কোনো বস্তরই হতে পারে না। কিন্তু ছুঃটো ইলেক্ট্রন-যাদের প্রতি সেকেও্ডে 
গতি লক্ষ মাইল, এর! ষদি পরস্পর উল্টোমুখে চলে, তবে এদের আপেক্ষিক বেগ ্াড়াবে 
ছু'লক্ষ মাইল। অতএব, মনে হুতে পারে যে, আলোর বেগকে ইলেক্ট্রন ছাড়িয়ে 
| কিন্তু আসলে তা? নয়। স্থানভেদে ঘড়ির সময়ের তারতম্য হয়। যে সময়কে 
এক সেকেও বলে মনে হচ্ছে, আসলে সে সময়টুকু হয়তে! এক সেকেণ্তের চেয়ে দীর্ঘ। 
অতএব, দেশ ও কালের পরিমাপে কোনোরূপ বাধা '৪681108+ নেই । আমরা দায়ে 
পড়েই এই ৪%৪008:0+ মেনে থাকি। বিজ্ঞানবিদ্ার মূলের কথা দেশ ও কালের 
পরিমীপে এই গলদ দেখিয়ে রামেন্তন্দর বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। 
পরবর্তী প্রবন্ধ “বৈজ্ঞানিকের আকাশ/-এ রামেন্রনুন্দরের চিন্তা আরও সম্প্রসারিত। 
বৈজ্ঞানিকের জগৎকে এখানে তিনি বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দিয়েছেন । বৈজ্ঞানিকের আকাশ 
অর্থে বিজ্ঞানের আলোচ্য বাহৃজগৎ। এই জগৎ আকাশ জুড়ে অবস্থিত। দর্শনের বিচার- 
ভূমিতে দাড়িয়ে রামেক্র্রনুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিকের এই আকাশ 'মনগডা 
_ কাল্পনিক । বাহ্‌জগৎ যে মৃত্তি নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তা'ই হোল 
আমাদের প্রত্যক্ষ আকাশ । এই প্রত্যক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ ও বিষমাকার। আমরা 
প্রত্যেকের অনুভূতি অনুযায়ী এই আকাশকে নিজের মতো ক'রে গড়ে নিয়েছি । বিজ্ঞান 
অসংখ্য প্রত্যক্ষ আকাশের সাধারণ অংশ অবলম্বন ক'রে একটা আকাশ কল্পনা করে। 
রামেজ্রনুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই মাকাশ বৈজ্ঞানিকের "মনগড়াঃ_০00900689] 
আকাশ। প্ররত্যক্ষদুষ্ট বিষমাকার আকাশকে বৈজ্ঞানিক সমাকার বলে ধরে নেন। 
তারপর তা'তে ইলেক্ট্রন ও ঈথার বসিয়ে সেই আকাশকে বিষমাকৃতি প্রদান করেন। 
বৈজ্ঞানিক অসংখ্য জড় ত্রব্যে আকাশকে চিহ্নিত করেন। জড় দ্রব্যের মুখ্য লক্ষণ হোল 
106৮8) | রামেন্দরস্থন্দরের মতে, এই 10671৪-ই একটা “সংজ্ঞা! বা 00189816 ; 
এর কোনো %581865099/ নেই । রামেন্দ্রহথন্দর বলেছেন, 4981869009৮ _যাঃ থেকে 
বন্তসত্তার অনুভূতি, তা? হোপ চেতন জীবের অনুভূত সত্য পদার্থ। বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় 
এই %9918690০৪এর কোনে স্থনি নেই। অথচ এই 4:351869009৪-ই হোল 
প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক বা প্রত্যক্ষ জগতের অন্তর্গত সত্য বস্ত। চেতন জীবের কাছে 
রূপ-রসাদির অতিরিক্ত 'প্রত্যক্ষ বিরোধের/ বা %:98186%099/-এর অন্রভূতিই জড় 
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পদার্থের সর্বপ্রধান লক্ষণ । কিন্তু বিজ্ঞান সকল প্রকার প্রত্যক্ষ দ্ঘরুভূতিকে বর্জন কারে 
85970810175 এবং %0০$107” এই ছুই মনগড়! €0০০০৪০৮-এর সাহায্যে জড় পর্দার্থের 
বিবরণ দিয়ে থাকেন। বিজ্ঞানের বাজ জগতে 4:9818650০৩এর কোনো অস্তিত্ব 
নেই। জড-জগতের অস্তিত্বের মূলে তবে কি? জগতগ্রবাহের রহশ্সন্ধানে বেরিয়ে 
এরও উত্তর দেবার চেষ্টা রামেন্্স্মন্দর করেছেন। আমাদের জীবনযাত্রায় যে প্রত্যক্ষ 
“বিরোধের অনুভূতি” সেই অনুভূতিকে ভিত্তি করেই বেজ্ঞানিকের বাহজগৎ ও 
জড়জগতের স্্টি। এই জডজগৎ বহু জীবের অস্তিত্ব থেকে কল্পিত। জীবের পরম্পর 
আদানপ্রদান ও বিরোধ থেকেই এই জগতের বিষমাকতি। এই বিরোধই প্রত্যক্ষ 
বাহ্‌জগতে বস্তবূপে কল্পিত হয়। বিরোধের মূলে রয়েছে প্রাণ। আদানপ্রদান ও 
বিরোধের স্য্ি প্রাণই ক'রে থাকে । রামেন্দ্রহন্বর এবার প্রাণের রহস্য-সন্ধানে 
বেরোলেন। 

প্রাণময় জগৎ+এ তিনি প্রাণের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করেছেন । প্রাণ 
পদার্থেব সন্বদ্ধে পরস্পর বিবোধী মতবাদ আলোচনা ক'রে এবং প্রাণ ও জতধর্মের তুলনা 
ক'বে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, প্রাণেব এমন কোনে। বিশিষ্টতা আছে কিনা, যা 
স্বভাবতই জডধর্ম থেকে পৃথক । বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ ও তীক্ষ দৃষ্টি এবং সাহিত্যিকের 
সরস বর্ণনাভঙ্গী তার এই আলোচনাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 

অনস্ত রহশ্তাবৃত প্রাণতত্বেব আলোচনা রামেন্্রস্বন্দর সুরু কবেছেন একেবারে গোড়া 
থেকে- প্রাণিদেহের উপকরণ প্রোটোপ্রাজম্‌ বা প্রাণিপদার্থ থেকে । এই প্রোটোপ্রাজম্‌ 
কী, প্রথমে তা? বুঝিয়ে তিনি বলেছেন, প্রোটোপ্লাজম্‌ তৈরীর ক্ষমতা! শুধুমাত্র প্রাণিদেহের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । প্রসঙ্গত: “5169119৮ বা ্রাণবাদী? এবং "1901,9019 ব। “জড়- 
বাদী বা যন্ত্রবাদীদের দ্বন্দের কথা এসে গেছে । 41901%719-রা বলছেন, প্রাণিদেহ 
একটা যন্ত্র মাত্র। লৌরজগৎ যেমন “11901187108-এর আয়ত্ত হয়েছে, দেহ্যন্ত্রও হয়তো 
সেরূপ 101.81)108+এব আয়ত্তে আসবে । কিন্তু ধাবা! “189118৮ তাঁরা বলেন, মানুষ 
বুদ্ধিবলে কোনোকালেই প্রোটোপ্লাজম্‌ তৈবী করতে পারবে না। প্রাণ বা 11? হোল 
এক অপরূপ পদার্থ ; এর মূলে রয়েছে “1691 £0:09/; এ বস্তু কোনোকালেই প্রজ্ঞার 
বশ্ুতা স্বীকার করবে ন|। প্রসঙ্গত: স্থত্িতত্ব (0792৮07.) এবং অভিব্যক্তিবাদের 
(005০0106107) বিরোধটিও রামেন্্রসন্দব অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখা! করেছেন। স্থাষ্টি- 
তত্ববাদীব! "০০:10 থেকে '307798102-এব উতপত্তিতে, অভাব থেকে ভাবের 
উৎপত্তিতে বিশ্বাসী | কিন্তু বিজ্ঞানবিগ্ার আশ্রয়স্থল অভিব্যক্তিবাদের মতে অভাব থেকে 
ভাব হয় না। যা” ছিল, তা'ই থাকে ; শুধুমাত্র মৃত্তি রূপাস্তরিত হয়। অভিব্যক্তিবাদকে 
নিয়তি বা [02110701501 [56979 বা কার্কারণ সম্থন্ধের শৃঙ্খল! হ্বীকার করতে 
হয়। বৈজ্ঞানিকরা প্রাণের সমস্তার ক্ষেত্রে কার্যকারণশৃঙ্খল! খুঁজে বেড়াচ্ছেন তারা 
বলছেন, পূর্বে কি ঘটনাচক্রে এবং কিরূপে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল, তা” যদি একবার জানা 
যায়, তবে তীরাও প্রাণের সথষ্টি করতে পারবেন । অর্থাৎ, প্রাণের সমস্তাকে বৈজ্ঞানিকরা 
চাইছেন 4০20918/-য় ফেলতে । অপরপক্ষে, '0798500+-বাদীরা বলছেন, গ্রাণতত্ব 


রামেন্ত্রহন্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ। ৪৬ 


কফোনোকালে 100001%-য় আবহ হবার নয়। এই দ্বন্থের মীমাংসা করতে গিয়ে 
রামেজ্ন্ন্দর যে বিচারপ্রণালী অনুসরণ করেছেন, 8%150০, বা দৃটিকোণের দিক থেকে 
তাঃ অনবন্থ। তাঁর মতে, এই বিরোধের মীমাংসা করতে গেলে প্রথমেই খুঁজে দেখতে 
হয়, প্রাণপদার্থ পুরোপুরিভাবে “10105 ০৫ ৪60৫6” মেনে চলে কি না। যদি 
না চলে, তবে প্রাণীর আবির্ভাবের মূলে একটা 0798607, বা 165] £0:০, স্বীকার 
করতে হয়। জড়পদার্থ ্য01020165 ০£ [৪৮৪০ মেনে চলে। এখন দেখতে 
হয়, প্রাণে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি না, যা” জড়ধর্ম থেকে পৃথক ; যে ধর্মকে জড়- 
পদার্থের ধর্মের ন্যায় 4£007019-য় বীধা যায় না। জড় ও প্রাণের ধর্মের তুলনামূলক 
আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্ত্রন্ন্দর উভয়ের চিরন্তন বিরোধের চিত্রটি অতি হন্দরভাবে 
এঁকেছেন। প্রাণ চাইছে জড়-জগৎকে আত্মসাৎ ক'রে প্রাণথময় জগতে পরিণত করতে । 
অপরপক্ষে জড় চাইছে প্রাণি-পদার্থকে জড়পদার্থে পরিণত করতে । জড়পদার্থের উপাদেয় 
অংশ অবিরাম প্রাণি-পদার্থে পরিণত হচ্ছে । অপরদিকে প্রাণি-পদার্থের নিয়তই জড়- 
পদার্থে রূপান্তর ঘটছে। প্রাণকে শেষ পর্যস্ত জড়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় । 
এই পরাজয় ত্বীকারের নাম মৃত্যু । প্রাণ পরাজয় স্বীকার করলেও প্রাণের প্রবাহ কোনো" 
কালেই লুপ্ত হয় না। জড়পদার্থের হাত থেকে নিজেকে বীচাবার জন্তেও প্রাণের চেষ্টার 
অন্ত নেই এবং এই হোল প্রাণের একমাত্র চেষ্টা । অবএব, প্রাণ ঘোর স্বার্থপর । এই 
্বার্থপরতাই প্রাণের বৈশিষ্ট্য । প্রাণ চাইছে সমস্ত জগৎকে প্রাণময় করতে; আর 
জড়জগৎ চাইছে প্রাণপদার্থকে জড়পদার্ঘে পরিণত করতে। জড়ের সঙ্গে প্রাণের এই যে 
চিরস্তন বিরোধ,__এইখানেই প্রাণের বিশিষ্টতা। প্রাণ যে জডকে প্রাণপদার্থে পরিণত 
করতে চায়, এর মধ্যে যেন একটা লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। যেভাবে চললে প্রাণের 
আত্মরক্ষার সুবিধা, প্রাণ সেভাবেই চলে। কিন্তু জডের আত্মরক্ষার সেরূপ কোনো চেষ্টা 
নেই। এ ব্যাপারে জড় একেবারে উদাসীন, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্হীন। এ ছাড়া প্রাণের 
রয়েছে ইতিহাস। অতীতের সমস্ত নিদর্শন কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ চলে। কিন্তু জড়ের 
কোনো ইতিহাস নেই। জড় চিরপুরাতন। কিন্তু প্রাণ নিত্য নৃতন পথে চলেছে । 
প্রাণের ন্যায় জড় দ্রব্যেও পরম্পরের মধ্যে বিরোধ রয়েছে বটে। কিন্তু এই বিরোধ 
€01100]8,বন্ধ_বাঁধাধর1 | প্রাণীর সায় জড় ভ্রব্যেও বাছাই করবার একটা শক্তি 
দেখা যায়। এই শক্তি ££010018%বদ্ধ ; কার্যকারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। জড়ের সঙ্গে 
জড়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কোনোরূপ বৈচিত্র্য নেই। এ যেন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা । এই 
নিয়মশৃঙ্খলার বেড়াজালে জড় চাইছে প্রাণের প্রবাহকে রুদ্ধ করতে। কিন্ত প্রাণ কোনো- 
কূপ ধাধাধর! নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ না হয়ে চিরন্তন বেগে বয়ে চলেছে। রামেন্ত্ন্থন্দর 
প্রাণের এই বাধনহীন প্রবাহের বর্ণনা! দিয়েছেন কবিত্বময় ভাষায়-_ 
“জড় অবিরাম নিয়মের বাঁধ বাঁধিয়া আপনার পাষাণ তটের মধ্যে প্রাণের 
আ্োতকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে--কিস্তু উচ্ছৃসিত প্রাণের প্রবাহ কাধ 
ভাঙ্গিয়া, কুল ছাপাইয়া, ছুই কূল ভাসাইয়! ছুটিয়! চলিয়াছে। কখন্‌ কোন 
পথে চলিবে, তাহা! কেহ বলিতে পারে ন|। প্রাণের এই উচ্ছ্বাস বেগবান্‌ 


৪৪ পথিকৃৎ রামেন্রহন্দর 


তরঙ্গিত, আবর্তসন্কুল, ফেনিল। জড়কে ইহা! যেন টানিয়! লইয়৷ যাইতেছে । 
এরাবতের বিশাল দেহ গঙ্গার স্রোতের বেগে ভাসিয়!৷ যাইতেছে |» 

পরবর্তী প্রবন্ধ প্রাণের কাহিনীতে রামেন্দ্রনন্দর প্রাণের যে কথ! বর্ণনা করেছেন তা 
হোঁল প্রাণের বিরোধের কাহিনী- জীবনযুদ্ধের কাহিনী । এই বিরোধের উপযোগিতা 
স্বীকার ক'রে নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রারস্তে রামেন্রহন্দর জগত্তত্বের একটি গোড়ার 

প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন। এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খাঁটি বৈজ্ঞানিকের। 
কোষ স্বতঃই কেন আপনাকে ঘিখণ্ডিত করছে, প্রাণি-পদার্থ একট বিরাট দেহ ধারণ 
না ক'রে কেন কোটি কোটি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করছে, এ হোল জগত্রহস্তের গোড়ার প্রশ্ন 
জীবনের ইতিহাসকে একটা বিরোধের ইতিহাস বলে উল্লেখ ক'রে রামেন্্রহন্দর এ প্রশ্ণের 
জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বিরোধ আছে বলেই জীবনও আছে । প্রাণি- 
পদার্থ যদি কোটি কোটি খণ্ডে বিভক্ত ন! হোত, তা? হলে এই বিরোধই থাকতো না। 
প্রতিদ্ন্বী না থাকলে জীবনের অস্তিত্ব থাকতো! না। তিনি বলতে চেয়েছেন, চেতন 
জীবের প্রতিদ্বন্দিতা বা আদানপ্রদানের খাতিরেই জড়জগৎ ও প্রাণজগৎ আপনাদের 
বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত ক'রে নিয়েছে । এই যে প্রতিত্বন্িতা বা বিরোধ এ শুধু প্রাণী বনাম 
জড়েই সীমিত নয়; প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীরও চিরন্তন বিরোধ চলেছে । এই বিরোধই 
হোল জীবনসংগ্রাম। জীববিজ্ঞানীর চশম! চোখে পরে রামেন্্রন্নন্দর এখানে বলেছেন, 
জীবনসংগ্রামের স্থবিধার জন্যেই স্বতন্ত্র কোষগুলে! জমাট বেঁধে বড় বড় প্রাণিদেহ নির্যাণ 
করেছে। জগৎজোড়া জীবনসংগ্রামের শ্বরূপ আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্রস্ুন্দর অতি 
প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাণীর সঙ্গে জড়ের বিরোধ । তা” ছাড়া বিরোধ প্রাণীর 
সঙ্গে গ্রাণীর। প্রাণিজগতে বিরোধের আবার বিভিন্নত৷ আছে । উত্ভিদের সঙ্গে জন্তর 
বিরোধ এবং জন্তর সঙ্গে বিরোধ জন্তুর । তা, ছাড়! একই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও চলেছে 
চিরন্তন বিরোধ। কিন্তু জগংজোড়া এই বিরোধের মধ্যে থেকেও প্রাণের প্রবাহ বিনষ্ট 
হচ্ছে না । বংশামুক্রমের মধ্য দিয়ে ব্যতিক্রম” বা “ঘ 8096107এর স্থ্টি ক'রে প্রাণ 
আপনাকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করছে। এই “ড্ 8807১ থেকেই প্রাণিজগতে বিচিত্ত 
উপজাতির উদ্ভব। “ড%:19৮০07+-কে সুত্রে বীধতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন বটে; 
কিন্ত আজও পর্যন্ত কেউই কৃতকার্য হন নি। এখানে প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্য শ্বীকার করতে 
হয়। প্রাণের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হোল 41779597511)11165। উদাহরণ দিয়ে 
রামেন্্সন্দর বুঝিয়েছেন, খাটি জড় মাত্রেই £:9%6751)19? ; অর্থাৎ, জড়পদার্থের সমস্ত 
আচরণই পাল্টানযোগ্য । কিস্তু প্রাণের আচরণকে পাণ্টান যায় না। নব নব বৈচিত্র্যের 
সৃষ্টি ক'রে প্রাণ অবিরাম চলছে । প্রাণ একবার যে পথে চলে সে পথে আর কোনোদিনই 
ফিরে আসে না । চলার পথে প্রাণ পুরাতনের সঙ্গে নৃতনকে সংযুক্ত করে; অভিব্যজির 
সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি বা! হ্্টি করে। প্রাণের নিজন্ব একট। ইতিহাস আছে। অতীতের 
সমঘ্ত ঘটন! বয়ে নিয়ে প্রাণ নিত্য নৃতন পথে চলে। চলার পথে প্রাণের রয়েছে স্বাধীনতা । 
কিন্ত জড়ের কোনো ইতিহাস বা স্বাধীনতা নেই | অতীতের কোনো চিহ্ছই জড়পদার্থে 
খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্ত প্রাণি সমস্ত চিহ্ন কুড়িয়ে নিয়ে চলে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে 


রর 


রামেক্রনুন্দর ও বাংল! ভাবায় বিজ্ঞান-চর্চা ৪৫ 


প্রাণ নব নব ইতিহাস রচনা ক'রে নিত্য নৃতনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। রামে্নুমন্দর 
বোঝাতে চেয়েছেন, জীবনবুদ্ধে প্রাণের যে অপচয় চোখে পড়ে, প্রাণের প্রবাহকে রক্ষার 
জন্তেই সে অপচয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাণ যে বিরোধের কাহিনী রচনা ক'রে 
চলেছে, প্রাণকে রক্ষার জন্তেই তার উপযোগিতা । 

গরবর্তী রচন! প্রজ্ঞার জয়' শীর্ষক গ্রবন্ধে প্রাণময় জগৎ থেকে রামেঙ্্রন্ন্দর মনোময়' 
জগতে প্রবেশ করলেন। প্রাণের ধর্মই হোল বিরোধ । কিন্ত প্রশ্ন উঠছে, এই বিরোধ 
প্রাণীদের জ্ঞাতসারে ঘটছে কি না। প্রাণীরা সচেতনভাবে এই বিরোধে লিপ্ত হচ্ছে কি 
না। বৈজ্ঞানিকের বিচারভূমিতে ছাড়িয়ে রামেন্দ্ন্ুন্দর এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা 
করেছেন। এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে চেতন ও অচেতনের প্রশ্ন এসে পড়ে | চেতনার 
সংজ্| নির্দেশ করতে গিয়ে রামেন্্রসন্নর দার্শনিকের তত্বান্বেষী জগতে প্রবেশ করেছেন । 
রামেজস্ন্দর শুধুমাত্র নিজের চেতনাকেই বলেছেন চেতনা ; অন্যের চেতনা, যা কল্পনা 
ক'রে নিতে হয়, তাকে বলেছেন “চেতনাভাস বা জ্ঞান”। এইখানে তার মৌলিকত্ব। 
ইংরাজীতে উভয় প্রকার চেতনাকেই বলা হয় 4007.8080057,699/ | উভয় চেতনাকেই 
80008010080688/ বলার ক্রটি কোথায়, প্রসঙ্গতঃ কার্ল পিয়াস প্রমুখ ইংরেজ 
বৈজ্ঞানিকের উক্তি আলোচনা করে রামেন্ত্রন্ুন্দর তা? দেখিয়েছেন । এই আলোচনায় 
গভীর দার্শনিক অন্তদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া! যাঁয়। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচ্য 
প্রবন্ধে কোথাও প্রীধান্ত লাভ করে নি। এখানে প্রজ্ঞার আলোচনা করা হয়েছে জীব- 
বিজ্ঞানীর বিচারভূমিতে বসে। এই প্রজ্ঞার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমেই ?831708 
বা সংস্কারের প্রশ্ন এসে গেছে। রামেন্তরন্ুন্দব বলতে চেয়েছেন, পশুপক্ষীর জীবনযাত্রায় 
সংস্কারই প্রধান, বুদ্ধিবৃত্তির স্থান সেখানে নগণ্য । কিন্তু মানুষের বেলায় সংস্কার যেখানে 
পথ দেখায় না, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে পথ নির্দেশ করে। পশুপক্ষীর কাল সংকীর্ণ সীমায় 
আবদ্ধ; কিন্তু মান্য কালকে অভীত ও ভবিতব্যের দিকে সম্প্রসারিত ক'রে দিয়েছে। 
মানুষের সাফল্যের মূল এইখানে । মানুষ অন্যান্য মানুষকে আত্মতুল্য মনে ক'রে তাদের 
অভিজ্ঞতার সাহাষ্য নিতে শিখেছে । অভিজ্ঞতালব এই যে ক্ষমতা, এই ক্ষমতাই হোল 
মানুষের 'প্রজ্ঞা বা 78807 । এই প্রজ্ঞারই সাহায্যে মানুষ অসীম দেশ ও অনস্ত 
কালের রচন! করেছে ; বৈজ্ঞানিক রচন! করেছে 'বাজ্ময় জগৎঃ। জীবনযুদ্ধে মানুষের যে 
সাফল্য, এর মূলেও এই প্রজ্ঞ|। প্রজ্ঞাই মানুষকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্তব্য 
নির্ধারণে সাহায্য করে। জীবনযুদ্ধে প্রাণ আপনাকে রক্ষা করতে চায় বলেই এই 
প্রজ্ঞার সৃষ্টি । 

চঞ্চল জগৎ্-এ রামেন্্রসন্দর জগত্প্রবাহের আরও গভীরে প্রবেশ করলেন। এখানে 
তাঁর বক্তব্য, _বাহজগৎ নয়--জীবই চঞ্চল। জীবই আপন চাঞ্চল্যকে বাহজগতে 
ছড়িয়ে দিয়ে জগৎকে চাঞ্চল্যে পূর্ণ করে। আলোচ্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, লেখকের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর অভিনবত্ব। রামেন্ত্রহন্দর প্রাণকেই প্রথম স্বীকার্য ধরে নিয়ে জগততত্বের 
আলোচনা করেছেন। জড়বাদীদের মতো! জড় থেকে প্রাণীর উৎপত্তি বোঝাবার চেষ্টা 
করেন নি। পপ্রার্ণিবিষ্ভার চশমা চোখে দিয়ে তিনি জগত্প্রবাহের সুত্র অনুসন্ধান 


6৬ পথিকৃৎ রামেন্্রহদর 


করেছেন--প্রাণের সম্পর্কে জড়ের তাৎপর্য; বোঝাঁবার চেষ্টা করেছেন। এখানেই 
তার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য । আমাদের প্রত্যক্ষ দেশ কিভাবে ত্রিধা-বিসতীর্ণ হয়ে পড়েছে, 
আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাণিবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে তিনি তা” বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের 
105800197 190110 বা প্রিযত-বুছি?র ব্যাখ্যা ক'রে প্রত্যক্ষ দেশের এই জিধা-বিস্ৃতি 
বোঝান হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার কালে মাংসপেশীর যে কুঞ্চন ও প্রসারণ হয়, 
তা” থেকে একটা “বেদনা-বুদ্ধি' জন্মে । তিন মুখে চললে তিন রকমের বেদনা-বুদ্ধি 
জন্মে। রামেক্তন্ন্দর এই বেদনা-বুদ্ধিকেই বলেছেন %0800187: £96117)2 বা প্রত 
বুদ্ধি'। দেশজ্ঞানের মুখ্য সহায়ক হিসাবে এই প্রযত্ব-বুদ্ধির উপযোগিতা! বোঝাতে গিয়ে 
তিনি মনোবিজ্ঞনকে যুক্তির অসমতলে দাড় করিয়েছেন। রামেক্জুনুন্দর বোঝাতে 
চেয়েছেন, এই 400800197 £66117)6/ বা প্রযত্ব-বুদ্ধির অনুভূতি হয়ে থাকে মানুষের 
চলার অনুভূতি থেকে। এই বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ প্রত্যক্ষ বন্তর দূরত্ব নিরূপণ করে । 
তবে তাঁর মতে, মানুষের চলা বা গতিক্রিয়াটা! প্রত্যক্ষ নয়, এই চলার অন্থুভূতি বা! প্রযত্ব- 
বুদ্ধিই প্রত্যক্ষ । যেখানে এই অন্তভূতির অভাব, সেখানে আমরা স্থির। যেখানে এই 
অনুভূতি বর্তমান, সেখানে আমর! চঞ্চল ও গতিশীল । বাহ্দ্রব্যের যে অস্থিরত| বা 
গতি, ত/ হোল মানুষেরই অস্থিরতা । মানুষেরই গতি বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে বাহ্দ্রব্যে 
প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বাহাদ্রব্কে গতিময়তা ও অস্থিরতা দিচ্ছে । এই বক্তব্যকে 
অতি সুন্দর উপম! ও প্রাঞ্জন ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্থপরিম্ফ'ট করা হয়েছে। কিন্ত 
রামেন্দ্স্থন্দরের তব্জিজ্ঞান্থ মন 000300]87 1901179 বা প্রযত্ব-বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় 
করেই পরিতুষ্টি লাভ করতে পারে নি প্রযত্ব-বুদ্ধির উপযোগিতা কোথায়, এ প্রশ্ন 
স্বভাবতই তার মনে এসেছে। ইতিপূর্বে রামেন্্রহুন্দর বার বার বলতে চেয়েছেন, 
প্রাণের কাহিনী মানেই বিরোধের কাহিনী । বিরোধ আছে বলেই জীবনযাত্রা । এই 
বিরোধের পরিণাম প্রাণিদেহের ক্লেশ ও ক্ষয় এবং পরিশেষে মৃত্যু । এবার তিনি 
দেখালেন, প্রযত্ব-বুদ্ধির মূলে ক্লেশ। কারণ, প্রাণীর গতিক্রিয়ার সময় প্রাণিদেহের ক্লেশ 
ও ক্ষয় হয়ে থাকে। এই ক্লেশই যখন বিরোধের সহকারী তখন প্রযত্ব-বুদ্ধিও বিরোধের 
সহায়ক । এই বেদনা ও ক্লেশকে বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণী বিরোধের কাহিনী 
রচনা করেছে; প্রাণিজগতের আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্ত্রন্ন্দর এই উপসংহারে 
পৌছুলেন। কিন্তু প্রাণ কেন বিরোধের কাহিনী রচনা করল, কেন বেদনাকেই কামনা 
বলে মেনে নিল-_জগত্রহস্যের এই বিরাট জিজ্ঞাসার মুখোমুখি এসে রামেন্দ্রনন্বর থমূকে 
ফ্লঁড়ালেন। বিচিত্র জগতের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার পূর্বেই তার মৃত্যু হয় 
(১৯১৯)। তা” সত্বেও বিচিত্র জগতে তিনি যতদূর আলোচন! করেছেন-_-জগৎ্প্রবাহের 
যতখানি গভীরে প্রবেশ করেছেন, দৃ্টিকোণের অভিনবত্ব, চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা ও 
অনুভূতির গভীরতার দিক থেকে তা” অনন্য । বিচিত্র জগতের আর একটি বৈশিষ্ট্য, 
গ্রন্থটির সরস ভাষা ও মনোরম প্রকাশভঙ্গী । জায়গায় জাঁয়গায় চমৎকার উপম! রচনাঁকে 
আশ্চর্য রমণীয়তা দান করেছে। যেমন, 'ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ শীর্ষক 
প্রবন্ধের শেষাংশে উভয় জগতের তুলনা, 


রামেজ্রহন্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানন্চর্চা ৪৭ 


“ব্যাবহারিক জগৎ যেন একখান! ৫1:9109 +উহার একটি 2০ আছে, 

একটা ৪৭ আছে, গৌড়ায় একটা 06812) আছে,--অক্কের পর অঙ্ক, একটা 

উদ্দেস্ঠ 70:1)039 লইয়] 'আসে ; কেহই নিরর৫থক আসে না। আর প্রাতি- 

ভাসিক জগৎ যেন একট! 19119 10০92 ; ঘটনাবন্থল, বিচিত্র, উচ্ছ জ্বল? 

সর্বত্রই একট! উলটপাঁলট্‌, বিপর্যয় ও বিপ্লবের কাণ্ড । দেখিলে তাঁক লাগে; 

হাসিতে হয়; কাদিতে হয়; অভিভূত হইতে হয় ; পুলকিত হইতে হয় 

কিন্তু কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলে, তাহা বল! যায় না1” 

অন্যত্র, 
“প্রাণ একটা ছন্দোময় পদার্থ ; উহার মাঝে মাঝে যতি ও বিরাম আবশ্তক ; 
_-গানের মত পদার্থ ; মাঝে মাঝে তাল দিয়া, ফাক বসাইয়৷ উহার স্থুর বক্ষ!” 


করিতে হয়|» 
( প্রাণের কাহিনী) 


৭ 


রামেন্্রহন্দরের পরবর্তী বিজ্ঞানগ্রস্থ 'জগৎ-কথা" গ্রস্থকারের মৃত্যুর পর ১৯২৬ খাষ্টাব্ে 
গ্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের কিছু অংশ স্থরেশচন্দ্র সমাঁজপতি সম্পার্দিত 
“সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 'জগত-কথার ছাপার কাজ চলবার সময় রামেন্্র 
সুন্নরের মৃত্যু হয়। পরে প্রধানত: জগদানন্দ রায়ের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। 
সাময়িক-পত্রে প্রকাশের কালকে মোটামুটিভাবে আলোচ্য বিষয়বস্তর রচনাকাল বলে 
ধ'রে নিলে দেখা! যায়, জগৎ-কথার অধিকাংশ অংশই “জিজ্ঞাসা'র পরবর্তীকালের 
এবং বিচিত্র জগৎ-এর পূর্ববর্তীকালের রচনা । জগৎ-কথায় রামেন্স্থন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী 
খাঁটী বৈজ্ঞানিকের। এখানে তিনি জগৎকে দেখেছেন জড়বাদী বেজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে। 
বৈজ্ঞানিক-তত্বকে বিচার বা বিশ্লেষণ করার উল্লেখযোগ্য কোনে পরিচয় এখানে নেই। 
গভীর বৈজ্ঞানিক অন্তর ্টিরও এখানে একান্ত অভাব । রামেন্স্ন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যে 
আলোচ্য গ্রন্থটি খাপছাড়া ৷ বস্ততঃ, সাময়িক-পত্ররে প্রবন্ধ-প্রকাশের কাল ধরে বিচার 
করলে, “জিজ্ঞাসা” থেকে “বিচিত্র জগৎ” পর্যস্ত ( ১২৯৯-১৩২৪ ) রামেন্ত্স্থন্দরের বিজ্ঞান- 
সাহিত্যে যে বিজ্ঞানদর্শনের যুগ চলেছিল সেই যুগে আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধের 
বচন! (১৩১৭-১৩১৮ ) কিছুটা অভিনব বলেই মনে হয়। 

'জগৎ্-কথা"য় প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জড় শব্দকে গ্রহণ কর! হয় নি। 
ইংরাজীতে “279669: বলতে যা? বোঝায় অর্থাৎ, চুনা-পাথর থেকে শুরু ক'রে জীবদেহ 
পর্যন্ত সব কিছুকেই জড় অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। রামেন্্হন্দরের দৃষ্টিত্ী এখানে 
জড়বাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের। তবে বৈজ্ঞানিকের সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে রামেন্্রনুন্দরের 
যে সংশয় ছিল, তার পরিচয় এখানেও জায়গায় জায়গায় বিদ্যমান | বিজ্ঞানের স্মুল বিষয় 
নিয়ে আলোচনার কালেও রামেন্দরসনন্দর বিজ্ঞানবিষ্তার আবিষ্কারের গণ্ী সন্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সচেতন। 


৪৮ পথিৃৎ রামেত্রনুত্দর 


জগৎ-কথায় পদার্থবিজ্ঞানেরই প্রীধান্ত । তবে রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও 
এতে কিছু কিছু আছে। আলোচনা সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত গ্রক্কতির |, বিজ্ঞানের গাণিতিক 
দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই আলোচনা করা হয় নি। জড়-বিজ্ঞানের প্রাথমিক 
তত্বাদি জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। 
প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা ও বিচিত্র জগ২ং-এ ভাষার যে গাস্তীর্ধ রয়েছে, এখানে তা নেই। 
এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর অধিকাংশই বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্বাদি নিয়ে । বিষয়বস্তর 
দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখক এখানে অতি সরল ও সহজ ভাষায় বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ 
করেছেন। জগং-কথায় রামেন্ত্স্ুন্দরের বর্ণনাভঙ্গী গল্পের মতো সথখপাঠ্য | 


৮" 


রামেন্্রহন্দর ত্রিবেদী কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও লিখেছিলেন। সবগুলি পুস্তকই 
বিজ্ঞান-বিষয়ক | বাংলায় রচিত রামেন্্রন্ন্দরের প্রথম” বিজ্ঞানগ্রস্থ “পদার্থবিষ্াঃ ১৮৯৩ 
খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বালকদের উদ্দেস্টে লেখা । সহজ কয়েকটি 
পরীক্ষাঞ্চে কেন্দ্র ক'রে পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলতত্ব এখানে আলোচিত । রামেন্্- 
সুন্দর বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে যে আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন, তার ইঙ্গিত এই 
্রন্থটিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় তৎকালীন যুগের নব্যপন্থা অনুস্থত। 
ইতিপূর্বে বাংলায় রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রস্থই গ্যানোর গ্রস্থকে অবলম্বন 
ক'রে রচিত হয়। কিন্তু গ্যানোর ব্যাখ্যা-প্রণালী অনেক স্থলে ক্রটিপূর্ণ। গ্যানোর 
গ্রন্থের ক্রটিগুলি পরিহার ক'রে রামেন্ত্র্ন্দর এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির 
পরিকল্পনায় মাধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এই 
গ্রন্থে গতির নিয়ম তিনটি আলোচিত । এখানে “বলের” ব্যাখ্যা কর! হয়েছে কিক. ও 
অধ্যাপক টেটের প্রদর্ষিত পন্থায় । “পদার্থবিদ্যা” জড়পদার্থের ব্যাপ্তি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি 
সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ এবং তাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে পরিভাষার ব্যবহারে কোনোরূপ নৃতনত্ব পরিলক্ষিত 
হয় না। রামেন্্রন্রন্দর এখানে পূর্ববৃতী গ্রন্থকারদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার চেষ্টা 
করেছেন। 

রামেন্্রনন্দরের পরবর্তী পাঠ্যপুস্তক “ভূগোল” ১৮৯৮ খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য বিষয়। 
প্রথম অধ্যায়ে ভূবিদ্া সপ্ঘম্ধে আলোচন। সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য ও 
নৃতনত্ব হোল, এখানে বিভিন্ন মহাদেশের ইতিহাস আলোচনা! ক'রে প্রাকৃতিক অবস্থার 
সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের সম্বন্ধ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। . 

এ ছাড়া রামেন্্রহন্দর আরও ছুঃটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন । গ্রন্থ ছুটির নাম, 
«বিজ্ঞান পাঠ, ১ম ও ২য় মান? (১৯০২ ) এবং “বিজ্ঞান-কথা”। 

৮ রামেক্্রতদরের প্রথম গ্রন্থ ইংরেজীতে লেখা “4109 ৮০ ?396028]1 12123108000125+ ১৮৯১ 
খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । 


রামেন্্রদুন্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা ৪ 
৪ [যু] 


?) 


বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধেও রামেন্ত্রহুণার ভ্রিবেধী বরাবরই সচেতন ছিলেন । তিনি 
“সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা'ন বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
প্রবন্ধগুলি হোল, “বৈজ্ঞানিক পরিভাষ/ ( ১৩০১, ২য় সংখ্যা ), “রাসায়নিক পরিভাষা, 
(১৩০২, ২য় সংখা ), “বিগ্ক পরিভাষা” ও ভৌগোলিক পরিভাষ/ (১৩০৬ ৪র্থ সংখ্যা) 
এবং “শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষাঃ (১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা )। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এক- 
মাত্র 'ভৌগোলিক পরিভাষ। ছাড়া সবগুলি প্রবন্ধই রামেন্ত্রথন্দরের 'এব-কথা( ১৯১৭) 
নামক গ্রন্থে সংকলিত হম্ন। এই সকল প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা কারে 
রামেন্্রহ্ন্দরের মতে ও পথে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের ভাষা নিয়ে আলোচনা 
করা চলে। 
রামেজ্নুন্দর বাংল! ভাষায় “বাঙ্গালীর শ্বভাবের উপযোগী” বিজ্ঞানের ভাষা সংকলন 
করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কৃত ও ইংবেজী ভাষ৷ থেকে শব্ধ 
গ্রহণ ক'রে বাংলা বিজ্ঞানের ভাষাকে পুষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন । তবে চলিত বাংলার 
দ্াবিকেও তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন নি। বস্তু, কাজ প্রভৃতি কতকগুলি প্রচলিত 
বাংলা শব্দকে নির্দিষ্ট অর্থে তিনি নিজেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পদার্থবিদ্য, ভূগোল 
প্রভৃতি গ্রন্থে পরিভাষার ব্যবহারে তিনি গতানুগতিক রীতির প্রতিই আম্গত্য 
দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। 
রামেক্্রহুন্বর ত্রিবেদী পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে 
ইংরেজী শব্ধ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন বটে) কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণ ঠিক রেখে 
শুধুমাত্র শব্দগুলোর হরফ পরিবর্তন ক'রে সেগুলোকে বাংলায় ব্যবহারের পক্ষপাতী 
তিনি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে তার নিম্নোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
“বাক্যের সহিত অর্থের হরগৌরী-সন্বদ্ধ থাক! আবশ্যক ; বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে 
সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিজাতীয় অনাত্বীয় 
বাকা আমাদের সাধারণের নিকট স্বতঃ অর্থহীন ; সবিশেষ অভ্যাসসহকারে 
ও চেষ্টাসহকারে অর্থকে মনে টানিয়া আনিতে হয়? অর্থ আপনা হইতেই 
মনে আসে না। স্ৃতরাং কেবল মাত্র ইংরেজী শব্গুলি বাঙ্গালা হরপে 
বসাইয়! পরিভাষা প্রণয়নে চেষ্টা করিলে উহাতে ফলোদয় হইবে না।” 

( রাসায়নিক পরিভাষা ) 
রামেন্্রছন্দর সরলত| ও শ্রুতিমধুরতার দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক শব্ধ সংকলনের 
পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যাকরণ ও বু[ৎংপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ ক'রে প্রয়োজনবোধে 
আভিধানিক শব্দকে পরিবন্তিত আকারে গ্রহণ করা! ব| অভিধান-বহিভূর্ত নৃতন শব সৃষ্টি 
করার ব্যাপারেও তার কোন আপত্তি ছিল না। তবে যেখানে স্বন্দর ও শ্রতিমধুর 
সংস্কৃত পারিভাষিক শব্ধ বর্তমান রয়েছে, সেখানে বাংলায় নতুন শব সৃষ্টি করার পক্ষপাতী 
তিনি ছিলেন না । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 


৫০ পথিকৃৎ রামে হর 


“শব সি কর! দুরূহ) প্রাচীন শব্দের নৃতন পারিভাষিক অর্থ দেওয়া ভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক লেখকের গত্যন্তর নাই । 

( জগৎ-কথা £ কঠিন পদ্দার্থ) 
তার রচনায় সংস্কৃত শব্ধকে নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। 
সংস্কৃত শব্ঘ,ক বাংলায় ব্যবহার ক'রে তিনি বিজ্ঞানালোচনার অনেক জায়গায় ভাষাবিভ্রাট 
এড়াতে চেয়েছেন। উদবাহরণম্বরূপ যে-কোনে। বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে সংস্কৃত “অনিল, 
শব্দটির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য | বাংলায় যে-কোনো প্রকার বায়বীয় পদার্থকে বায়ু বলা 
হয়। চিরপরিচিত বাতাস থেকে শুরু ক'রে সোডাওয়াটাবের বাযু ও দাহা বামু__সবই 
বাছু নামে অভিহিত। এতে করে বিজ্ঞানের ভাষার যে বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা, রামেন্্- 
সুন্দর তাঃ এড়াতে চেয়েছিলেন । ইংরেজীতে যে-কোনে! প্রকার বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে 
গ্যাস (093) শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের চিরপরিচিত বাতানকে ইংরেজীতে 
বলা হয় 417 | গ্যাস-এর অন্তরূপ অর্থে রামেজ্জ্রন্ুন্দর “অনিল শব্দটির ব্যবহার করেছেন। 
বৈজ্ঞানিক শব সংকলনের সময় জায়গায় জায়গায় সংস্কৃত ভাষার ছারস্থ হলেও রামেন্রস্ন্দর 
লক্ষ্য রেখেছেন, আহত শব্দগুলো! যাতে চলতি ভাষায় চলবার উপযোগী হয়। এজন্যেই 
তিনি সংস্কৃত “মরু২ঃ শব্দটি বাদ দিয়ে “অনিল শব্দটি ব্যবহার করেছেন । তবে 
বিজ্ঞ'নাত চনাব বহু ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার দ্বারস্থ হলেও রামেন্দরন্ুন্দর বরাবরই লক্ষ্য 
রেখেহেন, সংকশিত বিদেশী শব্দগুলে। বাংলা ভাষার ধাতের সঙ্গে যাতে বেমানান না 
হয়। যে-কোনে। প্রকার বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে ইংরেজী গ্যাস শব্দটি তার মনঃপৃত 
হয়নি বলেই তিনি সংস্কৃত ভাষার সাহাষ্য নিয়েছিলেন । 

বিজ্ঞানের ভাষ। সংকলনের ক্ষেত্রে গ্রয়োজনবোধে সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নিলেও 
কোনোরূপ গোৌড়ামর পক্ষপাতী তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে 
রামেন্দ্রহন্দর স্পষ্টই বলেছেন, 
“বোধ করি, কোন ভাষাতে এমন কোন শব্ধ প্রচপিত নাই, সংস্কৃত ভাষার 
অতলস্পর্শ সমুদ্র মন্থন করিলে যাহার উপযুক্ত প্রতিশব্ব না মিলিতে পারে। 
তথাপি বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পণ ধরিয়। বসার কোন 
প্রয়োজন দেখি না” 
( বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ) 
রামেন্্ন্ন্দর "স্থায়ী বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমর্থক ছিলেন । পরিভাষার আকম্মিক ও 
মৌলিক পরিবর্তন তিনি সমর্থন করেন নি। তাই বলে এই ব্যাপারে রক্ষণশীল 
মনোবৃত্তিকেও তিনি কোনোকালে প্রশ্রয় দেন নি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক ভাষার সংস্কার তিনি সমর্থন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তার নিয়োক্ত মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য, 
“জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও গ্রসার বিভ্ভূত হয়। ভাষা 
তনভাবে গঠিত হয়। নৃতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়; নৃতন শৰের প্রণয়ন 
করিতে হয়।” (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ) 


রামেন্রহন্দর ও বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা ৫১ 


পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে রামেঙ্ুসম্দর ছিলেন আধুনিক-পন্থী। প্রাচীনত্বের যোহ 
ত্যাগ ক'রে সর্বাপেক্ষা আধুনিক পদ্ধতিতে তিনি পরিভাষা সংকলনের পক্ষপাতী ছিলেন । 
পদার্থের গুণের বা ধর্মের সঙ্গে সঘন্ধ রেখে পরিভাষার প্রণয়ন তিনি কোনোকালেই 
সমর্থন করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, _রামেন্্রহন্দরের সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী 
যুগে বু গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক শবের অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিভাষ! প্রণয়ন করে- 
ছিলেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হোত। 
এই ক্রটি ইংরেজী ভাষায়ও বিদ্যমান। বিজ্ঞানের পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে এইখানেই 
রামেজন্ন্দরের প্রধান আপত্তি। একই অর্থে বিভিন্ন শের প্রয়োগ পরিহার এবং 
সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থে শব্ব-্রয়োগ টবজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে তার মূল কথা। 
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 

“প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে ; সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় 

অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। 

এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সুত্র” 

(বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! ) 
রামেন্্রহন্দর বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে বরাবরই সচেতন। এই 

প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 

“বৈজ্ঞানিকের ভাষা একটু ্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগেই 

শবগুলির নির্দিষ্ট বাধাবাধি অর্থ করিয়া! লইতে হয়; চলিত ভাষায় যেমন 

এলো-মেলো! নান! অর্থ থাকে, সেরূপ থাকিলে চলে না; এই নির্দিষ্ট সন্থীর্ণ 

অর্থের নাম পারিভাষিক অর্থ ।” 

( জগং-কথা £ স্থিতিস্থাপকত। ) 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শব্ধ-প্রয়োগের পূর্বে শকটিব পারিভাষিক অর্থ তিনি নিজেই 
ঠিক ক'রে নিয়ে আলোচনায় এগিয়েছেন। যেমন, জিজ্ঞাসার 'পঞ্চভৃত, শীর্ষক প্রবন্ধে 
রামেন্দরহন্দর প্রথমেই “ভূত” শব্দটির পারিভাষিক অর্থঠিক ক'রে নিয়েছেন। প্রাচীন 
পণ্ডিতের! পাঁচটি ভূত অর্থে যে পাচটি মূল পদার্থ বা এলিমেন্টকে বোঝান নি, জড়- 
পদদার্থকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন মাত্র, একথা গোড়াতেই তিনি বুঝিয়ে 
বলেছেন। এই গ্রন্থের “বিজ্ঞানে পুতৃলপৃজা” নামক প্রবন্ধে 'কাজ' শব্দটির পারিভ ধিক 
অর্থের ব্যাখ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “বিচিত্র জগ২+-এর প্রজ্ঞার জয় নামক প্রবন্ধে 
“চেতনাঃর পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলোচনায় ভাষা সম্বন্ধে তার পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার 
পরিচয় পাওয়া যায়। জগত্-কথায় দেখা যায়, বিজ্ঞানবিষ্ভার স্থুল বিষয় নিয়ে 
আলোচনার কালে বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন । 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই গ্রন্থের “বল নামক অধ্যায়ে “বল শব্দটির পারিভাষিক অর্থ 
আগেই ঠিক ক'রে নিয়ে তিনি আলোচনায় এগিয়েছেন। 'বস্ত” শীর্ষক অধ্যায়ের 
গোড়াতেই বস্তর পারিভাষিক অর্থ ঠিক ক'রে নেওয়া হয়েছে। বামেন্্ন্দরের মতে, 
2388৪ এবং 271 একার্থক হলেও তিনি এক্ষেত্রে ইংরেজীর ন্যায় বাংলাতেও ছুট 


৫২ পথিকৃৎ রামেন্্রহন্দর 


পারিভাষিক শব ব্যবহার করেছেন ঠ18৪৪-কে রামেজন্ন্দর বলেছেন বস্ত ; আর 
176719-কে জড়ত্ব । “জগং-কথা'র রাসায়নিক সন্মিলন” শীর্ষক অধ্যায়ে 'মেলা' আর 
'মেশার পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যাঁও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । রামেনুহুন্দর বলতে চেয়েছেন, 
ছুঃটি জিনিস যখন যে-কোনো! ভাগে মিশ্রিত হয়, তখন বলা হয় মেশা; আর ভাগের 
একটা বাঁধাবাধি নিয়ম থাকলে বলা হয় মেলা ব! রাসায়নিক সশ্মিলন। 'জগৎ-কথা'র 
ঘন্মমান' নামক অধ্যায়ে, তাপ আর উষ্ণতা এক জিনিস নয়, একথা বুঝিয়ে রামেক্ন্নর 
থার্মোমিটারের বাংল! 'তাপমানযন্ত্র নামটির ক্র অতি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। থার্মো- 
মিটার দিয়ে মাপা হয় উষ্ণতা । অতএব, তাঁর মতে, এর নাম বরং উফ্ণতামান হওয়া 
উচিত। রামেন্্রহন্দর প্রথমে উষ্ণতামান নামটিরই প্রস্তাব করেছিলেন। পরে তিনি 
এর নামকরণ করেন “ঘশ্মমান। 

কয়েকটি প্রচলিত নাম ছাড়া মূল পদার্থগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে রামেক্বন্দর অনু- 
বাদের পক্ষপাতী ছিলেন না । নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন মূল পদার্থ ও সেই সকল পদার্থ থেকে 
উৎপন্ন অসংখ্য যৌগিক পদার্থের পারিভাষিক নামগুলো বাংলায় অনুবাদে কোনোকালেই 
তার সমর্থন ছিল না । তবে গন্ধক, লোহা, তামা, প্রভৃতি যে সকল মৌলিক পদার্থের 
নাম বহুকাল থেকে জনসমাজে প্রচলিত, সেগুলোকে অবিরুতভাবে তিনি নিজেই 
ব্যবহার করেছেন। রামেন্্নথন্দর মূল পদার্থের বিদেশী নামগুলো প্রয়োজন অন্থযায়ী 
কিছুটা পরিবর্তন ক'রে নিয়ে বাংলা হরফে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। শব্দগুলোর 
শ্রুতিমধুরতা এবং সেই সকল শবের উচ্চারণে যাতে অন্থুবিধা না হয়, সেদিকেও তার 
নজর ছিল। আবার যে সকল নাম বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হওয়া সত্বেও জনসমাজে প্রচলিত 
হয় নি বা চলতি কথাবার্তায় স্থান পায় নি, তিনি সে সকল নাম পরিত্যাগ ক'রে মূল 
পদার্থগুলোর বিদেশী নামই ব্যবহার করেছেন। অগ্্গান, যবক্ষারজান, উদজান ইত্যাদি 
শব্ধ তৎকালীন বিজ্ঞানালোচনায় ব্যবহৃত হওয়া সত্বেও কোনোকা'লেই চলতি কথাবার্তায় 
স্থনি পায় নি। এজন্যেই দেখ! যায়, রামেন্্রহন্বর এ শব্দগুলোর ইংরেজী নাম অক্সিজেন 
নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদিই ব্যবহার করেছেন। অবশ্ঠ রামেন্্নন্দরের প্রথম 
বিজ্ঞান গ্রস্থ পদার্থবিগ্যা'য় মূল পদার্থের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রাচীন বীতিই অনুষ্থত। 

মোট কথা,_ন্বিধা শ্রুতিমধুরতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে, 
ব্যাকরণ ও বুযুৎপত্তির খুটিনাটি ত্যাগ ক'রে, সুনির্দিষ্ট ও বাধাধরা অর্থে বিজ্ঞানের ভাষার 
ব্যবহারই রামেন্্রস্ন্দরের অভিপ্রেত ছিল। 

১0 

বিভিন্ন প্রবন্ধপুস্তক এবং পরিভাষা সম্পর্কে রচনাগুলি ছাড়াও রামেন্্রহ্ন্দর আরও 
কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ।৯ 'নিকলা তেস্ল/ (সাহিত্য ও বিজ্ঞান, 

৯ এই নকল প্রবন্ধ এতকাল বিভিন্ন নামরি ক-পত্রে ছড়িয়ে ছিল। কিছুদিন আগে ( চৈত্র ১৩৬৩) 
এই রচনাগুলে! দজনীকান্ত দানের সম্পাগনায় “রামেন্ত্ররচনাবলী--বষ্ঠ খণ্ড' নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 

রামেন্্রমন্দর ও বাংল! ভাবায় বিজ্ঞান-চর্চ1 


£€ও 


শ্রাবণ ও ভীত, ১৩০০ ) শীর্ষক গ্রবদ্ধাটি €বজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র কঃয়ে 
বচিত। এখানে ফ্যারাডে, ম্যাক্স ওয়েল হেল্মহোল্ংজ, হাত্ঞজ প্রমূখ বৈজ্ঞানিকদের 
আবিষার সংক্ষেপে আলোচনার পর তেস্লার আবিষার সম্বক্ধে বল! হয়েছে । তবে 
তেস্লা সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই এতে আছে। ১৩০০ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'জন্ম ভূমিতে 
প্রকাশিত “ফটোগ্রাফি? শীর্ষক প্রবন্ধটি শেষদিকে কিছুটা! টেকনিক্যাল প্রকৃতির । 
জগদীশচন্দ্র বস্থর আবিষ্কার সম্থদ্ধে রামেন্দ্রহুন্দর দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । অধ্যাপক 
জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিফার ১৩০৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা “সাহিত্যে প্রকাশিত 
হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে 
এখানে সর্বলাধারণের উপযোগী আলোচন! করা হয়েছে । এই আলোচন৷ বিজ্ঞানসাধনার 
বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে হয়েছে । এখানেই প্রবস্কটির বৈশিষ্ট্য । এ প্রবন্ধের গোড়ার 
দিকে আছে মাক্মোয়েল, ফ্যারাডে, হাত্জপ্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের পটভূমিতে 
তাঁড়িংতরঙ্গের ক্ষেত্রে জগৰীশচন্দ্রের অবদান নিষে আলোচনা । শেষের দিকে জগৎ ও 
জীবন সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার, ওয়াইজমান ইত্যাদির মতবাদ বর্ণনা,ক'রে জীববিজ্ঞানে 
জগদীশচন্ত্রের অব্দান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অপর প্রবন্ধ 
"অধ্যাপক বস্থর নবাবিফ্ষারঃ ( বঙ্গদর্শন আশ্বিন, ১৩০৮) টেক্নিক্যাল প্রকৃতির রচনা । 
জগদীশচন্দ্র জডদেহে ও জীবদেহে সৌসাদৃশ্টের কথা আলোচনা করে বিজ্ঞানশান্ত্রের একটি 
নতুন দিক উন্মুক্ত করে দেন। সেই দিকটি নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। 
জগদীশচন্দ্র কিছু সংখ্যক রেখার দ্বারা ধাতব পদার্থের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন দেখাবার 
চেষ্টা করেছিলেন । এ রেখাগুলোর তাৎপর্য বোঝাবার জন্যে রামেন্্রনন্দর এখানে বিস্তৃত 
একটি ভূমিকার অবত্বারণ! করেছেন। যে কোনে পদার্থের পরিবর্তন বা হ্বাস-বৃদ্ধি যে 
রেখার ছারা ব্যাখ্যা কর! যেতে পারে তা” ব্যাখ্যা করাই হল এই ভূমিকাটির উদ্দেশ্ট | 
ভূমিকায় কলকাতার দৈনন্দিন মৃত্যু-সংখ্যা ও কলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার 
ফেলের সংখ্যার রেখাচিত্র অস্কন খুবই তাৎপরপূর্ণ। ১৩০৮ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা 
প্রদীপ৮এ প্রকাশিত “জড় ও চৈতন্য” একটি বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিক প্রবন্ধ। এ ছাড়া 
'সাহিত্য* পত্রিকায় মাঝে মাঝে রামেন্্স্ন্দর “বৈজ্ঞানিক সংবাদ” লিখতেন। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ১৩০* সালের পৌষ সংখ্যায় ও ১৩০১ সালের ভাত 
সংখ্যায় প্রকাশিত ছুঃটি বৈজ্ঞানিক সংবাদ বিষয়ক রচনা । বিজ্ঞান-জগতের চিত্তাকর্ষক 
কয়েকটি বিষয় নিয়ে এখানে মনোজ্ঞ আলোচনা! করা হয়েছে । পৌষ সংখ্যা সাহিত্যের 
বৈজ্ঞানিক সংবাদের আলোচ্য বিষয় হোল কৃত্রিম হীরক উত্পাদনের কথা, তরল বায়ু ও 
তরল অগ্লজানের প্রসঙ্গ, মানবশরীরে তাড়িত-প্রবাহের ক্রিয়া, আহারের সঙ্গে জীবজগতে 
স্ত্ীপুরুষ জন্মের সম্পর্ক এবং কানের ভিতর অবস্থিত মাছষের বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কথা । 
ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক সংবাদের আলোচ্য বিষয় হোল, যুগল নক্ষত্র, বৃহস্পতির 
উপগ্রহ, ভবিষ্যতের কয়লা ও ভবিষ্যতের আলো । যুগল নক্ষত্র নিয়ে আলোচনায় হর্শেল, 
_লাপজাস্‌ ও জর্জ ডারুইনের আবিষ্কার ও অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব বিশেষ 
ধরনের নক্ষত্রের প্রকৃতি এবং উৎপত্তির কাহিনী বণিত। মঙ্গলগ্রহ নামক ক্ষুদ্রকায় 


৫৪ পথিকৃৎ রামেত্রহুদর 


বিজ্ঞান-সংবাদটিতে এ গ্রহের জলবায়ু ও আবহাঁওয়ার বর্ণনা এবং ওখানে প্রাণীর 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে জর্লনা-কল্পনা বেশ চিত্তাকর্ষক। বৃহস্পতির উপগ্রহে এ গ্রহের পঞ্চ 
গ্রহ আবিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর চন্দ্রের সঙ্গে এ গ্রহের চন্জের গঠন- 
প্রকৃতির পার্থক্য অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষোক্ত ছু'টি প্রসঙ্গে কয়লার 
অভাবে তাড়িতের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের কথা এবং শক্তির অপব্যয় রোধ করে শুদ্ধ 
আলোক উৎপাদনের বিষয় মনোরম ভাষায় আলোচিত হয়েছে । 

রামেন্রস্থন্দর ভ্রিবেদী ছোটদের জন্যেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন । এই শ্রেণীর 
প্রবন্ধের অধিকাংশই শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত “মুকুল” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ- 
গুলোর বৈশিষ্ট্য, ছোটদের জন্যে লিখিত হলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যকে এখানে উপেক্ষা করা 
হয় নি। ছোটদের উদ্দেশ্টে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে রচনা দুরূহ হয়ে পড়বার 
ভয়ে বিজ্ঞানের তথ্যকে অনেকেই উপেক্ষা করেন। ফলে প্রবন্ধগুলো৷ কাহিনীর লক্ষণা- 
ক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রামেন্্রননন্দরের রচনা এর ব্যতিক্রম । মূকুল পত্রিকায় প্রকাশিত 
এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য “আমর! কি খাই ? (ভাত্র ১৩০২), “মেরুপ্রদেশ 
( আশ্বিন, ১৩০২ )ও “নিউটনের কীন্ডি, (ফাল্গুন, ১৩০২ ), গাছের আহার (আশ্বিন, 
১৩০৫ ), উনবিংশ শতাব্দী” ( বৈশাখ ১৩৬) ও ধজ্যাতিষের কথা” ( আযাঢ় ১৩০৬)। 
'আমরা কি খাই” শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক অপূর্ব-্থন্দর ভাষায় বুঝিয়েছেন যে, আদলে 
আমাদের খাগ্ঠ হল জল, কয়লা আর ছাই । “মেকু প্রদেশ” নামক প্রবন্ধে প্রধানত: স্থমেরুর 
জলবাফু নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে । পরবতী প্রবন্ধে নিউটনের আবিষ্কারের 
মূল কথা বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । “গাছের আহার শীর্ষক প্রবন্ধে 
লেখক বুঝিয়েছেন যে, গাছের প্রধান খাদ্য হল কয়লা । উনবিংশ শতাবদীঃ অসম্পূর্ণ 
প্রকৃতির রচনা । এখানে উনিশ শতকে মান্থষের অদ্ভুত জ্বানোন্নতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা 
হয়েছে মাত্র । “জ্যোতিষের কথা'য় উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পটভূমিকায় 
জ্োতিবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রসঙ্গ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ছোট- 
দের জন্যে আরও কয়েকটি হুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন রামেন্্রন্দর। প্রবন্ধ কয়টি হল 
ধুলি' (সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ১৮৯২ জানুয়ারি), “ভূমিকম্প? (সখা ও সাথী, আযাঢ় ১৩০৪) 
ও “চাদের কথা? (যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত “ছবি ও গল্প' ১৯০৬)। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে 
ধূলির শক্তি সম্বন্ধে রামেন্্রছন্দর যে সরল ও তত্বনিষ্ঠ আলোচনা! করেছেন, তা? শুধু ছোট- 
দের নয়, বড়দের কাছেও কৌতৃহলোদ্দীপক মনে হবে। মূলতঃ ধূলির জন্তাই যে 
আকাশকে নীলবর্ণ দেখায়, বায়ুতে ধূলি আছে বলেই যে প্রদীপের শিখা প্রায়ই পীতবর্ণ 
হয়ে থকে, খেজুর বা তালের রসের মাদকতা যে বায়ুর সজীব ধূলিকণ! থেকে উৎপন্ন হয়, 
ধূলির প্রভাবেই যে জীবদেহ পচতে থাকে, সজীব ধুলিকণা যে সজীব দেহকেও আক্রমণ 
করে এবং বাযুস্থিত ধৃলিই যে কুয়াশা ও মেঘের স্ষ্টির অন্যতম কারণ, এসকল তথ্যের 
মধ্যে বড়রাও অনেক বিম্মমের উপকরণ খুঁজে পাবেন। পরবর্তী প্রবন্ধ ভূমিকম্পে 
কয়েকটি ম্মরণীয় ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করে পৃথিবীর ভূমিকম্প-প্রধান অঞ্চলগুলোর 
পরিচয় দেওয়! হয়েছে । পরিশেষে সংক্ষেপে বলা হয়েছে ভূমিকম্পের কারণ। সর্বশেষ 
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বন্ধ টাদের কথার চাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা বরা 
হয়েছে। পৃথিবীকে যেখানে চাদের চাদ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে ধবচেয়ে 
চিত্তাকর্ষক হোল সে জায়গাটি। 


সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, রামেন্ত্্ন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যের অধিকাংশ 
প্রসঙ্গই বিশ্বপ্রকতির অজান! ও রহহ্যময় দিক নিয়ে। দর্শনের রাজপথে বিজ্ঞানকে পাথেয় 
ক'রে জগত্রহন্যের রাজদরবারে তিনি অভিসারে বেরিয়েছেন। জগত্রহস্যের কিনার! 
কর! কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এই অভিসার তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য । কিন্তু রামেন্্র 
স্থন্নরের অভিসার একেবারে ব্যর্থ হয় নি। জগত্রহম্যের গোড়ায় পৌছতে গিয়ে তিনি 
পথের যে বিচিত্র অভিজ্ঞত৷ সঞ্চয় করেছেন, বিশ্বজগতের ষেরপ ও প্রকৃতি দর্শন . 
করেছেন, তা তার সাহিত্যে বাণীরূপ লাভ করেছে। রামেন্দ্রসাহিত্য তাই বাংল! 
সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । বোধশক্তির গভীরতা, প্রকাশভঙ্গীর সংযম এবং ভাষার লালিত্য 
তার সাহিত্যকে একটি আশ্চর্ধ বিশিষ্টতা দান করেছে । রামেস্দ্রনুন্বরের রচনার এই গুণ- 
গুলে। শ্বীকার ক'রে নিয়েও বল! যায়, অতিকথন তার রচনার প্রধান ক্রটি। অনেক- 
ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই কথা বিভিন্ন গ্রবন্ধে তিনি বারবার বলেছেন। সুদীর্ঘ সাহিত্য- 
জীবনে এরূপ পুনরুক্তি, আপাতঃ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও ছু এক জায়গায় 
এই ক্রটি কিছুটা যেন বেশী বলেই প্রতীয়মান হয়। এই ত্রুটির মূলে রয়েছে এক একটি 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতি ( যেমন ডারউইনের বিবর্তনবাদ ) তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এই 
ত্রুটি সত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বল! চলে, রামেন্র্ন্দরই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
লেখক। ভাঁষার গান্তীর্ঘ ও প্রকশিভঙ্গীর লালিত্যের দিক থেকেই শুধু নয়, বৈজ্ঞানিক- 
তত্বের যতখানি গভীরে তিনি অনুপ্রবেশ করেছেন, অথবা বিজ্ঞানকে বাহন কবে জগৎ 
রহস্যের মূলে পৌছুবার যতখানি প্রচেষ্টা তার রচনায় পাঁওয়া যায়, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের 
অপর কোনে লেখকের রচনায় তা” দুর্লভ। 


৫৬ পথিকৃৎ রামেত্রহুন্দর 


চতুর্থ অধ্যায় 
বিজ্ঞান ৫ দশর্ন £ জগতগাথিক রামেন্দ্রসুক্দর 


দেশ নয়, মহাদেশ নয়। মহাজগৎ। পর্যটক নয়, অভিযাত্রী নয়, বিশ্বপথিক। 
রামেন্্নুন্দরের বিজ্ঞান ও দর্শন-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে মনে হয়, মহাজগতের 
কোন্‌ এক ছুর্নিরীক্ষ্য মহাগ্রাঙ্গণে কোনে! এক বিশ্বপথিক যেন অভিসারে বেরিয়েছেন। 
দর্শনের তরীতে বিজ্ঞানের পাল খাটিয়ে কোনো দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক জগৎ-পরিক্রমা 
করছেন যেন। পরিক্রমণের সেই ইতিহাস লেখা! আছে রামেন্দ্রসাহিত্যে ৷ সে ইতিহাস 
ইতিহীস নয় শুধু। এমনকি দর্শন বা বিজ্ঞানও নয়। একেবারে খাটি সাহিত্য । 
রামেন্ত্রহন্দরের দর্শনচিন্তা সাহিত্য, আবার বিজ্ঞান-চেতনাঁও সাহিত্য | আসলে 
সাহিত্যিকের কলম তার, দার্শনিকের বোধ, আর বুদ্ধি বৈজ্ঞানিকের। তাই রামেন্্নন্দর 
বিজ্ঞানের মামুলী প্রবন্ধ লেখেন নি। দার্শনিকের বোধ নিয়ে বিজ্ঞানকে দর্শন করেছেন, 
বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি নিয়ে জগৎ-পরিক্রম! করেছেন। অর্থাৎ, রামেন্্স্থন্দর বিজ্ঞানবিদ্যাকে 
জানতে চান নি শুধু, বুঝতে চেয়েছেন; তাই তিনি করেছেন বিজ্ঞানের বিচার। বিজ্ঞান- 
বিদ্যার গলদ অনুসন্ধান করেছেন, বিজ্ঞানবুদ্ধির ফাকি তুলে ধরেছেন। যে ভাষায় তুলে 
ধরেছেন, তাতে দার্শনিকের কাঠিন্ত নেই, বৈজ্ঞানিকের টেকনিক্যালিটিও নেই); আছে 
সাহিত্যেকের সহৃদয়তা। এই যে সহদয়তা, রচনার এই যে প্রসাদ-গুণ, এরই জন্তে 
রামেন্রস্থন্দর যখন যা+ লিখেছেন তা*ই সাহিত্য হয়ে উঠেছে। তীর জগৎ-পরিক্রমার 
ইতিকথ! হয়ে উঠেছে রসের সামগ্রী। তথ্যের ভার হালকা হয়ে আনন্দময় সহাসত্য 
আত্মপ্রকাশ কবেছে সেখানে । জগৎ ও জীবনের এই চিরন্তন সত্যকে নিয়েই 
রামেন্রনুন্দরের বিজ্ঞান ও দর্শন-সাহিত্য | 

নে সাহিত্য কেমন? ন! মহাকাব্যের মতো! গন্ভীর। আবার গীতিকাব্যের মতো 
রঙে-রসে ভর! । রামেন্্রসাহিত্যের পটভূমি বিশ্বতৃবন। পাত্রপাত্রী প্রধানত; তিনটি, 
জড়, প্রাণ এবং প্রজ্ঞ।। এই ত্রধ়ীর ইতিকথা! নিয়েই রামেন্দ্রসাহিত্য । জড়-জগতের 
রহম্তলোকের কথ! আছে দেখানে। আবার আছে প্রাণজগতের বিচিত্র কাহিনী। 
প্রাণের কান্নাহাসি ও স্থখ-ছুঃখের ইতিকথা আছে । আবার আছে প্রাণের সঙ্গে জড়ের 
বিরোধের কাহিনী । প্রজ্ঞার কথা আছে, আবার আছে মানবমনোলোকের কথা । 
অর্থাৎ জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে রামেন্দ্রমানস অভিসারে বেরিয়েছে। 
মহাকাব্যের স্বর্গ, মর্তয ও গাতালের স্থান এখানে নিয়েছে জ্ঞানজগৎ গ্রাণলোক ও 
জড়জগং। মহাকাব্যের দেবতা এখানে প্রজ্ঞা, দানব জড় পদ্দার্থ। আর প্রাণজগৎ হ'ল 
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মানবের প্রতিনিধি। মহাকাব্য হয় দেধ-ানবে যুদ্ধ) এখানে যুদ্ধ প্রাণের সঙ 
জড়ের। মৃহাকাব্যের মানব-চরিত্রে দেবগুণের বিকাশ ঘটে, আর এখানে যে প্রাণের কথা 
আছে, তার ঘটেছে গ্রজ্ঞালোকে উত্তরণ। তাই বলা চলে, বিজ্ঞানরসিক রাষেন্্সুন্দয় 
গন্ঠে মহাকাব্য লিখেছেন। জগৎ-পরিক্রমায় বেরিয়ে বিজ্ঞানের যে মহাভাষা তিনি রচনা 
করেছেন, তাঃ মহাকাব্যের গৌরবে অভিষিক্ত হয়েছে । কিন্তু মূনে যেন রাখি, মহাকাব্যের 
এই গৌরবটুকুই বামেন্দ্রলাহিত্যের একমাত্র প্রাপ্য নয়। গীতিকবির সম্মান থেকে বঞ্চিত 
করলে রামেন্হন্দবেব প্রতি আমরা অবিচাব করব। ঞপদী রামেন্দ্রপাহিত্যে গীতিকবির 
তন্ময়তা ও আত্মগত ভাবনাকে আমরা যদি উপেক্ষা করি তো! সাহিত্যের যথার্থ মৃ্যায়ন 
সম্ভব হবে না। রামেত্দ্রপাহিত্যের শ্বরূপ বুঝতে হলে, দার্শনিক রামেন্রহন্দবের যে 
ব্যক্তিগত ধ্যান-ারণাগুলো তার বিজ্ঞানভাষ্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবেছে, তাদের 
জ/নতে হবে । কারণ, রামেন্তুস্ন্দর আর দশ জন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকাবেব মতো বিজ্ঞানকে 
বাইরে থেকে দেখেন নি। দেখেছেন একেবাবে ভিতর থেকে,_-নিজের বিশ্বাস- 
অবিশ্বাস, সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ-নিরানন্দেব সঙ্গে মিলিয়ে। তাই তিনি বিজ্ঞানবিদ্যাকে 
ভাল লাগ! ব! মন্দ লাগাব কথাটা! যেমন অকপটে বলতে পেবেছেন, তেমনি পেরেছেন 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে তার নিজন্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাসেব কথাগুলো খোলসা করে 
জানাতে। তাই বল! চলে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ-বচনাব দ্ষেত্রে মহাকবি ও 
গীতিকবির যুগ্ধ সম্মান বামেক্ত্স্ন্দরের প্রাপ্য। 
অন্ত কারণেও বাংল! সাহিত্যে বামেন্নুন্দর এক বিশিষ্ট সম্মানের অধিকাবী । মননশীল 
সাহিত্য জগতে রাজসম্মান তার প্রাপ্য। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলার 
মননশীন সাহিত্যিকদের আর কাবও সঙ্গে রামেন্্ন্বন্দবের কোনে। তুলনা চলে না । আর 
বিজ্ঞান নিয়ে সাহিত্যরচনার প্রশ্ন বেখানে, সেখানে তিনি অতুলনীয় । বিজ্ঞানের দুরূহ 
ও জটিল তত্বকে এমন অনুপম কবে বাংল! সাহিত্যে আর কেউ লিপিবদ্ধ কবেন নি। 
ইয়োরোগীয় মিশনারীবা বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানচর্চার গোডাপত্তন কবেছিলেন। 
অক্ষয়কুমার করেছিলেন সার-সংযোজন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ফুল যুটিয়েছেন যিনি, ধার 
চেষ্টায় সেখানে ফসল ফলেছে, তিনি হলেন রামেন্্রস্ন্দব । বাংল ভাষায় যে উচ্চাঙ্গের 
বিজ্ঞানালোচন! করা যেতে প রে, তা” বামেন্দ্ন্ত্রননরই প্রথম দেখালেন। বিজ্ঞান-চর্চার 
ন্গেত্রে মাতৃভাষার দৈন্তকে দূব কবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-্ষ্টি প্রথম করলেন তিনিই । 
মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার গণ্ডী যে শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমিত নয়, সাহিত্যে 
বিজ্ঞানালোচনা মানেই যে কিছু নিতান্ত সহজ-সরল বালকপাঠ্য রচন। নয়, তাঃ তিনিই 
প্রথম প্রমাণ করলেন। তারই প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানচিন্তাব আসবে বাংল! সাহিত্যের সঙ্কুচিত 
পদক্ষেপের যুগ কাটল। বিজ্ঞান-চেতনার অরুণালোকে বাংলার মননশীল সাহিত্যসংসার 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চায় বাংল! ভাষা সম্পূর্ণ অস্থুযুক্ত, এই মনে 
করে বাংলাকে ধার! অশ্রদ্ধার নিরুদ্দেশ-জগতে নির্বাসিত করেছিলেন, তারাও অচিরেই 
রামেন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে মাতৃভাষার বনিষ্ঠতা ও প্রকাশশ্জীর দৃঢ়তা আবিষ্কার করে বিশ্মিত 
হলেন। “প্রতি ( ১৮৯৬ ) লেখক রামেন্ত্ন্ন্দরের হাতে রহশ্যময় জগতের কয়েকটি 


৫৮ পথিকৃৎ রামেজাহ্‌ন্দর 


কালে! পার্|। উত্তোলিত হুল। 'নিজ্াসা'য় (১৯৪) জড় ও জীব-অগতের নতুন এফ 
রহম্ত-সন্ধানীকে আবিষ্কার করল বাঙালী পাঠকসমাজ। «বিচিত্র জগতে' দেখল, এই 
বিজ্ঞানভিক্ষু সাহিত্যিক প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে অবতরণ করেছেন এবং এখানে বসে 
বিজ্ঞানবিষ্ভার সত্যিমিথ্যে ও ক্ষমতা-অক্ষমত! নিয়ে যে বিচার বিশ্লেষণ করছেন, 
বিজ্ঞানীয় ফমু'লায় তা” কোনোদিন ধরা পড়ে না। স্থগভীর এক দীর্শনিক-বোধের সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সম্মিলন না ঘটলে, সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে বিজ্ঞান-চেতনার মণি- 
কাঞ্চন যোগ না ঘটলে এমন রচনা সম্ভব নয়। 

রামেঙ্জনথন্দরের প্রচেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হয়েছে । বাংল! ভাষার সবচেয়ে উপেক্ষিত 
একটি দিক সাহিত্যসভাষ গৌববের আসন লাভ কবেছে। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চিন্তা ও 
নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মাতৃভাষায় প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। এ পথ উন্মুক্ত 
করেহিলেন বলেই বাংলার সাহিত্য-সংসারে রামেন্্রহন্দর নূতন পথের পথিক। এ পথ 
ধরে মহাবিশ্বের রহস্ত অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন বলেই তিনি জগংপথিক। এ ছাড়া 
পথ-পবিক্রমার মতো অন্নকূল পরিবেশ রামেন্ত্রজীবনে ছিল। একদিকে তিনি ছিলেন 
বিজ্ঞানের প্রতিভাবান ছাত্র, অপরদিকে সাহিতা-জগতে তার প্রথম পদক্ষেপ-কালে 
বিজ্ঞান-জগতে ঘটছিল নব নব আবিষ্কার । নৃতন নৃতন বিজ্ঞানীর! বিশ্বপ্রকৃতির নৃতন 
এক একটি রুহস্ত-দ্বার উন্মুক্ত করছিলেন তখন। একদিকে বাইরের এই আলোড়ন, 
অপরদিকে ভিতরের অন্থপ্রেরণা রামেন্্রননন্দরকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় উদ্ধদ্ধ করেছিল। 
কিন্তু এমন ঘটনা। অনেকের জীবনেই তো! ঘটে। অনেকেই তো নৃতন আবিষ্কারের 
উত্তেজনায় বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধ রচনা করেন; বিজ্ঞান-জগতের সমসাময়িক ঘটনা ও 
আবিষ্কাবকে নিয়ে বিজ্ঞান-সাহিত্য স্থষ্টি করেন। সে সব রচনার স্থায়ী কোনো মৃল্য 
আছে কি? অসংকোচে বলব, নেই। সাময়িক ঘটনা নিয়ে চিরন্তন সাহিত্য-স্থটি 
গল্প-উপগ্যাসের বেলায় বরং হতে পাবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বেলায় তা? হওয়া খুব 
কঠিন। কারণ, সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও এগোচ্ছে । নতুন যুগের বিজ্ঞানীরা 
পুবনে| দিনেব বৈজ্ঞানিক ধারণীগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছেন। তাই একশ' বছর 
আগেকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আজকের দিনে অচল। কেননা, যে সব 
বৈজ্ঞানিক ধারণার উপর ভিত্তি কবে ওদের লেখা হয়েছিল, আজ সে সব বাতিল হয়ে 
গেছে। তবে তে! বলতে হয়, সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে চিরন্তনত্ব বলে কিছু নেই। 
কথাটা সাধারণভাবে হয়তে| সত্যি ; কিন্তু রামেন্দ্ন্থন্দরের মতো লেখকদের ক্ষেত্রে সত্যি 
নয় কোনোমতেই | রামেন্তরন্ন্দবের বৈজ্ঞানিক রচনা! পাঠ করলে মনে হয়, সমসাময়িক 
আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক ধাবণাগুলে৷ তার বক্তব্য/প্রকাশে সাহায্য করেছে মাত্র, মূল 
বক্তব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে নি। তার কারণ, রামেন্দ্রহন্দর জগৎ ও জীবনের এমন 
সব রহস্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলে। চিরকালের । চিরদিন বিশ্বের মনীষীরা 
যাদের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন এবং অনাগত কালেও সে সব রহস্তের সমাধান ম্ুদুর- 
পরাহত, এমন সব ছুজ্ঞেগ্ন ও রহস্ত-ঘেরা চিরস্তন “জিজ্ঞাস+-গুলোই হল রামেন্ুসুন্দরের 
আলোচ্য বিষয় । দর্শনের পাদপীঠে বনে বৈজ্ঞানিক সত্যের যাচাই করার দিকেই তার 


বিজ্ঞান ও দর্শন $ জগৎপথিক রামেন্ত্রহন্দর ৫৯ 


প্রবণতা ; তাই মনে হয়, বিজ্ঞানচিস্তার পরিবর্তন ঘটলেও রামেম্্রলাহিত্যের চিরস্তনত্ব খর্ব 
* হবে না কোনোদিন। বরং বাংলার এক অনন্ত সাহিত্য-সাধক হিসেবে রামেন্রসন্দর 

চিননশ্বরণীয় হয়ে থাকবেন । জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে চিন 

ভরমণরত এক মহাপথিক সাহিত্য-রসিকদের শ্রদ্ধা ও বিশ্ময্ উদ্রিক্ত করবেন চিরদিন। 


+ পথিকৃৎ রামেম্ুদার 


পঞ্চম অধ্যায় 
ধর্ম ও দশর্ন $ বেদপন্তী রামেন্্রসুজর 


১ 


রামেন্্সুন্দর সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানের রাজপথ ধরে। কিন্ত খানিক- 
দুর এগিয়ে দেখলেন, রাজপথ শেষ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানবিগ্ভার পথে আর এগোন চলছে 
না। জগংরহস্তের কিনারা পেতে হলে এবার অন্য এক পথ ধরা দরকার। বৈজ্ঞানিক 
বুদ্ধির সঙ্গে দার্শনিক বোধকে মিলিষে এবার দরকার অজানা-অনস্তের অন্ধকারময়, বন্ধুর 
পথে যাত্রা করা। এ যাত্রাই রামেন্নুন্দরের বিশ্বযাত্র।। এ পথ ধরে এগোলেন বলেই 
তিনি জগংপথিক। কিন্তু জগৎপথের যাত্রী হবার মুহূর্তে এক একবার পিছন ফিরে 
তাকিয়েছেন রামেন্্রহন্দর । বেদ-্রাক্ণ ও আ'রণ্যক-উপনিষদের ভারতবর্ষের দিকে 
আপন দৃষ্টিকে মন্প্রমারিত করেছেন। দেখেছেন অতীত ভারত ; অতীত ভারতের 
কল্যাপধর্ম ও সত্য-শাস্তিকে। এই অতীত্চারী সত্যদৃষ্টির আলোকে সুদুর অতীতকে 
যেমন দেখেছেন, ঠিক তেমনি দেখেছেন অদূর বর্তমানকেও। অতীত-দেখ! চোখে 
বর্তমানের বেদপন্থী হিন্দুদমাজের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। আবার আলোকসম্পাত 
করেছেন অতীত যুগের বেদপন্থীদের ক্রিগ়া-কর্ম, সিদ্ধি-সাধন| ও যাগ-যজ্ঞের উপর। তাই 
সাহিত্য-সাধক রামেন্্নন্দর বিজ্ঞানভিক্ষুই নন শুধু, বেদপন্থীও বটে। বিজ্ঞানের বেলায় 
যেমন, বেদ-এর বেলায়ও তেমনি সত্য-স্থন্দর ও কল্যাণত্রতের ভাষ্য রচন। করেছেন তিনি। 
এই ভাষ্য-রচনার একটা ইতিহাস আছে। বেদ্‌-পরিক্রঘার মূলে ইতিবৃত্ত আছে 
একটু। উপরে এর আভাস দিয়েছি । নীচে এ কথা খোলস! করে বলব। কেননা, 
বিজ্ঞানপন্থী রামেন্হন্দরের বেদপন্থীতে রূপান্তর কৌতৃহলোদ্দীপক। 
এই প্রসঙ্গে গোডাতেই বলে রাখি, বিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষমত। সম্বন্ধে রামেন্দ্রমুন্দরের মনে 
বরাবরই একট! সংশয় ছিল। তবে সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বে এ সংশয়কে বারবার 
কাটাবার চেষ্টা করেছেন তিনি । নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত রামেন্রহন্দরের প্রাথমিক 
রচনা “মহাশক্তি? ( অগ্রহীয়ণ ১২৯১), “বিবর্তন (আাবণ ১২৯২ )) “মহাতরঙ্গ' ( অগ্রহায়ণ 
১২৯২ ) ও 'জড়জগতের বিকাশ (আধা ১২৯৩) নিয়ে আলোচন| করলে এ ধারণা 
বদ্ধমূল হয়। কিন্তু মনে যেন রাখি, এ পর্বের সংশয় বিজ্ঞানবিষ্যায়ই নিবদ্ধ নয় শু, 
দর্শনশান্ত্রেও প্রসারিত। যেমন, “মহাশক্তির এক জায়গায় আছে, 
কে বলিবে--এ ব্রন্ধা্ড কার রচিত? কে জানে এই ব্রহ্মা কি? এই 
পরিৃশ্মান অনস্ত জগৎ সীমাহীন, পরিধিহীন অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল 


খর্ম ও দর্শন £ বেদপন্থী রামেজ্রহলার ৬১) 


ভ্রাম্যমাঁশকে আমাকে বলিবে ইহা কি? প্রাচীন বৈদাস্তিক বলিয়াছেন, 
এ মায়া) আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের 
একমাজ্জ উত্তর, আমি জানি না। 
সাহিত্য-চর্চার প্রাথমিক পর্বে বিজ্ঞান ও দর্শনে রামেন্্হন্দরের এই সংশয়ের কথা ত্বীকার 
করে নিয়েও বলবো, এ অধ্যায়ে বিজ্ঞানই তাঁকে পথ দেখিয়েছে । এ যুগে বিজ্ঞানবিষ্যার 
সাহায্েই বিশ্ববহস্তের উত্তর খু'জেছেন তিনি । ঠিক একই কথা প্রযোজ্য তার প্রথম 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানগ্রস্থ “প্রকৃতি (১৮৯৬) সম্বদ্ষে। এখানেও রামেন্দরহন্দর বিজ্ঞানভিক্ষু 
জগৎপথিক | বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই বিশ্ব-প্রকৃতির ব্বরূপ-অদ্বেষণে বেরিয়েছিলেন 
তিনি। কিন্ত বিজ্ঞানবিদ্যা অনেক ক্ষেত্রেই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তার কৌতৃহল চবিতার্থ 
করতে পারল না । এই গ্রন্থের “জ্ঞানের সীমানা' নামক প্রবন্ধে দেখি, রামেন্দ্স্ুন্দবের 
মনে খটকা লেগেছে । বিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষমতা সম্বন্ধে তাব মনে জেগেছে সন্দেহ। এই 
সন্দেহ থেকেই পরবর্তী গ্রন্থ “জিজ্ঞাসা+র (১৯০৪ ) পরিকল্পনা । বিজ্ঞানবিদ্যার অক্ষমতার 
কাহিনী এখানে আরও প্রকটভাবে চিত্রিত। সে চিত্র আছে মমায়াপুরী'তে (কাত্তিক 
১৩১৬ )। আছে “বিজ্ঞানে পুতুলপুজা*য় ( অগ্রহায়ণ ১৩১৭)। এইভাবে একদিকে 
বিজ্ঞানবিষ্ভার এই অসম্পূর্ণ তা, অপরদিকে স্বদেশপ্রেম রামেন্্রস্ন্দবকে বেদ চর্চায় 
অন্রপ্রাণিত কবেছে। বিজ্ঞানবিগ্যার অসম্পূর্ণতার কথা বলতে গিয়ে 'কর্মকথার (১৩২০) 
ভূমিকায় রামেনদ্ুমন্দর লিখছেন, 
“পার্থ কর্ম করিব কেন, এই প্রশ্নের উত্তব দিবার চেষ্টাও স্থানে স্থানে 
করিয়াছি । আধুনিক কালের হিতবাদী পণ্ডিতেব! যেরূপে উত্তর দেন, তাহাতে 
তৃপ্তি হয় না। ডারুইনপন্থীরা কিরূপে হিতবাদেব মূল অনুসন্ধানে প্রয়াস 
পাইয়াছেন, তাহাও যথাশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিজ্ঞান-বিগ্ভাকে বোধ 
করি এইখানেই নিরম্ত হইতে হয়। আমি কেন পবেব জন্ত ত্যাগ স্বীকার করিব, 
এ কথার চরম উত্তর বিজ্ঞান-বিষ্ভাব নিকট পাওয়া যায় না। পবার্থপরতার অর্থাৎ 
পরার্থে স্বার্থত্যাগে প্রেরণার মূল স্থষ্টিতত্বের বীঙ্গের মধ্যে নিহিত আছে,”__ 
এই গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ “যজ্ঞে, রামেন্্রহন্দর সে কথা বুঝিয়েছেন। যজ্ঞের মাহাত্ম্য 
বর্ণন! প্রসঙ্গে বেদপন্থীর কর্মাদর্শ ও জীবনদর্শন বর্ণনা করেছেন ওখানে । বিজ্ঞান নয়, 
বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের আলোকেই রামেন্্রন্নন্বর ওখানে জীবনে ত্যাগের তাৎপর্য খুঁজে 
পেয়েছেন। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক না হলে এমনটি সম্ভব হত না। পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে উচ্চথিক্ষিত হওয়া সত্বেও দেশীয় সংস্কৃতি ও ধর্মশাস্ত্রের প্রতি এই শ্রদ্ধা আদর্শ 
দেশপ্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব । 
ছোটবেলা থেকেই দেশকে ভালবাসতেন রামেন্্রহন্দর ৷ দ্বদেশবাসী ও শ্বদেশীয় 
ধ্যান-ধারণাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন হ্বজাতিগ্রীতির বশেই ফতেসিংহ জমিদারীর 
ইতিবৃত্ত নিয়ে তিনি “পুগুরীককুলকীত্তিপঞ্জিকা? (১৩০৭) লিখেছিলেন । বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে 
কেন্দ্র করে লিখেছিলেন “বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা” (১৩১২ )। অতএব দেখি, যে যুগে 
রামেন্্রস্ুন্দর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে নিয়ে ভাবছেন, স্বদেশ ও শ্বজাতিকে নিয়েও ভাবছেন 


৬হ পথিকৃৎ রামেন্ত্রহন্দর 


ঠিক সে যুগেই। জিজ্ঞাসা ও বঙ্গলম্্ীর ব্রতকথ প্রায় একই মময়ে রচিত হচ্ছে। কিন্ত 
মনে যেন রাখি, তখনও এদেশের প্রাচীন শাস্তগ্রন্থের সঙ্গে রামেন্্রহৃন্দরের অগ্তরঙ্গ পরিচয় 
ঘটে নি। সে পরিচয় কেমন করে ঘটল, 'এঁতরেয় ব্রাহ্মণের (১৩১৮) ভূমিকায় তিনি 
নিজেই তাঃ বলেছেন, 
“দীঘাপতিয়া-রাজবংশের উজ্জল প্রদ্দীপ প্রীমান্‌ কুমার শরৎকুমার রায় যখন 
আমার নিকট পদার্থবিষ্ঠা পড়িয়া এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, 
আমি তখন মাঝে মাঝে পদার্থবিদ্যা সীম! ছাড়াইয়া অন্তান্ত কথা পাড়িতাম। 
আমাদের দেশের পুরাতন কথা যে আমর! জানি না বা জানিবার যত্বও করি 
না এবং ইহার অপেক্ষ। লজ্জার বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে 
পারে না, এই বিষয় লইয়া! আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হইত। এমন 
কি, আমাদের জাতীয় জীবনের যে কিছু বিশিষ্টতা, তাহার মূল ভিত্তির 
আমরা সন্ধান রাখি না, এই জন্য বসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিতাম ও 
আমাদের শিক্ষাকে ধিক্কার দিতাম । ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্র গরন্থসমূহের 
বাঙ্গালা অন্থবাদ প্রকাশ করিয়! এই সন্ধানকার্ধে সাহাষ্য করা উচিত, এই 
কল্পনাও এই সময়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল ।” 


এর ফলে শরৎকুমার রায় ত্রান্ধণ গ্রন্থগুলির অন্বাদ-প্রচাবে উদ্যোগী হলেন। মুলতঃ 

তাবই প্রচেষ্টায় ও ব্যষে প্রথম আরম্ত হল এতবেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদের কাজ। যতীন্্রনাথ 

চৌধুবী, হীবেন্দ্রনাথ দত্ব, নগেন্্রনাথ বন্থু প্রমুখ মনীষ'দেব পরামর্শে পণ্ডিত জয়ন্ত 

সিদ্ধা্ত ভূষণকে এ কাজে নিযুক্ত কর! হ'ল। কিন্তু এতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম ছুট অধ্যায় 

অন্থবাদ করে সিদ্ধান্তভৃষণ এ কাজ থেকে বিদায় নিলেন। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে 

ছাপার কাজও চলছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি বিদায় নেওয়ায় কাজ বন্ধ হবার উপক্রম 

হল। এমন সমগ্ন শরৎকুমার রায়ের অনথবোধে রামেন্মন্দরের উপর এতরেয় ব্রাহ্মণ 
অন্থবাদ করার ভার পড়ে । এ সম্বন্ধে আচার্দেব লিখেছেন, 

“তিনি যে কেন আমাঁব উপর এই ভাব অর্পণ করিলেন, আর আমিই বা 

কেন ভার গ্রহণ করিলাম, তাহার কোন সঙ্গত উত্তর দিতে পারিব না। এখন 

তাহা মনে করিয়া বিস্মিত হই। বেদবিদ্যা অল্পজ্ঞকে ভয় করেন ; কিন্তু 

আমার মত অজ্ঞের হাতে পড়িয়া তাহার কিরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছিল, 

তাহা জানি না। বেদবিগ্যায় আমি তখন সর্বতোভাবে অজ্ঞ ছিলাম। 

সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতাই আমাকে এই ভার গ্রহণে প্রোৎ্সাহিত ও প্রেরিত 

কৃবিয়াছিল। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে জন্মিয়া ভারতবর্ষের পুরাতনী 

বিছ্ভাঁয় অজ্ঞতা! নিতাস্ত ভাগ্যহীনতার লক্ষণ বলিয়! আমি বোধ করিতাম। 

এই স্থযোগ অবলম্বনে সেই মহতী বিদ্যায় যুংকিঞিৎ জ্ঞান লাভ 

করিতে পারিব, এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে আমি সমর্থ হই নাই। 


ধর্ম ও দর্শন £ বেদপন্থী রামেন্ত্রহ্ন্দর ৪৪ 


সি 


এই প্রাংগ্ুলভ্য ফলের লোভেই আমি উদ্বাহ বামনের বৃত্তি আশ্রয় 
করিয়াছিলাম।” ১ 

অতএব, দেখছি, বেদ-অধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চার প্রতি রামেজ্ত্নন্দরের স্থগভীর শ্রদ্ধা ছিল। 
বেদ-বিদ্যার লঙ্গে পরিচিতি তিনি ভারতীয়দের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাই 
যখন ত্বার উপর এতরেয় ব্রাহ্মণ অনুবাদের ভার পড়ল, তখন তিনি এ কাজে এগোলেন 
সশ্রদ্ধচিতে এবং এঁকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে। স্থুদীর্থ আট বৎসরের চেষ্টায় এতরেয় ব্রাহ্মণের 
অনুবাদের কাজ শেষ হয়। কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৩১০ সালে। আর শেষ হল 
১৩১৮ সালে । এই স্থদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনুবাদক নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্তে 
তিনি অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন । 

আনন্দাশ্রম থেকে প্রকাশিত মূল এঁতরেয় ব্রাহ্মণের অন্থবাদ করেছেন রামেন্্রনুন্দর | 
অনুবাদে সায়ণাচাধের ব্যাখ্যার অনুসরণ করেছেন। মার্টিন হৌগের ইংরেজী অনুবাদ ও 
মুলগ্রস্থের সাহায্য বিশেষ নেন নি। লায়ণের ব্যাখ্যায় সংশয় হলে ইংরেজী অন্থবাদ 
দেখেছেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ সায়ণের ব্যাখ্যায় সন্দেহ হলেও সায়ণাচাধকেই তিনি 
অনুপরণ করেছেন। ২ এ ছাড়! এতরেয় ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তকে সহজ ও বোধগম্য করে 
তুলবার জন্য অন্ধবাদপ্রস্থটিতে প্রচুর টাকার সন্নিবেশ করেছেন। টাকার সাহায্যে কোথাও 
বা ছুরূহ ও সাংকেতিক প্রলঙ্গ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোথাও ব1 কর! হয়েছে মৃলগ্রস্থের 
সত্র-নির্দেশ। আর গ্রন্থটির পরিশিষ্টে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য বুঝান হয়েছে। 
' ট্টীকা ও পরিশিষ্ট-রচনায় লেখক অন্থান্য ব্রাহ্গণগ্রস্থ এবং সেই সব ব্রাক্ষণগ্রন্থের অনুযায়ী 
সুত্রগ্রস্থের সাহায্য নিয়েছেন। পরিশিষ্ট লেখা হয়েছে প্রধানত: শতপথব্রাঙ্ষণ গ্রন্থের এবং 
তদনুষায়ী কাত্যায়নীর শ্রোতস্থত্রের অবলম্বনে । আচার্ধ বেবার কতৃক শতপথ ব্রাহ্মণের 
এবং যাজ্জিকদেবাদিরুত-ব্যাখ্যাসমন্বিত কাত্যায়নশ্রোতচ্থত্রের যে সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছিল, পরিশিষ্ট-প্রণয়নে লেখক তার সাহায্য নিয়েছেন। বেদের শাখাভেদে খত্বিক 
বা! পুরো হিতদের অনুষ্ঠানে অল্পবিস্তর ভেদ আছে। তাই স্থলবিশেষে লেখক বৌধায়ন 
এবং আপপ্তত্ব-প্রণীত শ্রোতন্ত্রেরও সাহাধ্য নিয়েছেন। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এঁতরেয় ব্রাহ্মণ মূলতঃ খগৃবেদনির্ভর । অপরাপর বেদ 
অনুযায়ী কর্মের উল্লেখ এই ব্রাহ্মণে প্রসঙ্গত আছে মাত্র। যজুর্বেদী বা সামবেদী খত্বিকদের 
কর্ষের সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকায় যজ্ঞের একাংশ মাত্র এই ব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে। বৈদিক 
যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিবরণ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে । এঁতরেয় ব্রাহ্ণে মূলতঃ 
আছে প্রধান খত্িক ও তার সহকারীদের ক্রিয়াকর্মের কথা । এরা খক্মন্ত্রের দ্বারা 
যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন; দেবতা আহ্বান করতেন। প্রধান খত্বিককে বলা হত হোতা। 
কারণ, দেবতা আহ্বানে তীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য । এই হোতা ও তার সহকর্মীদের 
কথাই এঁতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাধান্য পেয়েছে ; তবে অনেক জায়গায় যযুর্ধেদীয় খত্বিক অধবর্ঘণ 
ও তার সহকারীদের কথাও এখানে এসে গেছে । আর এসেছে সামবেদীয় খত্বিক উদগাতা 
ও তার সহকারীদের প্রসঙ্গ । বৈদিক যজ্জে হোতা, অধবর্ুও উদগাতা-_-এই তিন শ্রেণীর 
১. ক্সামেন্্র রচনাবলী-_-৫ম থণ্ড (মাঘ ১৩৫৭ )। এতরের ব্রাঙ্গণ-__নিবেদল পৃঃ15৯-।* | 


৪ পথিকৃৎ রামেত্রহন্দর 


খাত্বিকের প্রয়োজন হ'ত। অগ্িষ্টোমাদি যজ্ঞ এরা একযোগে নিজ নিজ কাজ করতেন। 
হোতা! পন্য ও ছন্দোময় খক্মস্ত্রে দেবতার আহ্বান করতেন। অধ্বযু গছ্যময় যজুর্মস্ে 
দেবতার উদ্দেশে আনুতি দিতেন । আর উদগাতা সামমন্ত্র গান করতেন। যাগ-যজের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও সকল শ্রেণীর খত্িকের কথা এতরেয় ব্রাহ্ষণে নেই বটে, তবে এ থেকে 
বৈদিক যজ্ঞের বিপুল এশখবর্ব-আঁড়ম্বর ও সুমহান আদর্শ-চেতনার একটি স্পষ্ট আভাস পাওয়া 
যায়। এ ছাডা বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কতে অনভিজ্ঞ পাঠকদের পক্ষেও এ গ্রন্থ বুঝতে 
কোনো অস্থবিধা হয় না। এ জন্যে অনুবাদক ও টীকাকার রামেজ্্রনুন্দর ত্রিবেদীর 
কৃতিত্ব বড় কম নয়। সহজ ও প্রাঞ্চস বাংলায় তিনি এতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করেছেন। 
বৈদিক যুগের ধ্যান-ধারণার সুহূর্গম বন্ধুর পথে যাত্রা করেও তিনি সাধারণ পাঠকদের 
কথা ভুলে যান নি। বরং সর্ধজ্রই অন্থবাদ করেছেন পাঠক-সাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে। 
কিন্ত তাই বলে অন্থবাদ কোথাও হালকা বা লঘু হয়ে পড়েনি। আলোচ্য বিষয়ের 
গাঁভীষের দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বত্রই লেখক হুনির্বাচিত শব্ধ ব্যবহার করেছেন। বাক্য 
যোজনা করেছেন বেদ-ত্রাহ্মণের পবিত্রতা ও আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে । এক কথায় 
আদশদীপ্ত, সংঘত বাগ্ভঙ্গী এই অন্থবাদকে এক বিশেষ সাহিত্যিক মর্ধাদায় ভূষিত 
করেছে। তাই অকপটে বল! চলে, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যেও রামেন্দরহন্দর ত্রিবেদীর 
একটি বিশেষ স্থান আছে । মৌলিকতা৷ বা! অভিনবত্তের জন্যে নয়, প্রদীপ্ত দেশপ্রেষ, 
একাস্তিক ধর্মপ্রাণতা ও অপরূপ সাহিত্যিক 'অভিরুচির জন্যেই তার এই অনুবাদ বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন-লাভের ছাড়পত্র পেয়েছে । এতরের় ব্রাহ্মণের বিষয়- 
বস্ত নিয়ে আলোচনা করলে এই উক্তির ঘাথার্থ্য নির্ণয় করা সহজ হবে । অবশ্য এতরে 
ব্রাহ্মণের প্রথম ছু”টি অধ্যায়ের অনুবাদ করেছিলেন পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ততূষণ। 
এতরেয় ব্রাহ্মণ খণ্েদের অন্তর্গত । চল্লিশ অধ্যায়ে এই ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ। সকল সোষ- 
যজ্ঞের গ্রকৃতিহ্বরূপ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ দিয়ে এর আরম্ভ । জ্যোতিষ্টোম নাম হ'ঙ্গ 
কেন ? ন।, অগ্নি উধ্বে+উঠে জ্যোতিম্বরূপ হলেন। দেবগণ সেই জ্যোতির স্তব করলেন। 
সেইজন্যে নাম হ'ল জ্যোতিস্তোম। সেই জ্যোতিস্তোমকে দেবগণের গ্রীত্যর্থে পরোক্ষ 
নামে জ্যোতিষ্টোম বলে ডাকা হ্য়।৩ গোষ্টোম, আযুষ্টোম প্রভৃতি বিবিধ সোমযাগের 
মধ্যে সকলের প্রথমে স্থান জ্যোতিষ্টোমের ৷ জ্যোতিষ্টোম যজ্জের সাতটি সংস্থা। তন্মধ্যে 
অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী ও অতিবাত্র, এই চারটি সংস্থা পর পর বর্ণিত হয়েছে । এই 
চারটির মধ্যে অগ্রিষ্টোম প্ররুতি, অর্থাৎ সকল অনুষ্ঠানই অগ্রিষ্টোমে উপদিষ্ট হয়েছে। 
উকৃথ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র বিকৃতি, অর্থাৎ অগ্রিষ্টোম-সাধারণ অনুষ্ঠান ব্যতীত কয়েকটি 
বিশেষ অনুষ্ঠান এতে উপদিষ্ট হয়েছে। এইজন্যে এতরেয় ব্রাহ্মণ প্রথমে অগ্রিষ্টোম যজ্ঞই 
বর্ণিত হয়েছে । অগ্রিষ্টোমের প্রারস্তে খত্বিক-বরণ অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু খত্বিক-বরথ 
হোতার সম্পা্য অনুষ্ঠান নয়। তাই সে অনুষ্ঠানকে খথেদ-অনুসারী বলা যায় না । সেজন্তে 
প্রথমে দীক্ষণীয়েন্ট অনুষ্ঠানের বিষয় নিয়ে এতরেয় ব্রাহ্মণ আরম্ত হয়েছে । ৪ ইঠ্টিকর্মগ 


৩ উতরেন্ আ্াচ্গণ, ৩য় পঞ্চিক] : ১৪শ অধ্যায় ; ৫ম থও। 
৪ রামেজ্র-রচনাবলী। পৃঃ ৩৪। 


ধ্' ও ঘর্শন £ বেদপন্থী রামেজ্রনথন্দর ৫ 
৫ [8] 


অধরযূ করে থাফেন, অতএর এ কর্মও যনূর্বেদ-অন্ভুদারী। কিন্তু ই্টিকর্মের অস্তর্ত 
যাজ্যাপাঠ « ৪ অন্থবাক্যাপাঠ ৬ হোতার করণীয়ের মধ্যে পড়ে। এরা খথেদীয় 
অনুষ্ঠান । তাই ই্টিবিধান না জানলে যাজ্যা ও অন্বাক্যা পাঠ কখন করতে হবে, তা 
জানবার উপায় থাকে না। সেন্তে ইষ্টিবিধান খঞ্থেদীয় হৌত্র অনুষ্ঠান না হলেও এই 
গঞ্থেদীয় ব্রাহ্মণের প্রথমে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বর্ণনার প্রাক্কালে ইষ্টিবিধান করা হয়েছে। 
খথেদানমারী এতরেয় ব্রাহ্মণের প্রারস্তে ইষ্টিবিধান বর্ণনার যে কারণ এখানে বলা 
হ'ল, তা, মূলতঃ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের ব্যাখ্যা অন্যায়ী। অন্গবাদকে সহজ ও সর্বজন- 
বোধ্য করার ব্যাপারে তিনিও যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, উপরের এ 
আলোচন! থেকেই তাঃ প্রমাণিত হবে। 
প্রথম অধ্যায়ে দীক্ষণীয় ইষ্টি, তার প্রশংসা, যজমানের সংস্কার, তার যাজ্যা, অন্ুবাকা। 
সংযাজ্য। ও সত্যকথন বর্নিত হয়েছে । তারপর দীক্ষার পরদিন প্রাতঃকালে সম্পান্ 
অগ্নিষ্টোমের আরম্তস্থচক ইঠ্টিষজ্ঞ প্রায়ণীয়াদি বিধানের জন্ত্ে ছ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ত। 
এখানে প্রায়ণীয় ইষ্টি ও নোমযাগের সমাপ্তিস্চক ইষ্টিষজ্ঞ উদয়নীয় ইষ্টি ও তার 
দেরতাদি বর্ণিত হয়েছে । পরবর্তী অধ্যায়ের আরম্ভ সোম আনয়নের দিক-নির্ণয় প্রসঙ্গ 
বিয়ে। তারপর সোম আনয়নের মন্ত্র বর্ণনা করে আনীত সোমকে শকট থেকে নামাবার 
বিধান। পরবর্তী অংশে বর্ণিত হয়েছে সোমক্রয়ের পর ক্রীত সোমের সঘর্ধনার্থ ই্টিযজ্ঞ 
“আতিথ্য ইষ্টির কথ| | প্রসঙ্গত; মূলের অন্গনরণে অগ্রিমস্থন মন্ত্র ও আতিথ্যো্টি- 
মন্তরবিধান বর্ণনা করে তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে স্থান পেয়েছে 
যাগ-য্জ্ের আরও বহু বিচিত্র বর্ণনা। বহু উপাখ্যান, বহু কিংবাস্তী, বহু ক্রিয়া-কর্ম, 
বহু অর্চনা-আরাধনার কাহিনী । অগ্নিষ্টোমের পর একে একে এসেছে অগ্রিষ্টোম-উকৃথ্য, 
ষোড়শী, অতিরাব্র, গবাময়ন, দ্বাদশাহ, অগ্নিহোত্র, সোমযজ্ঞ ও রাজসুয়ের কথ; প্রতিটি 
নাম, অনুষ্ঠান আর ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়িত বহু ইতিহাস ও আখ্যায়িকা । যেমন, ওঁ- 
নামের ্টিকথা,?৭- 
প্রজ্জাপতি কামন! করিলেন, আমি বহু হইয়া! জন্মিব। তিনি তপস্ত। করিলেন। 
তিনি তপস্তা করিয়া পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও ছ্যুলোক, এই লোকসকল সৃষ্টি- 
করিলেন; তৎপরে সেই লোকসকলের পর্ধালোচনা করিলেন । তাহার 
পর্ধালোচনায় সেই লোকসকল হইতে তিনটি জ্যোতি জন্মিল) পৃথিবী 
হইতে অগ্নি, অস্তরীক্ষ হইতে বায়ু ও ছ্যুলোক হইতে আদিত্য জন্মিল। তখন 
তিনি সেই তিন জ্যোতির পর্যালোচনা করিলেন। তাহার পর্যালোচনা 
তিন বেদ জন্মিল। অগ্নি হইতে খথেদ, বায় হইতে যজুর্বেদ ও আদিত্য 
হইতে সামবেদ জন্মিল। তখন তিনি সেই বেদের পর্যালোচনা করিলেন। 
তাহার পর্যালোচনায় সেই বেদ হইতে তিন শুক্র (জ্যোতিঃপদার্থ ) জন্গিল; 
খথেদ হইতে ভূ, যজুর্বেদ হইতে ভূবঃ, সামবেদ হইতে শ্বঃ জন্মিল। তখন 
৫-৬ যাগের পূর্বে হোত! ব! তার সহকারী কর্তৃক উচ্চাক্পিত যাগ-মন্ত্র। 
৭ এতরেয় ব্রাহ্মণ ; ৫ম পঞ্চিক। £ ২৫শ অধ্যার, পৃঃ ৩৫৯--৩৬০ । 


চি 


৮ ষ্, পথিকৃৎ রামেজসছার 


'তিনি সেই শ্ুক্রের পর্যালোচন! করিলেন। তাহার পর্যালোচনায় তাহা! হইতে 
তিন বর্ণ জন্মিল; অফার, উকার ও মকার। তিনি সেই তিন বর্ণকে 
একত্র যোগ করিলেন; তাহাতে তাহা ও হইল। এই জন্য ও' বলিয়াই 
প্রণব করে; এ স্বর্গলোকও ও -ন্বরূপ ; এ যে আদিত্য তাপ দেন, তিনিও 
ও-ম্বরূপ। 
'এ ছাড়া এঁতরেয় ব্রাঙ্ষণে আছে বনু উপাখ্যান। সেগুলোর মধ্য দিয়ে বৈদিক যজ্ঞের 
বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর! হয়েছে । উদাহরণ হিসেবে যজ্ঞে পুরোভাশ 
ৰা চাউলের রুট প্রদান ও যাজ্জিকদের সেই রুটি ভক্ষণের তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যাক। 
এতরেয় ব্রাহ্মণে বল! হয়েছে, এই যে যজ্ঞে পুরোভাশ প্রদান, এর দ্বারা পশু হননেরই 
( আলম্তন) কাজ হয়। পুরোডাশের উপকরণ ধানের খড় হল পশুর লোম। তু 
হ'ল চর্ম আর ক্ষুদ হ'ল রক্ত । এ ছাড়া চাউল থেকে প্রস্তুত রুটির বিভিন্ন অংশ হ'ল 
মাংস। আর চাউলের যা কিছু সার বা কঠিন ভাগ তা” হল অস্থি। অতএব, এতরেয় 
ব্রাহ্মণের মতে, যে পুরোডাশ দ্বারা যাগ করে, সে পশুগণের সকল যজ্জভাগ দ্বারাই যাগ 
করে। একটি আখ্যায়িকার৮ মধ্য দিয়ে তরে ব্রান্মণে এই পঞু-প্রতীক পুরোডাশের 
ব্যাখ্া৷ করা হয়েছে। অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা রামেন্্নুন্দরের বর্ণনাগুণে আখ্যায়িক! 
হয়ে উঠেছে সহজ ও সুখপাঠ্য ; বলা হয়েছে__ 
ঘ. পুরাকালে ] দেেবগণ পুরুষকে (মনুত্যকে ) পশ্রূপে আলম্তন ( যজ্জে হনন ) 
করিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন। সেই হননোদ্যুন্ত পুরুষ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল 
ও অশ্থে প্রবেশ করিল। সেই জন্য অশ্ব যজ্মযোগ্য হইল। অনন্তর যজ্ঞভাগ কর্তৃক 
পরিত্যক্ত সেই পুরুষকে দেবগণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিলেন ; সেই পুরুষ ( তখন) 
কিম্পুর্ুষ হইল। 
তাহারা অশ্বের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন । সেই হননোছ্াক্ত অশ্ব হইতে যজ্ঞভাগ 
পলায়ন করিল ও গরুতে প্রবেশ করিল। সেই হইতে গরু যজ্ঞের যোগ্য হইল । 
দেবগণ সেই যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত অশ্বকে বজ্জন করিলেন) সেই অশ্ব (তখন) 
গৌর-মুগ হইল । 
তাহারা গরুর আললম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই বধোছ্যক্ত গরু হইতে ষজ্ঞভাগ 
পলায়ন করিল ও অবিতে ( মেষে ) প্রবেশ করিল। সেই হইতে অবি যজ্জের যোগ্য 
হইল। তখন দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত গরুকে বজ্জন করিলেন । নে গবয় 
হইল। 
তাহারা অবির আলম্তনে উদ্যত হইলেন। সেই ংধোছ্যক্ত অবি হইতে যজ্ঞভাগ 
পলায়ন করিল ও অজে (ছাগে ) গ্রবেশ করিল। সেই হইতে অজ যজ্ঞের যোগ্য 
হুইল। দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত অবিষে বজ্জন করিলেন ; সে উষ্ট হইল । 
সেই যজ্ঞভাগ অজে বছুকাল ধরিয়! ক্রীড়া করিয়াছিল। সেই হেতু এই যে অজ, 
মে পশ্তগণ মধ্যে ( যজ্ঞে ) সর্বাপেক্ষা! উপযুক্ত। 


৮ উভয়ের ত্রান্মাণ ; ২য় পঞ্চিকা £ ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ১১২--১১৩। 
ধর্ম ও দর্শন £ ঘোপন্থী রামে্াহন্দর ৬ 


তীহারা অজের আলম্তনে উদ্যত হুইলেন। সেই বধোছ্যুক্ত অজ হইতে যন্তভাগ 
পলায়ন করিল ও এই (পৃথিবীতে ) প্রবেশ করিল । সেই হুইতে এই ( পৃথিবী ) 
যজ্ঞের যৌগ্য হইল । তখন দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত অজকে বর্জন করিলেন ; 
সে শরভ হইল । 

এই সেই পশুগণ ( ষজ্ঞভাগ ) মেধ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় অমেধ্য (যজ্ঞের 
অনুপযুক্ত বা অপবিত্র); সেইজন্য ইহাদের (মাংস ) ভোজন করিবে না। 

পরে পুরোডাশের বিধান-_তমস্যাং**** "০০ য এবং বেদ' 

"এই পৃথিবীতে ( প্রবিষ্ট ) যঙ্ছভাগকে দেবগণ অন্ুগমন করিয়াছিলেন। অনুস্থত 
হইয়া সে ব্রীহি (ধান্ট) হইল। সেইজন্য যখন পশুর ( হননের ) পর (ধান্ত হইতে 
প্রস্তুত) পুরোডাশ নির্পণ ( আহুতি দান) কর! হয়, তখন আমাদদিগের যজ্ঞভাগযুক্ত 
পশ্ত দ্বারাই ইষ্ট ঘটে, কেবল পঞ্ত দ্বারাই ইষ্ট ঘটে। যে ইহা! জানে, তাহারও জ্ঞভাগ- 
যুক্ত পণ্ড দ্বারাই ইষ্ট ঘটে, কেবল পণ্ড দ্বারাই ইষ্ট ঘটে ।” 


৩ 


এভরেয় ব্রাহ্মণের দেড় বছর পরে ধর্ম ও দর্শন নিয়ে লেখা রামেন্তস্থন্দরের পরবর্তী 
গ্রন্থ “কর্শ-কথা” (১৩২০) প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থটি হল ১৩০১ থেকে ১৩১৮ সালের 
মধ্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আচারদেবের এগাবোটি প্রবন্ধের সংকলন । 
রচনাকালের হিসেবে কর্ম-কথাঃর সর্বশেষ প্রবন্ধ “যজ্ঞ ছাড় অবশিষ্ট সবগুলো প্রবন্ধই 
এতরেয় ব্রাচ্মণেব অনুবাদের কাজ আবন্ত করার পূর্বে লেখা । অতএব, কর্মকথার 
প্রবন্ধগুলেো৷ থেকেই হিচ্ছু-ধর্ম ও প্রাচ্য-দর্শনের পথধাত্রী রামেজ্ররন্ুন্দরের চিন্তাধারার 
পরিচগ়্ মিলবে । আর মিলবে, বেদপন্থী রামেন্ত্রন্ুন্বরের স্বধর্মনিষ্ঠ। ও হ্বজাতিগ্রীতির 
পরিচয়। 

কর্মকে পরিহার করতে পাবে ন! মানুষ | কর্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না,--এ 
গ্রন্থে রামেন্ত্রক্ন্দর তা বোঝাতে চেয়েছেন । এ সম্বন্ধে কর্ম-কথার 'নিবেদন-এ তিনি 
বলেছেন, 

দকুর্বনেবেহ কর্খাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ”» এই বাক্যকে আমি ভিতিত্বরূপে 
গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলি ধ্াড় করাইয়াছি। কর্ম পরিত্যাগে মনুষ্বের ক্ষমতাও নাই 
এবং অধিকারও নাই, ইহাই আমার মুখা বক্তব্য । 

এই গ্রন্থের “বৈরাগ্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে বৈরাগ্যের উপর কটাক্ষ আছে। কিন্তু মনে 
যেন রাখি, এঁহিক বা পারত্রিক শ্বার্থপরতা থেকে যে বৈরাগ্যের জন্ম, ষার ছারা মানুষে 
“জীবনের কর্মমভার গ্রহণে কুষ্টিত হয়, স্বার্থপর শাস্তির আশায় পরার্থপর অশান্তি শ্বীকারে 
কুষ্টিত হয়ঃ সেই বৈরাগ্যই লেখকের কটাক্ষের বিষয় । আচার্য ত্রিবেদী বিশ্বাস করেন, 
“আমাদের ধশ্বশান্ত্র এই বৈরাগ্যের কখনই প্রশ্রয় দেননি এবং সেইজনই 'গৃহস্াশ্রমকে 
সকল আশ্রমের উচ্চে স্থান দিয়েছেন । তা” ছাড়া 'শান্ত্রাহমোদিত বিশুদ্ধ বৈরাগ্যঃ 
নি্ষাম কর্মপরতা থেকে অভিন্ন বলেই রামেন্দন্থন্দরের ধারণা । তাই বৈরাগ্যের প্রতি 


১৫ পথিকৃৎ রামেত্রহম্র 


কোনোরূপ কটাক্ষপাত করা তার উদ্দেশ্ত নয়। আসলে কর্ম-কথায় তিনি মহতর 
জীবনাদর্শের অনুধ্যান করেছেন। সত্য ও কল্যাণদৃষ্টির আলোকে বেদপন্থী হিন্দুদমাজের 
জীবনবেদ ব্যাখ্যা করেছেন । 

প্রথম প্রবন্ধ “মুক্তির পথ"৯-এ দেখি, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হুখ-ছু:খের হাস-বৃদ্ধি 
লম্পর্কে পরম্পর-বিরোধী ছু"টি মতবাদ আলোচন|। ক'রে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, 
অবিমিশ সুখ যেমন এ জগতে নেই, তেমনি নেই অবিমিশ্র ছুঃখও। আসলে স্থখ-ছুঃংখ 
অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। এককে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। 
জ্ঞানের বৃদ্ধিতে ছুঃথ নাশের প্রয়াস নিহিত, এই অবধি মাত্র বলা যায়। কিন্তু জ্ঞানের 
বৃদ্ধিতে ছুঃখের হাস হবে এবং সুখের মাত্রা বাড়বে, এমন কথা বলা যায় না। কারণ, 
আমরা যা'কে জ্ঞান বলি, তাঃ হ*ল জগৎ সম্পকে জ্ঞান । 

এ হল এক ভ্রান্তি। জ্ঞান নামক এই ভ্রান্তি থেকেই জগতের উৎপত্তি হয়েছে । 
হয়েছে সুথ-ছুঃখের উৎ্পত্তি। অতএব, জ্ঞান নামে পরিচিত এই ভ্রান্তি যতক্ষণ বর্তমান 
থাকবে, ততক্ষণ সুখ-দুঃখ পরিহার করা সম্ভব নয়। তাই এই ভ্রান্তির বিলোপ-সাধন 
করলেই সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হবে এই জগতের অস্তিত্ব । 
রামেন্্রহুন্দর বলতে চেয়েছেন, এইভাবে ত্রাস্তি-নাণ অতিক্রম করে বিচিত্র স্থখ-ছুঃখের 
আশ্রষ এই জগতের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিতে পাবলেই যথার্থ মুক্তিলাভ সম্ভব । 
কারণ, বেদজ্ঞ আচাষ ভ্রিবেদী মনেপ্রাণে বিশ্বাপ করেন, মুক্তি অর্থে কেবল ছুঃখ থেকে 
মুক্তি নয়, স্থখ থেকেও মুক্তি ; ভ্রাস্তির পাশ থেকে মুক্তি, জগতের বন্ধন থেকে মৃক্তি। 

মুক্তির পথ সমন্ধে রামেন্দ্রহন্দবের এই আলোচনায় বৈদিক ভারতবর্ষের মুক্তিতত্বের 
কথাই ধ্বনিত হয়েছে । এই মুক্তিবাদই ভারতবর্ষের জনসমাজকে একদিন নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত করেছিল। অতএব, রামেন্দ্রহন্দর এখানে বেদপস্থী ভারতপথিক । ভারত- 
সাধনার পথ ধরেই মুক্তি-পথের অভিযাত্রী হয়েছেন তিনি। প্রাচীন ইয়োরোপের 
ৃষ্ীয় ধর্মপন্থা নয়, আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ নয়, বৈদিক ভারতবর্ষের 
মোহ্‌-মুক্ত কল্যাণাদর্শই তাকে এখানে পথ দেখিয়েছে। 

ঠিক একই কথা বল! চলে পরবর্তী আলোচনা “বৈরাগ্য*৯০ সম্বন্ষে। বৈরাগোর 
পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করে এখানেও রামেন্রহন্দর যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন, তা” প্রাচীন ভারতীয় কল্যাণাদশশের উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতার নিষ্ষাম 
কর্মাদ্শকেই লেখক এখানে গ্রহণ করেছেন। আমাদের ধর্মশাস্ত্রের বিধানকে উদ্ধার 
করে বলেছেন, গৃহাশ্রমের পর আশ্রম নেই, কর্মে আমাদের অধিকার হোক, ফল- 
কামনায় যেন আমাদের রতি না থাকে, ফলকামনা আমাদের প্রবৃত্তির হেতু না হয় যেন; 
কর্ম পরিত্যাগে যেন আমাদের নাঁসক্তি না জন্মে । 

ফলাকাজ্ষাহীন কর্ষসাধনার কথা বলতে গিয়ে আলোচ্য গ্রবন্ধে বিজ্ঞান-সচেতন 

রামেন্্রহন্দর আমাদের জীবনের বিরোধের চিত্রটিকেও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। 


». প্রথম প্রকাশ $ সাধনা, চৈত্র ১৩*১। 
১* প্রথম প্রকাশ £ সাধনা, আঘাঢ় ১৩০২ । 


ধর্ম ও দর্শন £ বেদপন্থী রামেন্রকুন্দর ৬৯ 


বলেছেন, মাহষের সঙ্গে সমাজের বিরোধ । আর বিরোধ জড়ের সঙ্গে। সন্দেহ নেই, 
জীবনযুদ্ধে বহু গমাঘাত-সংঘাত, দুঃখ-যাতনা সহ করে মানুষকে জীবনপথে এগোতে হয় । 
কিন্ত তাই বলে কর্মত্যাগের অধিকার নেই কারও । আসক্তি ত্যাগ করতে হবে; 
কর্মাচরণ করতে হবে কর্তব্যবোধে । ফলকামনাশূন্ত এই যে কর্মযোগ, এই হ'ল বধার্থ 
বৈরাগ্য। এ থেকেই জন্মে শুদ্ধ জ্ঞান। এই বৈরাগ্যেরই ফল হ'ল ভক্তি, তৃপ্তি 
ও মুক্তি। 
কর্মত্যাগে মুক্তি নেই, গৃহ ও সমাজ-বন্ধনকে অম্বীকারের মধ্যে কল্যাণ নেই। 
গৃহধর্ম ও সমাজজীবনকে এড়িয়ে আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগ্য-নাধন। সুফল দিতে পারে না । 
নিষফষাম কর্মযোগী যিনি, জীবনসংগ্রামে ছুঃখ-যাতনাকে বরণ করার মধ্য দিয়েই তীর দুঃংখ- 
মুক্তি ঘটে । এ সম্বন্ধে রামেন্্রনন্দর বলেছেন 
"মুক্তিকামনা মন্ুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক ; কিন্তু মুক্তির পথ তত সরল নহে। 
মানবিকতার মাহাত্ম্য খর্ব করিয়া, মন্ুষ্যকে জীবনহীন লোষ্ুখণ্ডে পরিণত করিয়া, 
ছুঃখ হইতে এক রকমের মুক্তি লাভ ন! ঘটিতে পারে, এমন নহে; কিন্তু তাহা 
জড়ের বাঞ্চনীয়, মনুষ্তের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। সংসারের শোণিত- 
কর্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহশ্রবার স্খলিতপদ হইয়া, আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে 
ক্ষতবিক্ষত হইয়া, জীবন-ছন্ৰে নিযুক্ত থাকাতেই মন্থুম্তের গৌরব; এবং এই 
জীবন-ন্দে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহারই চরম ফল ছুঃখমুক্তি ৮ 
আশাবাদী রাষেন্্ন্ুন্বর মনেপ্রাণে বিশ্বাম করেন, একদিন মানুষ ছুংখমুক্তির এই অমৃত- 
পথের সন্ধান পাবে । তখন কর্মানুষ্ঠান ও কর্তব্য-সাঁধনাকেই সে তাঁর জীবনের ম্বরূপ 
বলে জ্ঞান করবে। ছুঃখের স্বীকৃতিকেই জীবের উন্নতির প্রধান লক্ষণ বলে ধরে নেবে । 
ছুঃখভোগ-শক্তিকেই মানুষ প্রকৃত গৌরব বলে মেনে নেবে; এবং আপনার 
আত্মীয়-পরিজন আর স্বজাতি ও বিশ্বজনের প্রতি কর্তব্য কৰে পরম গ্রীতি ও অনির্বচনীয় 
তৃপ্থি লাভ করবে। আচার্য ত্রিবেদীর মতে, এই হু'ল প্ররুত বৈরাগ্য । অর্থাৎ, 
রামেন্ত্রমানস এখানে আমাদের শান্ত্রনির্দিষ্ট পথকেই অনুসরণ করেছে । এই পথ-পরিক্রমা 
আরও জটিল ও রহস্যময় হয়েছে পরবর্তী প্রবন্ধ “জীবন ও ধর্শেঃ।৯১ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির 
সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের বোঁধকে মিলিয়ে রামেন্্রনন্দর এখানে জীবন ও ধর্মের ব্যাখ্যা 
করেছেন এবং সেই সঙ্গে করেছেন উভয়ের সন্বন্ধ-নির্ণয়। সাংখ্যদর্শনের পটভূমিকায় 
প্রথমেই জীবন ও ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি। জীবন কি? না, তোমার সঙ্গে 
আমার সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের নাম আমার জীবন। ধর্ম কাকে বলে? 
- ঝু, যা"র দ্বারা এই সনবন্ধ স্থাপন ও সম্স্ক নির্ণয়ের প্রয়াস সফলতা লাভ করে। প্রবন্ধটি 
পরবর্তী অংশে “তুমি ও 'আমি'র অর্থ বুঝিয়ে বলেছেন লেখক। আমি বলতে 
বিষয়ীকে বোঝায় । অর্থাৎ, যে কর্তা, যে ভোক্তা, যে সুখী, ষে দুঃখী, তা'কে বোঝায়। 
আর 'তুমি'র অর্থ হল, আমার বাইরে যা? কিছু আছে, তার সবই। অর্থাৎ “আমি” 
ছাড়া সমগ্র জগৎকে “তুমি! অর্থে নির্দেশ করা হয়েছে । আমার প্রত্যক্ষগোচর ও 
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অনুভূতিগোচর সবই “তুমি । আবার অনুভূতির আছে প্রকারভেদ, বর্তমান, 'অতীত 
ও ভবিস্যং। এদের মেলামেশায় ও মাখামাথিতে গড়ে ওঠে যে প্রবাহ, ত| নিয়েই ' 
আমার সমগ্র জীবনব্যাপী আমি। এক কথায় অনুডূতিই সব। সমগ্র বাহ-জগৎ্টা! 
আমার অনুভূতি ও আমার অনুভূতিই সমগ্র বাহ-জগং। এই অর্থে উভয়ে অভেদ। 
স্থতরাং আমি ও আমি-ছাড়া উভয়ই এক। এককে ছেড়ে অন্যের অস্তিত্ব নেই। 
কিন্ত এই প্রসঙ্গে এ ছাড়া অন্ত এক যুক্তির কথাও লেখক বলেছেন। সেই যুক্তিটি 
হল এই যে, আমি আছি, এটা যেমন এক অর্থে ঠিক, তেমনই আমার বাইরে আমা- 
ছাড়া একটা বাহা জগৎ খাড়া করে সেই বাহ জগতে আমাকে একটা বিশেষ পথে 
চলতে হচ্ছে, এটাও অন্ত অর্থে ঠিক। আমি কেন আছি, এ কথার কোনো উত্তর 
নেই। কেন আছি, কেন এরূপ হ'ল, ওরূপ হল না, তা'রও কোনো জবাব মেলে না। 
এখানেই অজ্ঞতার প্রশ্ন এসে যায়। হয়তে! অজ্ঞতা আছে ও অজ্ঞতাবশতঃ উত্তর 
দেবার নানাবিধ প্রচেষ্টা আছে। এই অজ্ঞতাকেই জ্ঞানের আবরণ দিয়ে সাংখ্যদর্শন 
নাম দিয়েছে পপ্রকৃতি। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রকৃতির দোহাই দিয়ে থাকে। প্ররুতির 
প্রভৃত্বে ও প্রকৃতির বিধানেই তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি আমি । আমিও 
যেমন স্থখছুঃখভোগী একটা কিছু, তুমিও ঠিক সেইরূপ। অথচ তুমি আমার 
কল্লিত, তুমি আমার অস্তর্গত। কিন্তু তুমি থাক আর নাই থাক, প্রকৃতির নিয়োগে 
আমি তোমার স্বতন্ত্র অন্তিত্বে তবু বিশ্বাস করছি। মেনে নিচ্ছি, তুমি আছ এবং 
অন্তান্ত আরও অনেক কিছু আছে। তা'রা সকলেই তুমি-স্থানীয়। এই অর্থে বাহ 
জগংটাই “তুমিঃ। তাহলে দেখ। গেল, “আমি অর্থে আমি; আর 'তুষি” অর্থে 
আমি-ছাড়। আর সব। কিন্তু এর মূলে যে বিরোধ রয়েছে তা” স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 
রামেন্দরন্ন্দর । বলেছেন, আমাতে তুমি ও তোমা নিয়ে আমি; এই অর্থে উভয়ে 
ভেদ নেই। আবার,_আমা ছাড়া তুমি স্বতন্ত্র; তোমার অস্তিত্ব আমাকে ছেড়ে, 
এই অর্থে উভয়ে সম্পূর্ণ প্রতেদ। এই বিরোধ নিয়েই জীবনের উৎপত্তি। এই 
বিরোধেই জীবনের সমান্তি। রামেন্ত্রচুন্দর একেই বলেছেন, “প্রকৃতির খেলা, | 
খেল! কেন? না, মূলের এই বিরোধ সর্বত্র বিদ্যমান বলে। আমায় তোমায় একতা, 
অথচ আমায়-তোমায় ভিন্ন ভাব বলে। তোমার স্বার্থে আমার স্বার্থ ; অথচ তোমার 
সংহারে আমার পৃর্তি বলে। আমি বলতে, আমার ভৌতিক শ্ররীর নয়। সাংখ্যদর্শন 
ও আধুনিক জীববিজ্ঞানের আলোকে রামেন্স্ন্দর বুঝিয়েছেন, এক হিসেবে আমার 
শরীরও জড়জগতের অন্ততূক্ত ও তার সঙ্গে একাত্ম। অর্থাৎ, সমগ্র জগতের সঙ্গেই 
আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । সেই সম্পর্ক খণ্ড খণ্ড করে আলোচনা করলে এই রকম ঈ্ীড়ায় ; 
আমি-ছাড়া সমগ্র জগতের মধ্যে অর্থাৎ সমগ্র তোমার মধ্যে প্রথমে আমার সঙ্গে আমায় 
শরীরের সম্বন্ধ, পরে পুত্র-পরিবার ও মানবজাতির সম্বন্ধ এবং তারপরে আসে জীব ও 
জড়জগৎ ও সর্বশেষে আমার রচিত ও কল্পিত অতীন্দ্রিয় মানসরাজ্য । এইভাবে তোমানন 
সঙ্গে আমার সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধ নির্ণয়ে আমার জীবন । এই সম্বন্ধ নির্ণয় থেকেই ধর্মের 
ব্যবস্থা । সুতরাং ধর্মের সঙ্গে জীবনের অচ্ছেছ্য সম্পর্ক। এই প্রবন্ধে সেই সম্পর্কের 
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ভূমিকা লিখেছেন রামে্ত্রন্দর। প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের আলোকে এবং সাংখ্যদার্শনিকের 
দিতে জীবন ৭ ধর্মের বহম্থাময় সম্পর্কের কথা বিচার করতে থিয়ে বলেছেন, 

“তুমি আমার মিত্র ও তুমি আমার ঘোর শক্র। তোমাকে লইয়া আমি! 
তোমাকে ছাড়িলে আমার কিছু থাকে না; অথচ তোম! হইতে স্বতন্ত্রভাবেই 
আমার অস্তিত্ব; তোমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়াই আমার জীবনের ব্রত । 
এরূপ ক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার সম্ন্ধ নির্ণয়ই সমস্যা; তোমার প্রতি 
আমার কর্তব্য নির্ণয়ই আমার জীবন | সেই সন্বন্ধ নির্ণয় ও কর্তব্য নির্ণয়ের 
অপর নাম ধর্মব্যবস্থা | 

তোমার প্রতি কর্তব্য, ইহার অর্থ আমার নিজের প্রতি কর্তব্য; আমার 
জাতি, জ্ঞাতি, বন্ধুর গ্রতি কর্তব্য ; মানুষের প্রতি কর্তব্য ; জীব ও জড়ের উপর 
কর্তব্য ও আমার আশা ভয় স্বপ্ন কল্পনার প্রতি কর্তব্য। এই কর্তব্যের সমষ্টি 
ধর্ম। মূলে বিরোধ; সামধস্তের অভাব । ধর্ম সামণ্স্ত স্থাপনের উপায় । 
ধর্মের গতি সামগ্রস্যের পূর্ণতার অভিমুখে ৮ 

অতএব দেখছি, রামেন্্হন্দর এখানেও আশাবাদী । ধর্ম আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে 
চলেছে, এই তীর প্রত্যয়। ধর্ম কি? না, কর্তব্যই হ'ল ধর্ম। ফলাকাক্ষাহীন কর্ম- 
সাধনার মধ্য ধর্মের অবিষ্ঠান। 

ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে পরবর্তী প্রবন্ধ "স্বার্থ ও পরার্থে ।১২ তবে এখানে 
জীবনরহস্তের আরও গভীরে অন্ুপ্রবেশ করেছেন রাষেন্্ন্ুন্দর | ধর্ম ও কর্মের ব্যাখ্যা 
করেছেন স্বার্থ-পরার্থের বিরোধ-ভূমি থেকে যাত্রা শুরু করে। বলেছেন, স্বার্থ ও পরার্থ, 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি__এই ছুটির বিরোধ বু দিন থেক্ষে চলে আসছে । এই বিরোধ নিয়েই 
সমাজজীবন। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ধর্ম ও অধর্মের যে ছন্ব, তা'রও মূল এখানেই । 
স্ুলতঃ স্বার্থের অভিমুখে, প্রবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তার নাম অধর্ম। পরার্থের 
অভিমুখে, নিবৃত্তির অভিমুখে ষে চেষ্ট!, তার নাম ধর্ম । ধর্মে-অধর্মে, স্বার্থে-পরার্থে বিরোধ 
ইতর জীবের মধ নেই, সামাজিক মান্তষের মধ্যে আছে । আছে বলেই সমাজের যা 
কিছু ইতিহাস। তবে সামাজিক মানুষের সকল কাজকে স্থার্থপ্রবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি 
এই ছুঃটি মাত্র পর্যায়ে ফেলেন নি রামেন্ত্ন্ন্দর ৷ সুপ হিসেবে স্বার্থপ্রবৃতি, স্বার্থ-নিবৃত্তি 
ও পরার্থপ্রবৃত্তি এই তিনাট পর্যাঘে ফেলেছেন ; এবং তারপর জীবনে সামঞ্শ্ত বিধানের 
চেষ্টাকে ব্যাখ্যা করেছেন অভিব্যক্তিবাদ অনুযায়ী, ইউটিলিটির মতানুসারে । উদাহর্ণ 
সহযোগে স্বার্থ প্রবৃত্তি, স্বার্থনিবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এই তিনের 
সামগ্স্ত স্থাপনের চেষ্টাতে জীবন। বার্থ কিছু বজায় ন! রাখলে জীবন টেকে না। এই 
হ'ল প্রকৃতির নিয়ম । আবার পরার্থের জন্তে স্বার্থ উৎসর্গ করতে হবে, নইলে সমাজ 
চলবে না, সমাজের মঙ্গল হবে না। আর, সমাজের মঙ্গল ন! হ'লে সমাজতুক্ত ব্যক্তিরও 
মঙ্গল নেই। “্বার্থসাধন ব্যক্তিজীবন রক্ষার উপযোগী; পরার্থপাধন সমাজের জীবনের জন্য 
আবশ্যক |” মানুষ দুর্বল জীব। সমাজে না! থেকে জীবনযুদ্ধ চালান তার পক্ষে কঠিন। 

১২. প্রথম প্রকাশ £ সাধনা, বৈশাখ ১৩০৭ । 


দই পথিকৃৎ রাগেন্্সুন্দর 


তাই নিজের লোকসান শ্বীকার করেও সমাজের সমবেত বলের নিকট মাথা নোয়াতে হয় 
তাকে। বাধ্য হয়েই সমাজের জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে হয়। এই হ'ল অভিব্যক্তির 
প্রণালী ; ইউটিলিটির মতাস্গুষায়ী ব্যাখ্যা । কিন্ত এ ব্যাখ্যায় জীবনের সামঞ্জন্ত বিধান 
দুরূহ ব্যাপার। কতটুকু নিজের জন্যে রাখব, আর কতটুকু পরের জন্মে ছেড়ে দেব, তার 
মীমাংসা এ থেকে হয় না। এদিকে স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরার্থে জীবন উত্সর্গ করার 
উপদেশ অনেকেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু স্মার্থ বিসর্জন করবো কেন? এ প্রঙ্ 
যখন ওঠে, তখন জবাব আসে নানারকম। এদের মধ্য থেকে চার শ্রেণীর উত্তর ব! 
মতবাদ বেছে নিয়েছেন রামেন্তরহ্নন্বর । আলোচ্য প্রবন্ধে তাদের দোষ-গুণ ও ভাল-মন্দ 
নিয়ে আলোচনা করেছেন । এক শ্রেণীক উপদেশ-প্রদাতারা বলে থাকেন, ধর্ম আচরণ 
কর, স্থথে থাকবে । নিবুত্তির পথে চলবে, প্রবৃত্তি অন্থ্যায়ী ফল পাবে বলে। ২ 
প্রকার মতবাদে বিখ্বাসীরা পরকালের দেহাই দিষে থাকেন। তারা বলেন, ধর্মপথে 
চপলে পরকালে স্থথ অবধারিত। স্থার্থ-বিসর্জন সম্পর্কে তৃতীয় উত্তর হ'ল, ধর্মের জদ্গ 
সর্বত্র। প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর, ফল ভাল হবে। তোমার না হোক অন্য সকলের ভাল 
হবে। আর সকলের যদি ভাগ হয় তো তোমারও ভাল। অতএব, দ্রেখা যাচ্ছে, উপবের 
তিনটি মতবাদের মধ্যে লাভাগাভের প্রশ্ন জডিত, ফলেব আকাজ্ক। বিছ্যমান। তাই এই 
তিনটি মতবাদকেই যুক্তির অসমতলে &্াড় করিয়েছেন রামেন্্ন্ুন্দর । তিনি সমর্থন 
করেছেন চতুর্থ এক সম্প্রদায়ের উত্তর _ফ্লাকাজ্াহীন কর্তব্য কর্মকে । তীর! বলেন, 
কর্তব্যবোধে ধর্ম আচরণ কর। স্থখের আশা কবে না; স্থথ অনিশ্চিত। দুঃখ দেখে 
ভয় পেয়ো না । মনে রেখো, ছুঃখ জীবনের সহচব। কর্ণ কর! কর্তব্য ; একমাত্র এই 
বোধ নিয়ে ধর্মাচবণ কর। ফলে আক'জ্ষ। কবো ন|। ইহকালে কি পরকালে 
স্থথপ্রা্থির উদ্দেশ্টে নয়, সমাজের লাভ-ক্ষতির গবন! কবে ইউটিলিটির হিসেব ধরে নয়, 
ফলাকাজ্ষাহীন কর্তব্পালন যার প্রকৃতিগত তিনিই প্রকৃত ধর্যাচারী। এই 
ফলাকাজ্ষাহীন কর্তব্যপালন ও ধর্াচরণের উপদেশ দেয় রামায়ণ। তাই রামেন্দ্ন্তন্দরের 
মতে, রামায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য । 

কিন্তু এই যে ধর্মাচরণ, এর মূলে আছে প্রবৃত্তি। পরবর্তী প্রবন্ধ ধর্প্রবৃত্তি'ভে*: 
রামেন্্রন্ন্দর ত।" নিয়ে আলোচনা করেছেন । এখানে ধর্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ ও মূল অন্বেষণ 
করেছেন তিনি। করেছেন অপরূপ সুন্দর এক পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিকায়। 
কাহিনীটি রাজা দিলীপের। বশিষ্ঠের হোমধেছুকে বীাচাবার জন্যে নিজের জীবনদানে 
উদ্যত হয়েছিলেন এ রাজ। | ইউটিলিটির মতে, দিলীপের হিসেবে ভূল হয়েছিল ; ভাব- 
প্রবণতার বশে তিনি বিচারবিষৃঢ হয়েছিলেন। কারণ গরুর জীবনের চেয়ে তার জীবনের 
ষূল্য অনেক বেশী। রাজা দিলীপ এক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি কতৃক পরিচালিত 
হয়েছিলেন; ইউটিপিটি-তত্বে নির্ভর করে লাভ-ক্ষতি গণনা করেন নি। এইষে 
বিচারমূঢ় ও, ধর্মপ্রবৃত্তি থেকেই এর উত্তভব। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্রন্থন্দর বোঝাতে 
চেয়েছেন, সুস্থ ও সবল মানবাত্মাই অকুষ্ঠিতভাবে এ ধরনেব বিচ।রমূঢ়তা৷ দেখাতে পারে । 
১৩, প্রথম প্রকাশ £ সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৪ । 


ধম ও দর্শন £ বেদপন্থী। রামেজ্রহন্দর ণও 


এ থেকে সমাজজীবনের অভিব্যক্তি সুচিত হচ্ছে। এই দ্বার্ভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি পঘাজকে 
মহত্তর উরয়নের পথ-নির্দেশ করেছে। ধর্মপ্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করে রামেন্রহন্দর এই 
বক্তব্যকে এখানে উপস্থাপিত করেছেন । ইংরেজী 09789197099 ও আমাদের শাস্ত্রের 
অন্তর্ধামী বোঝাতে “সহজ ধর্মপ্রবৃত্তিঃ কথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রবৃত্তি 
মান্থুষের মনে সর্বক্ষণ অশাস্তি জাগিয়ে রাখছে। ধর্মশান্ত্র, নীতিশাস্ত্র বা লোকশান্ত্ের পথ 
নয়, এর প্রভাবে মানুষ অন্ত এক পথের সন্ধান পেয়ে থাকে । তখন সে সকল অনুরোধ ও, 
উপদেশ উপেক্ষা ক'রে, সকল ভীতিপ্রদর্শন তাচ্ছিল্য ক'রে আলাদা! এক পথ ধরে এগোয়? 
দে পথ উন্নতির পথ; অভিব্যক্তির পথ | অস্তরতম প্রদেশ থেকে উখিত সেই সাবধান- 
বাণী তাকে কল্যাণের পথে চালনা করে; সেই অকৃত্রিম, সরল, স্স্থ ধর্মসংস্কার তাকে 
বিপদ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু মানুষের এই যে স্বাভাবিক সহজ সংস্কার ব| ধর্মপ্রবৃত্তি, 
এর উৎপত্তি কোথা থেকে? মন্তষাপ্রকৃতির আলোচনা ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্য। 
করে এ প্রশ্নের জবাব দিষেছেন রামেক্দরন্থ্দর । বলেছেন, সমাজ-রক্ষার জন্যে “প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফলে কালসহকারে”-এর বিকাশ । মনুষ্য ভিন্ন ইতর জীবে এর অস্তিত্ব নেই। 
এই হল মনুত্যত্বের বিশিষ্টতা, মনুষ্যত্বের প্রধানতম লক্ষণ। এরই নাম স্বাভাবিক ধর্ম- 
প্রবৃত্তি । যা*তে সমাজের মঙ্গল, যা” ধর্ম, তাঃরই অনুষ্ঠানে এই সুস্থ, সহজ, স্বাভাবিক 
ধর্ষপ্রবৃতি উপদেশ দেয়। সমাজের মঙ্গলের অর্থ অধিক লোকের অধিক হিত। কিন্তু 
কি ক'রে বুঝবো, কোন্‌ কাজে হিত, আর কিসে অহিত? রামেন্্স্থদ্দর বোঝাতে 
চেয়েছেন, বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তি নয়, স্বভাবের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধর্মপ্রবৃত্তিই এ 
ব্যাপারে আমাদের পথ দেখাবে । রামেন্্রন্ুন্দর এখ।নে আশাবাদী । এখানে ভবিষ্যৎ 
মানবসমীজের কল্যাণময় চিত্রটিকে কল্পনায় নিরীক্ষণ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এ 
প্রবন্ধে জায়গায় জাগগ|য় কল্পন! ধেন উচ্ছৃসিত। বৈজ্ঞানিক চেতন! ও দার্শনিক যুক্তি- 
জালের প্রাচীর ডিডিয়ে বাধনহীন কল্পনাক্রোত এখানে যেন কবিস্বের র$মহলে অভিসার 
করেছে। যেমন ধর্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণন। করছেন রামেশ্নুন্দর । বলছেন, 

“ইনিই অন্তর্ধামী হৃধাকেশ। মন্ুষ্ের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কে 
আসিয়৷ নবাগত অপরিচিতের মত দেখ। দেয়, মান্চষ তাহাকে ভাল করিয়৷ যেন 
চেনে না; মানুষের কাছে সে যেন নৃতন। স্গিপ্ধ গ্ভীর ধ্বনিতে যখন সে ভিতর 
হইতে কথ| কয়, মনুষ্য তখন ত্তভিত হয়; মনুষ্য মন্্মুখ্ষেষ মত তখন তাহার 
আদেশবাণী মানিয়৷ চলে । জৈব প্রবৃত্তি মন্নস্তাকে যখন আত্মমুখে চালাইতে যায়, 
তখন সে সেই প্রবৃত্তির মুখে বল্গ। ধরিয়া দীড়ায়, তাহার গতি রোধ করে, তাহার 
বেগ সংষত করে। সে নবাগত অপরিচিত, কিন্তু কৃত্রিমতাশূচ্ ) স্বভাব হইতে 
তাহার উৎপত্তি; পৃথিবীর মলিন মৃত্তিকায় তাহার অঙ্গ গঠিত হয় নাই। মন্ুসক 
তাহাকে ভয় করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে শ্রদ্ধা! করে, তাহাকে ভক্তি 
করে, অবহেলে তাহাকে প্রেমের আলিঙ্গন দিতে শিক্ষা করে । মানবের প্রিয়তঙ্ন 
শা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? এতদিন তোমার অদর্শনে মানব যেন 
ব্যাকুল ছিল। তোমার সিংহাসনে তুমি দৃঢ় হইয়া আমন গ্রহণ কর। মানবাত্মার 


৭টি ॥ পথিতৃৎ রামেতহন্দর 


সহিত তোমার গ্রীতির বন্ধন যেন কখন ছিন্ন না হয়। জীবনের সমরক্ষেত্রে পথ- 

প্রদর্শক, তুমি দূর্বল মানবন্ধপী জীবকে পথ দেখাইয়া দাও, তোমার অনুজ্ঞ পালন 

করিয়! সে নিশ্চিন্ত, ধন্য ও কৃতার্থ হউক। মরীচিকান্রান্ত মগের মত মানব এত 

দিন মিথ্যা গ্রলোভনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া 

বেড়াইতেছিল। আজি কাল্পনিক আশা, কালি কাল্পনিক বিভীষিকা তাহাকে 

মরুক্ষেত্রে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল। আজ সে শ্রদ্ধেয় আত্মীয় সহচর পাইয়াছে। 

আঙগ সে জীবনে শান্তিলাভ করিবে । আজ তাহার জীবনে ছুঃখের রজনী 

পোহাইবে |” 
পরবর্তী প্রবন্ধ “আচার”এ১৪ কর্মকাণ্ডের জগতে অবতরণ করেছেন বামেন্্রস্ন্দর । ধর্ম- 
প্রবৃত্তির অরূপ-জগৎ থেকে আচার-অনুষ্ঠানের রূপময় জগতে নেমে এসেছেন । 1৫0:%- 
11 থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন [,62811%-র দিকে | বিজ্ঞানবুদ্ধি ও দার্শনিক বোধের 
আলোকে বেদের কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা উপস্থাপিত করেছেন । 

অধ্যাপক ভয়সেন তার 17১0119501)1)5 ০0? 0০ [07927181905 নামক গ্রন্থের 
শেষাংশে বেদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন 
যে, মৃশা-প্রবতিত পুরাতন বিধান ও যীস্ত-প্রব্তিত নৃতন বিধান, এদের পরম্পর যে 
সম্পর্ক, বেদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞনকাণ্ডের সম্পর্ক কতকটা সেরূপ । কর্মকাণ্ডের ভিত্তি 
[,০79118, আর জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি 01 ০7%1165 ; এই উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ, তার 
সামপ্রন্ত হতে পারে না। “কি্মকথা”-র “নিবেদন”এ রামেন্দ্রহন্দর বলেছেন, কেবল 
ডয়সেন কেন, এই বিরোধের সামনে এসে অনেক পণ্ডিতেরই খটকা বাধে । কর্মকাণ্ডের 
সংকীর্ণ গণ্ডী ও তার জটিল বন্ধন দেখে 'মুক্তিপ্রয়াসী বহু সাধু ব্যক্তি” ধৈর্য রাখতে পারেন 
না। অথচ সকল দেশে'সকল কালে মানবসমাজ এই কর্মকাগ্তকেই আকড়ে ধরে 
থাকতে চায়। সময়ে সময়ে কোনো! মহাপুরুষ এসে প্রাচীরের বেড়া ভেঙ্গে মানুষকে 
স্বাধীনত। দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার স্থলে হয় স্থেচ্ছাচারিতা এসে সমাজধর্মকে 
নষ্ট করবার উপক্রম করে, অথবা “নৃতন একটা প্রাচীর” উঠে “নৃতন বেষ্টনের সৃষ্টি” করে। 
এই প্রসঙ্গে 'কর্মকথা*য় রামেন্্রনন্দর স্পষ্টতই বহ্তে চেয়েছেন, যে-সকল আচার-অহ্ষ্ঠান 
নিয়ে এই কমকাণ্ড, “কোন সমাজই কোনবূপে+ তাদের “একেবারে বঞ্জন, করতে পারে 
না। তারা কেবল “মুদ্তি বদল” করে “আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায়। মানবের 
ইতিহাস এর সাক্ষী । «এই এ্রতিহীসিক সত্যকে? ভিত্তিহীন বলে উপেক্ষা করলে চলবে 
না। 'মানব-সমাজ-বূপ জীবন্ত যন্ত্রের আত্মরক্ষণ-প্রয়া”+ থেকে এর উৎপত্তি। “কর্মকথাঃর 
“আচার” এবং ধর্মের অনুষ্ঠান এই ছুই প্রবন্ধে রামেন্্ন্ন্বর এ নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। 
এই প্রসঙ্গে গ্রথমোক্ত প্রবন্ধ 'আচার নিয়ে আগে আলোচনা করা যাক । রামেন্তর- 
স্বন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, "সামাজিক আচারের প্রধান উপযোগিতা সামাজিক 
মানবজীবনের শোভাবর্ধন।” প্রবদ্ধটির গোড়ার দিকে আচারের প্রতিকূলে কতক গুলো 
১৪, প্রথম প্রকাশ; ভারতী, শ্রাবণ ১৩,৫। 
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যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন তিনি। বলেছেন, বন্ততই আচারানুষ্ঠান অনেক সময়ে 
আমাদের জীবনের স্বাধীনত৷ হরণ ক'রে নিয়ে জীবনের ভারস্বন্বপ হব । আচারের 
বিরুদ্ধে ত্িতীক্ন যুক্তি এই যে, “আচারের অন্থরোধে কৃত্রিমতার বৃদ্ধি হয়; কত্রিমতায় সত্য- 
গোপন ঘটে ।” কিন্তু এই প্রনঞ্ষে রামেন্ত্ুহন্দর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আমাদের শরীরে 
যে বিকৃতি ও বির্ূপত৷ বর্তমান, তা” গোপনের জন্তে আমরা বসন-ভূষণের আশ্রয় নিয়ে 
থাকি। কারণ, মন্ুষ্াদেহের ধিরূপত্ব আচ্ছাদন না করলে সাধারণ মানুষের চলে না। 
কৃত্রিম অলঙ্কার দিয়ে সৌন্দর্ধ বাড়াবার আবশ্ুক হয়। স্বাভাবিক বলে বলীয়ান্ঃ ব্যক্তি 
অলঙ্কারের বোঝ। বইতে খ্বণা বোধ করতে পারেন, ধর্মবলে বলীয়ান যিনি, তিনি 
আচারের দাসত্ব স্বীকারে কুষ্টিত হতে পারেন, কিন্তু ইতর সাধারণের এবূপ করলে চলে 
না । কারণ, প্রকৃতি জগৎকে মানুষের নিকট “সম্পূর্ণভাবে সুন্দর ও স্থথময় করে গড়েন 
নি। সে কাজট! প্রকৃতি মানুষের হাতেই দিয়েছেন । কাজেই মানুষকে “অস্বাভাবিকতার 
প্রশ্রয় দিতে হয়; “প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়| রামেন্্ন্ন্দর বলতে চান, মানুষকে 
এজন্যে সম্পূর্ন দায়ী করলে চলবে না। কিন্তু যার! জীবনবিমুখ, দারা-স্থতকে লোহার 
শিকল ভেবে জীবনযুদ্ধ থেকে যার! পলায়ন করেন, তারা সমাজবিহিত আচারামষ্ঠানের 
প্রতিকৃনত৷ করে থাকেন। যুক্তির অসমতপে দীড় করিয়ে এই শ্রেণীর বৈরাগীদের উদ্দেশ্টে 
বিদ্দপবাণ নিক্ষেপ করেছেন রামেন্দ্র্ন্দর । সংসার-বিবাগীদের আক্রমণ করেছেন তীক্ষ 
ও কঠোর ভাষায়। তবে মনে যেন রাখি, নিষ্কামত! অর্থে বৈরাগ্য শব্ঘটিকে তিনি এখানে 
ব্যবহার করেন নি; সৌন্দর্ধ-বিরাগ সমাজত্যাগীদের উদ্দেস্ত্েই ব্যবহার করেছেন। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বেদপন্থী রামেন্ত্রন্দর জীবনবিমুখ বৈরাগ্যকে কোনোকালেই 
সমর্থন করেন নি। কারণ, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাক্ষণ-প্রণীত শাস্ত্র এই বৈরাগ্যের বিরোধী । 
বেদশান্ত্র থেকে আরম্ত করে পরাশর-প্রণীত নিখিল ধর্মশান্ত্রে স্পষ্ট করেই বলা 
হয়েছে, ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রমকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেন নি। পারমাথিক বিচারে ব্রাহ্মণ 
জগংকে হয়ত অলীক বলতেন, কিন্তু ব্যবহারত: এই সমাজকে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান 
দ্বারা স্ন্দর করে তুনবার জন্তে এদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এই যে আগ্রহ, অস্ুন্দরকে 
আচার-পালনের দ্বারা হ্থন্দর করার এই যে আকাঙ্ষা, এরই সমর্থক রামেন্দ্রনন্দর । এ 
সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 
আমার ধারণা এই যে, অন্ন্দরকে সুন্দর করিয়া তোলাই, অকাব্যকে কাব্যে 
পরিণত করাই মন্ুুষ্যের প্রধান কাধ্য ও মন্ুয্যত্বের গৌরবময় বিশেষণ। যে 
উপায়ে এই পরিণতি সংঘটিত হয়, তাহা স্বভাবতই কৃত্রিম । আমার বিশ্বাস 
এই যে, ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেক অশোভন অনুন্দর স্বাভাবিক অনুষ্ঠানকে 
মহত্তর সমাজজীবনের সহিত কৃত্রিম মন্বদ্ধে আবদ্ধ করিয়৷ কৃত্রিম বেশে 
ও কৃত্রিম ভূষায় সজ্জিত করিয়া সংস্কৃত শোভন ও সুন্দর করিয়া সংসারক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করাই ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্রের বিধানের প্রধান উদ্দেস্তয ৷ 
'এই উদ্দেশ্ট সর্বত্র সফল হয়েছে কি না, তা” নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । কোনো আচার 
বা বিধানের দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্তন আবশ্বক কি না, তা'ও বিবেচ্য । কৃত্রিম 
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বিধানে বাক্তিগত শ্বাধীনত। খর্ব হয়, সংকীর্ণতা! প্রশ্রয় পায়, একথাও তিনি অস্বীকার 
করেন নি। কিন্তু সব কিছুরই ছু'টে| দিক আছে। ছুঃদিক থেকে প্রত্যেক বিষয়কে 
দেখা উচিত, এই বিবেচনায়, সম'জে সৌন্দ্ববৃদ্ধির ক্ষেত্রে আচার-অনুষ্ঠানের সার্থকতা, 
_-এই অবজ্ঞাত দিকটির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উগ্র সমাজ- 
সংস্কারকগণ ষে আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভাঙ্গবাঁর জন্য অতিরিক্ত উতস্থক হয়ে পড়েন 
এবং ব্রাঙ্মণ-প্রণীত শান্ত্রকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন, তা? কতখানি যুক্তিযুক্ত, 
আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্রহুন্দরের বিশ্লেষণ থেকে সে সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার উপকরণ 
পাওয়া যায়। 


১৫ 


ভাববার উপকরণ ধর্মের অনুষ্ঠান'১৫ নামক গ্রবন্ধেও রয়েছে । ধর্মাহুষ্টানকে 
এখানে ছু'টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার কর! হয়েছে । তবে অনুষ্ঠানের সপক্ষেই 
যেন বেদপন্থী রামেন্তরশ্ুন্দরের সহানুভূতি বেশী। ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য এবং সমাজের 
পক্ষে এর নিগৃঢ় সংযোগের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করে লেখক এখানে তার বক্তব্যকে তুলে 
ধরেছেন। শান্তজ্ঞান ও বিজ্ঞানচেতনার আলোকে ধর্মের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা 
করেছেন সমাজ ও ইতিহাসের পটভূমিকায়। এ প্রবন্ধে হিন্দুমমাজই নয় শুধু, সমগ্র 
বিশ্বমানবসমাজের সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্কের কথা এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে 
আলোচিত। সরস প্রকাশভঙ্গী, স্ৃতীক্ষ ব্যঙ্গরদ এবং তার চেয়েও বড় কথ' বৃহত্তর 
ইতিহাসের পটভূমিকায় ধর্ম, সমাজ ও জীবনকে দেখবার যে সত্যনিষ্ঠ প্রয়াস এখানে 
রয়েছে, ত থেকে জীবনসাধক, কল্যাণত্রতী রামেন্্রস্ন্দরকেই খুঁজে পাই আমরা । 

ইংরেজী রিলিজন বোঝাতেই ধর্ম শব্দটিকে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে । তারপর 
হয়েছে ধর্ম ব| ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা । বলা হয়েছে, “কোন- 
নাকোন অতিগ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান মাত্রেরই সাধারণ অঙ্গ ।, 
অতিপ্রাকত শক্তিতে বিশ্বাস ও অন্ধভাবে তার 'প্রীতিসম্পাদনই প্রচলিত সামাজিক 
ধন্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য ।' দেবতত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এক এক 
দেবতার উপাসনাপদ্ধতি এক একরকম। দেবতার সঙ্গে জড়িত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
তত্বগ্তলো হল ধর্মের প্রাণ। উপাসনাপদ্ধতি ও তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহকে ধর্মের 
শরীর বলা হয়েছে । সমাজের কিছু বাছাই লোক ধর্মের প্রাণ অর্থাৎ তার বৈজ্ঞানিক 
ও দার্শনিক ভাগ নিয়ে আলোচনা! করে ; বুঝে হোক বাঁ না বুঝে হোক, ইতর সাধারণে 
তা মেনে নেয় এবং বিশ্বাস করে চলে । ধর্মের অনুষ্ঠানগুলো পালন করতে ইতর-ভ্র 
ও পত্তিতমূর্থ-নিহিশেষে সবাই বাধ্য থাকে। তা! ছাড়া এই অনুষ্ঠান কে কতখানি 
পালন করে চলে, তা” দিয়েই “সাধারণতঃ প্রচলিত ধর্মে আস্থার মাত্রা পরিমিত হয় ॥ 
ব্যক্তিবিশেষকে ধর্মানুষ্ঠানের বিষয়ে কিছুমাত্র ব্বাধীনত! দিতে সমাজ নারাজ। ধর্মানুষ্ঠানের 
প্রচলিত পদ্ধতির লঙ্ঘন সকল দেশে ও সকল কালে সমাজদ্রোহ বলে গণ্য হয়। চোরের 
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ও হত্যাকারীর বরং ক্ষমা আছে, কিন্তু ঘধ্মত্যাসীর ক্ষমা নেই। রামে্ন্থন্দর বোঝাতে 
চেয়েছেন, সম্মাজের এই কঠোর মনোভাব আপাতদৃ্টিতে নির্ঘঘ বলে মনে হতে পারে, 
কিন্ত এর পিছনে বৃহত্তর কল্যাণাদর্শ নিহিত আছে। 'রাজশক্তি যেখানে রাজনৈতিক 
একত৷ সাধনে অসমর্থ, ধর্শানন সেখানে সমর্থ হয়| একে যা” পারে না, অন্তে তা? 
সহজেই করে থাকে । এই বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্তে রামেন্্রহুন্দর গ্রাচীন গ্রীস, 
রোম ও ইছুঘি জাতির ইতিহাস এবং হিন্দুদের ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 
উদাহরণ সহযোগে আলোচন! করেছেন । বলেছেন, হিন্দু সমাজে থে কিছু বন্ধন, একতা 
ও জাতীয়তা বর্তমান, তা? এই ধশ্মানুষ্ঠানেরই একতাগত,। সেই প্রবল জাতীয় 
বাইরের কোনো শক্তির কাছে আজও অবধি সংকুচিত বা! পরাভূত হয় নি? তাই 
মান্ষকে সমাজের অধীন থাকতেই হবে। সমাজের আদর্শ যুক্তিবিরুদ্ধ হলেও মানতে 
হবে। “দামাজিক জীব সমান্দের অধীনঃ | এই অধীনতার সীমা কতদূর অবধি, তাঁর 
কোনো উত্তর দেন নি রামেন্্রনন্দব | শুধু বলেছেন, 'মন্ুস্তের স্বাতনযপ্রিয়তা এক দলকে 
সেই সীমারেখার এক পার্খে রাখে ; মনুষোর সমাজ-বশ্ঠতা, অন্য দলকে অন্য পারে রাখে! 
স্থিতিশীল ও উন্নতিণীল, উভম দলের চিরস্তন বিরোধ । এই বিরোধের মীমাংসা হয় নি। 
কখনো হবে কি না, জানা যায় না। কিন্ত এই সনাতন বিরোধের ফলে সেই সীমারেখা 
ক্রমশই সরে গিয়েছে। অতএব দেখছি, মূল সমস্তার সমাধান করেন নি রামেন্ত্রহন্দর | 
ষমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্যে নৃতন এক 44৮016109 বা দৃষ্টিভঙ্গী নিদ্দে আলোচনায় 
এগিয়েছেন। 

4১07৮80৩ বা দৃিভঙ্গীতে অভিনবত্থের পরিচয় ধর্মের প্রমাণ৯৬ নামক প্রবন্ধেও 
সুস্পষ্ট । ধর্মের প্রমাণ উপস্থাপিত করতে গিয়ে রামেন্দ্রস্ন্দর এখানে যে বিশিষ্ট 
আলোচনা-ক্রম অনুসরণ করেছেন, তা+ একদিকে যেষন শীস্ত্র-ন্র্ভর, অপরদিকে তেমনি 
বিজ্ঞান-সচেতনও বটে। সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের গভীর অন্তদৃ্টির দিক থেকে; 
জীবনের নির্যম সত্যকে প্রকাশ করার অপরূপ ক্ষমতায় এবং সর্বোপরি বক্রোক্তি ও 
কৌতুকরসের মিলনে এই স্দীর্থ প্রবদ্ধট মনোরম হয়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোতে 
দেখেছি, নিষ্কাম কর্মসাধনার জয়গান করেছেন রামেন্্স্থন্দর | কিন্তু কর্ম করবে যে মানুষ, 
তার জীবনতরী তো কর্মসাগরে ভাসছে । কখন্‌ কোন পথে যেতে হবে, মানুষ তার 
ঠাহর পায় নাঁ। তখন পথ দেখায় ধর্ম। কিন্তু ধর্ম যে আছে তার প্রমাণ কি? এই 
প্রমাণকেই আলোচা প্রবন্ধে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন রামেন্ত্রহন্দর ; এবং তা? করতে 
গিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন জীবজগতের একেবারে মর্মূল থেকে । প্রথমেই ইতর 
জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য নির্দেশে করেছেন রামেন্্রহুন্দর, বলেছেন, ইতর জীব 
মুখ্যতঃ সংস্কারের অধীন। মৌমাছির উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, ওরা যেখানে সমাজ 
বেঁধে বাস করে, সেখানেও সংস্কারেরই প্রনুত্ব। প্রাকৃতিক শক্তি ইতর জীবকে শাসন ও 
পরিচালনা করে। এদের মধ্যে পাঁপ-পুণ্যের কথা উঠতে পারে না। মানুষ আহার- 
মিদ্রা্ি কয়েকটি বিষয়ে সংস্কারের বশবর্তী বটে, কিন্তু অন্যত্র প্রজা মাছুষের কর্তব্য 
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নির্দেশ করে। সন্দেহ নেই, মানব-জীবন কোনো কোনো বিষয়ে প্রাকৃত শক্তির অধীন, 
কিন্ত অপরাপর ক্ষেত্রে মানুষের গ্বাতন্ত্য রয়েছে । এই শ্বাতঙ্ত্রের স্বরূপ-বিষ্লেষণ করতে 
গিয়ে 'প্রজ্ঞা” নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন লেখক | মঙ্গত কারণেই বলেছেন, 
প্রজ্ঞা অনেক রকমের পথ দেখায় মানুষকে । মানুষ ঠেকে শিখে পরীক্ষা! ক'রে এর কোনো 
একটি পথ বেছে নেয়। প্রজ। কর্তৃক নির্দিষ্ট পথ অনেক সময়ে সংস্কারনির্দিষ্ট পথের 
বিরোধী হয়। কিন্তু তা? সত্তেও রামেন্দনন্দরের যুক্তিকে সমর্থন করে বল! চলে, প্রজ্ঞাই 
জীবনকে “বদ্ধিত ও পুষ্ট ও বলবান্‌ করে৷ । এই প্রজ্ঞার পিছনে ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির 
যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, সমাজের অবদান । তাই সঙ্গত কারণেই রামেন্্নুন্দর এবার 
ব্যক্তি-মাহুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, সমাজের দুষ্টিতে পাপ-পুণ্য বলতে 
কি বোঝায়, তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন। বলেছেন, আত্মরক্ষার জন্তে মানুষ সমাজ বেঁধে 
বাস করে। এই সমাজবন্ধন তার “ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন, উভয়েরই রক্ষণের 
জন্য আবশ্যকঃ। “কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অনেক সময় বিরোধ ঘটে"; 
একের পক্ষে যা? অন্থকৃল,তা? অন্তের প্রতিকূল হয়। সামাজিক জীবনে মাহুষকে নিজের 
স্বাগত সঘত করতে হয়। 'মুখ্যতঃ সামাজিক জীবনের অন্গুরোধে, গৌণতঃ ব্যক্তিগত 
জীবনের অনুরোধে এই ত্যাগস্বীকার'। এই ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত না হলে সমাজের 
আক্রমণ ও নিগ্রহ সইতে হয় মান্ষকে। কারণ, মানুষের কাধের ফলভোগী সে একা 
নয়, ফলভোগী সমগ্র সমাজ। এইভাবে ব্যক্তিমানুষের কার্ধের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বর্ণনা 
করে পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন রামেন্ুন্ন্বর । বলেছেন, যে সকল কর্ম 
সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয়, সেগুলো পাপ; আর যেগুলো প্রশংসিত হয়, সেগুলো পুণ্য । 
সামাজিক জীবনের বাইরে পাপ-পুণ্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। অমাজকে রক্ষার জন্তেই 
ব্যক্তিগত কার্ষের এই শ্রেণীবিভাগ । “স্ুলতঃ যা” সামাজিক জীবনের অন্গকুল, তাহার নাম 
পুণ্য ; যা সামাজিক জীবনের প্রতিকুল, তাহার নাম পাপ; পাপ-পুণ্যের আবিষ্বর্ভা ও 
নিয়ামক মানব-সমান্জরূপী বিরাট পুরুষ” । ইতর জীবের পাঁপ-পুণ্য বোধ নেই, নেই 
কোনো! প্রজ্ঞা। এদের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে কোন্‌ কার্য অনুকূল, সহজাত সংস্কার 
তা” অন্ধভাবে দেখিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে যা কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা, সবই প্ররুতির 
হাতে। “ইতর জীবের সমগ্র জীবন যস্ত্রের মত প্রাকৃতিক নিয়মের বশে চলে'। মানুষের 
জীবনে প্রর্ৃতির গ্রতৃত্ব এতটা প্রকট নয়। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্তাকীয় 
ব্যাপারে প্রতৃত্ব অবশ্থ প্রকৃতির হাতে । কিন্তু অবশিষ্ট বন্ু ব্যাপারেই প্রজ্ঞা! মানুষকে 
পথ দেখায়। এর ফলে লাভ যেমন আছে, তেমনি আছে ক্ষতিও। তবে লাভের 
পরিমাণই বেশী। কেননা, গ্রজ্ঞাবশে চলতে গিয়ে অনেক ব্যাপারে ঠেকে শিখতে হয় 
মানুষকে এবং এর ফলেই প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে, আর মানুষের হয় ক্রমিক উন্নতি। এ 
সম্বন্ধে রামেন্হন্দর যে সুচিগ্তিত দিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা” হ'ল এই,--“ইতর জীবের 
জীবন স্থিতিশীল, মনুম্ক-জীবন উদ্নতিশীল ; এবং সেই উন্নতিশীললত। অনেকাংশে আপনার 
ইচ্ছাধীন ও চেষ্টানাধ্;। নিজ নিজ ইচ্ছামত চলতে গিয়ে মানুষ প্রজ্ঞার সঙ্গে সংস্কারের 
বিরোধ বাধিয়ে বসে। অনেক সময় সংস্কার যে পথে চলতে বলে, প্রজ্ঞ! সে পথ দেখায় 
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না। ফলে, গাচুষের জীবনে গ্রজ্ঞায় ও সংস্কারে বিরোধ ঘটে। এই এক বিরোধ, এবং 
এ ছাড়া আর এক বিরোধের কথা রামেন্্রহন্দর এ প্রবন্ধে বার বার বলেছেন। তা? 
হল ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে বিরোধ । যে কার্য ব্যক্তির অনুকূল, তা 
হয়ত সমাজের প্রতিকূল। “সংস্কার বা প্রজ্ঞা, অথবা সংস্কার ও প্রজ্ঞা, উভয়ে ব্যক্তিগত 
জীবনের স্থির জন্য যে পথ দেখায়, তা” কখনও কখনও সামাজিক জীবনের অন্তরায় 
হয়। তাই সমাজ তা'কে জোর করে তখন সামাজিক জীবনের অনুকূল পথে ও 
ব্যক্তিজীবনের প্রতিকূল পথে চালাধার চেষ্ট। করে। এই হ*ল আর এক ধরনের বিরোধ। 
এ থেকেই মানব-জীবনে পাপ-পুণ্যের উৎ্পত্তি। অতএব দেখছি, ছু? প্রকার বিরোধের 
কথা বলেছেন রামেন্দ্রক্ন্দর ৷ প্রজ্ঞায় ও সংস্কারে বিরোধ । আর বিরোধ ব্যক্তি ও 
সমাজ-জীবনে । অর্থাৎ, অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বামী রামেন্ত্রস্বন্দরের মতে, 'মনুস্ত-জীবন 
কেবল বিরোধময়। পাপ ও পুণ্যে যে সনাতন বিরোধ, এ থেকেই তার উৎপত্তি । 
অতএব, অকুষ্টিতচিত্তে বল! চলে, শান্্জ্ঞানই শুধু নয়, বিজ্ঞানবুদ্ধিও রামেন্হন্দরের 
ধর্মবোধকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মের প্রমাণ উদ্ধার করতে বেরিয়ে পাপ ও পুণ্যের 
ছন্ব-সংঘাতের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন মানব-জীবনের বিরোধের মধ্য থেকে । শ্তুধু 
তাই নয়, বিজ্ঞানীর ভাবে ভাবিত হয়ে তিনি এই বিরোধের জয়গান করেছেন এখানে । 
বলেছেন, “শুধু মনুম্ত-জীবন কেন, জীবন মাত্রই কেবল বিরোধ। প্রতিকূল শক্তিসমূহের 
পরম্পর সংগ্রামই জীবনের সংজ্ঞা। এই বিরোধের ও এই সংগ্রামের নামাস্তরই 
জীবন। এই বিরোধেই জীবনের পরিপু'্টি ও অভিব্যক্তি। এই বিরোধেই জীবে ও 
জড়ে প্রভেদ”। রামেন্জরন্ন্দরের এই সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন না জানিয়ে উপায় 
নেই। তার কারণ জীব-জগতেই শুধু বিরোধ আছে। জড়জগতে বিরোধের কোনো 
অস্তিত্ব নেই। এই বিরোধ মানব-জীবনে আবার সবচেয়ে বেশী। কেননা, অপরাপর 
জীবের মত জড়ের সঙ্গে মানুষের বিরোধ তে। আছেই, তা” ছাড়া আছে ব্যক্তিমানূষের 
সঙ্গে সমাজের বিরোধ এবং প্রজ্ঞাব সঙ্গে সংস্কারের বিরোধ । সত্যদ্রষ্টা রামেন্্রনুন্দর 
যথাথই বলেছেন, এই বিরোধই হ'ল মানব-জীবনের লক্ষণ। এরই ফলে মানব-জীবনের 
উন্নতি ও পরিণতি; মানুষের মাহাত্ম্য ও গৌরব। তা? ছাড়া পাপ ও পুণ্যের 
উৎপত্তিও এই বিরোধ থেকেই । উভয়ের সমবাযে মানুষের জীবন। আলো ৪ আধার 
যেমন সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, পাপ ও পুণ্যও তেমনি মানব-জীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্ধ। 
এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাঁয় না, মানব-জীবনের কথা 
ভাবা যায় না । এইভাবে বিরোধের মধ্য থেকে পাপ ও পুণ্যের উৎপত্তি ব্যাখ্য। করেছেন 
রামেন্ন্ন্দর। তারপর তার ম্বতাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সুক্মাতিহুম্ছ্ট তর্কজাল বিস্তার করে 
এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন উপস্থাপিত করে চিস্তারাজ্যের আরো গভীরে অন্থপ্রবেশ করেছেন। 
প্রথম প্রশ্ন, কোন্‌ কাজটা পাপ? আর কোন্‌ কাজটা পুণ্য ? না, সমাজ-জীবনের যা, 
গ্রতিকুল, তা” হল পাপ; আর যা+ অনুকূল, তা' হ'ল পুণ্য। এখন প্রশ্ন, কোন্‌ 
কাজটা সমাজ-জীবনের অস্থকুল? নাঁ, সুপ্রাচীন কাল ধরে যে কাজ মানব-জীবনে 
সকল প্রদান করে আসছে। যুগযুগান্তরের শিক্ষায় মান্থুষ যা'কে ভাল ও শ্রেয় বলে 
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জেনেছে। যা? ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার ফল নয়, যাঃ সমগ্র মাঁনব-জাতির 
যৃগ যুগ-ব্যাপী শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় উপার্জিত, তা"র উপর নির্ভর করাকেই রাষেকনুন্দর 
সমীচীন মনে করেন। এই যে অভিজ্ঞতা, তিনি এরই নামকরণ করেছেন শ্রুতি ও 
স্থৃতি। কিন্তু মনে যেন রাখি, সকল অভিজ্ঞতাকেই সমান মূল্য দেন নি রামেন্রহন্দর । 
্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী খধিদের অণভজ্ঞতাই তার কাছে সবচেয়ে মৃল্যবান। অস্থে যা” 
দেখে না, তী'রা তা” দেখেছিলেন । তাই তীঃর। খষি। অন্ধে ষ শোনে না, তাই 
তীর! শুনেছিলেন। এরই নাম শ্রুতি ৷ তাদের শিষ্যুপরম্পরা, তাদের পরবর্তী পুরুষ- 
পরম্পরা, তাদের কাছ থেকে শুনে যা" স্থৃতিপটে একে রেখেছেন, তার নাম স্থৃতি। 
কিন্তু সাধারণ মানুষ শ্রুতি ও স্মৃতির তাৎপর্য অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে ন। 
মহাজনের পন্থাই তখন পশ্থা। 'সাধুসম্মত সাচার তখন ধর্মের প্রমাণ । তবে কি 
প্রজ্ঞাবলহীন সাধারণ মাজ্ষকে চিরদিন মহাজনের পথ খুঁজে বেড়াতে হবে ? এ প্রশ্নেরও 
জবাব দিয়েছেন রামেন্্রহ্বন্দর | বলেছেন, না, চিরকাল মহাজনের পথ খুঁজে নেবার 
দরকার হয় না মানুষের । আমাদের মধ্যে আছেন ষে অন্তর্যামী, তিনি আমার্দের পথ 
দেখান। ভিতর থেকে আমাদের কর্তব্য-কর্মের নির্দেশ দেন। শ্রুতি, স্থৃতি, সদাচার 
যেখানে উপদেশ দেয় না, অথবা যেখানে উপদেশ আমরা বুঝতে পারি নে, সেখানে 
অন্তধামীর “নীরব বাণী” আমাদের ধর্মাধর্মের বিভেদ দেখিয়ে দেয়। এই যে আমাদের 
অন্তরের প্রেরণা, হৃদি-স্থলে অবস্থিত অনৃশ্য শক্তির দ্বারা এই যে আমাদের পথ-নির্দেশ, 
ইংরেজীতে যাগকে বলে 0077৪০192০০-_-বাংলায় রামেন্দ্রহুন্দর তা”র নামকরণ করেছেন 
ধর্মপ্রবৃত্তি। অন্তর্যামীর প্রেরণা থেকেই এর উত্তব। কিন্তু এখনো প্রশ্ন থেকে যায়, 
অন্তর্ধামীর এই প্রেরণ! কেমন করে কাজ করে? এ প্রশ্নেরও যুক্তিযুক্ত উত্তর দিয়েছেন 
রামেন্্ন্দর । বলেছেন, অস্তর্ধামীর প্রেরণ “অনেকটা সহজাত সংস্কারের মত কাজ 
করে। মানুষ জন্মের পর থেকেই এই অন্তর্ধামীর অধীনতা আশ্রয় করে। সহজ 
সংস্কার যেমন কারণ দেখায় না, প্রেরণ করে মাত্র, এই সহজাত ধর্ম-প্রবৃত্তিও সেরূপ 
কারণ দেখায় না, একেবারে সোজান্জি হুকুম চালায়। বলে, এই কাজট! ভাল, এই 
কাজটা মন্দ; কেন ভাল, কেন মন্দ, তার কোনে! কৈফিয়ত দেয় না) “ইউটিলিটির 
হিসাব বা অন্য কোন হিসাব দিতে চায় না, কোনরূপ পুরস্কারের প্রলোভন, কোন 
তিরস্কারের ভয়, কিছুই দেখায় না» ৷ এই বিশিষ্ট মানব-ধর্মের বিকাশ কি করে হ'ল, তা? 
নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চিরকাল বাকৃবিতগ্ড চলে আসছে । এখানে সেই বাঁক্বিতপ্তায় 
প্রবেশ করেন নি রামেন্ুহন্দর। শুধু বলেছেন, মালুষের সামাজিক জীবনে ব্যক্তি- 
সমাটর সঙ্গে ব্যক্তি-সমষ্টির, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, জাতির সঙ্গে 
জাতির যে ভীষণ ছন্দ মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ থেকে চলে আসছে, “সেই ভীষণ দ্বন্দের 
পরিণামফলে, সেই ভীষণ ঘন্দে যোগ্যের জয়ে ও অযোগ্যের পরাজয়ে, এই বিশিষ্ট 
মানব-ধর্ষের অভিব্যক্তির মূল অনুসন্ধান” করলে এর কিছুটা উত্তর মিলতে পারে। তার 
মতে, “যে সনাতন বিরোধ জীবের জীবনের মূল স্থলে বর্তমান, যে.বিরোধে জীবের 
অভিব্যক্তি ও জীবনের উন্নতি, যে বিরোধে জীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব”, মানব-সমাজে 
ধর্ম ও দর্শন £ বেদপন্থী রাসেন্ত্রন্দর ৮১ 
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সেই সনাতন বিরোধের আকারভেদ থেকেই মানুষের এই সহজাত ধর্ম-প্রবৃত্তির উদ্ভব 
কতকটা বুঝ! যেতে পারে। নে যা'ই হাক, সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে 
হয় এ প্রবন্ধে রামেন্্র্ন্দরের সিদ্ধাস্ত হল, “শ্রুতি, স্থৃতি, সদদাচার এবং আত্মতুষি বা 
হৃদদিস্থিত অস্তর্ধামীর পরিতোষ সকল ধর্মের মূল ও প্রমাণ, । 

পরবর্তী প্রবন্ধ “প্রকৃতি-পৃজা”১৭ “জিজ্ঞাসাঁর ১ম সংস্করণে (১৯০৪) সংকলিত 
হয়েছিল। পরে এই প্রবন্ধটিকে ওখান থেকে সরিয়ে 'কর্ম-কথা"য় স্থান দেওয়া হয়। 
প্রবন্ধের এই স্থান-পরিবর্তন কতখানি যুক্তিযুক্ত হয়েছে, তা? নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। 
তার কারণ, বেদপন্থীর কর্মসাধন! ও ধর্ম নিয়ে যে আলোচনাক্রম কর্মকথার প্রবদ্ধগুলোতে 
পাই, তা আলোচ্য প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ষেন কিছুটা অনুপস্থিত বলেই মনে হয়। বরং 
মনে হয়, জিজ্ঞাসার অন্যান্ত প্রবন্ধের বেলায় যেমন, এখানেও তেমনি রামেজ্্রন্ন্দর 
প্রৃতি-পুজা-মন্দিরের কুদ্ধ-ছুয়ারের সামনে জিজ্ঞান্থুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। 
বেদপন্থীদের ধর্ম-কর্ম নিয়ে গভীর ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার যে প্রচেষ্টা এ গ্রন্থের অন্যান্ 
প্রবন্ধে পাওয়! যায়, তাঃ এখানে যেন অন্থুপস্থিত বলেই মনে হয়। মনে হয়, ভাষার 
ইন্দ্রজাল ও কবিত্বময় বর্ণনার অন্তরালে এ প্রবন্ধে যুক্তিভিহ্কু রামেন্ত্রহন্দর যেন ক্ষণিকের 
জগ্যে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু এই গেল একদিক। অপরদিকে এ প্রবন্ধটিকে 'কর্শ- 
কথা্ম সংকলনের সপক্ষেও যুক্তি উপস্থাপিত করা চলে। পরবর্তী-কালে 'এতরেয় 
ব্রাহ্মণ “যজ্ঞ ও “যজ্ঞকথা/ম রামেন্্রহন্দর যজ্ঞকে কেন্দ্র ক'রে বেদপস্থীদের যে কর্ম-কথ। 
বাণীবদ্ধ করেছেন, তার মূল এ প্রবন্ধে আছে। এ রচনার এক জায়গায় তিনি স্পষ্টই 
বলেছেন, বিশ্বন্থঙি এক মহাযজ্ঞ। এই যজ্জে দেবশ্রে্ঠ আত্মোৎ্সর্গ করেছিলেন । 
দেব্গণ তাঁকে পশুরূপে কল্পনা করে এই যজ্ছে আহুতি দিয়েছিলেন। 'আয্মোৎ্সর্গ ছাড়া 
যজ্ঞ হয় না। যজমান যজ্ঞে আপনাকে পশুরূপে উত্সর্গ করেন। যজ্ঞে তিনি আত্ম- 
নিক্রয়ন্বরূপে পশু বধ করেন? । যজ্ঞের বধ বধ নয়। মানবের “পাপপ্রক্ষালনের জন্তে 
বলির প্রয়োজন? | যজ্ঞকে কেন্দ্র করে কর্ম-সাধনার এই বিশিষ্ট ৪6৮5৪ থেকেই 
রামেন্দ্রনুন্দর পরবর্তী-কালে এঁতরেয় ত্রাহ্ষণ অনুবাদ করেন, বজ্জকথা লিপিবদ্ধ 
করেন। অতএব, এদিক থেকে বিচার করলে 'কর্ম-কথা"য় এ প্রবন্ধটির সংযোজন 
অযৌক্তিক হয় নি। বরং, প্রকৃতির গীড়নে মানুষ চিরদিন পীড়িত, তাই দুর্বল মাচুষ 
পৃজার্চন! দ্বার! চিরদিন প্রকৃতিকে খুসী করবার চেষ্টা করে আসছে, একথা বুঝাবার 
জন্যে এবং প্ররুতি-পৃজার বিচিত্র কাহিনী ও মানব-জীবনে প্রকৃতির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পুরাণইতিহাস-কাব্য থেকে উদাহরণ নিয়ে বামেন্তরসুন্দর যে 
কবিত্বময় ও কৌতৃকরসাশ্রিত ভাষায় এ আলোচনাটি করেছেন, তা? 'কর্ধ-কথা”র তাত্বিক 
প্রবন্ধরাজ্যে বৈচিত্রসট্ি করেছে। তবে প্রকৃতি-পুজার রহস্তদ্বার উদঘাটিত করতে চান 
নি তিনি। সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে প্রকৃতি-পুজার যে অদৃশ্য প্রবাহ আজও 
চলছে, তার মতে, সেই প্রবাহের আবিফারের কোনে! প্রয়োজন নেই | ধর্মাধ্ম নিয়ে 
আলোচনার পর ভারতীয়দের কর্ম-সাধনার স্বরূপ তুলে ধরাই তার উদ্দেশ্ত। তাই 


১৭ সাধন! £ কাত্তিক ১৬,২। 


৮২ পথিকৃৎ রামেম্্রহন্দর 


দেখি, কর্শ-কথার পরবর্তী প্রবন্ধ 'ধর্শের জয়-এ,১৮ যথা ধর্ম তথা জয়, এই চিরপ্রচলিত 
নীতিবাক্যের ঘাথার্থ্য বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি । নীতিবাক্যটির প্রতি কোনোরূপ 

ংশয় প্রকাশ না করে আলোচন। শুরু করেছেন একেবারে গোড়া থেকে । বহু-বিচিত্র 
উদাহরণ সহযোগে আলোচনা! করে প্রথমে বলেছেন, ধর্মের জয় সংসারে নিত্য ঘটনা, 
এমন কথা বলা চলে না। কারণ, সংসারে চলে বহু অবিচার ও অত্যাচার । অধর্মের 
শাস্তি হাতে হাতে হলে এগুলে৷ ঘটত না । বাজ্যশাসন, সমাজশাসন ও ধর্মের শাসনের 
প্রয়োজন হত ন! কিছু । কিন্ত যখন দেখি, অনেকেই এই সব শাসনকে ফাকি দিচ্ছে, 
তখন অন্য এক যুক্তির অবতারণা করে আমর! ধর্মের জয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করি। 
আমরা বলি,__মাঁছুষকে, রাজাকে ও সমাজকে ফাকি দেওয়া চলে, কিন্তু সকলের দৃষ্টির 
আড়ালে ধর্ষের অদৃশ্য ফাদ পাতা আছে । তাকে এড়াবার উপায় নেই। জগঘিধানকে 
ফাকি দেওয়া চলে নাঁ। ধর্মের জয় সম্বন্ধে এই হ'ল আমাদের প্রচলিত ব্যাখ্যা। কিন্তু 
সত্য-সন্ধানী রামেন্তহ্ন্দর এ ব্যাখ্যায় পরিতুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি জিজ্ঞাসা 
উপস্থাপিত করেছেন, সত্যই কি পাপী জগদ্বিধানকে ফাকি দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারে না? 
অধর্মের পরাজয় সত্যই কি অবশ্থস্তাবী? সত্যই কি অধর্মের ফল সর্বত্র হাতে হাতে 
ফলে? যুক্তি ও উদাহরণ সহযোগে তিনি দেখিয়েছেন, অধর্মের ফল সর্বত্রই হাতে 
হাতে ফলে না। যদি ফলতো, তবে জগতে ধর্মের এত দুভিক্ষ থাকত না। অনেকে 
আবার বলেন, অধর্ষের ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলে না বটে, তবে শেষ পর্বস্ত, 10 0.0 107 
"01. তাঃ অবশ্যই ফলবে। [0 &)৪ 1006 01) পুরুষানুক্রমে মানুষকে তার 
কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে । রামেন্দ্ঙ্ন্দরের মতে, কথাটা একদিক থেকে হয়ত 
সত্যি, পিতার কর্মফল পুত্রে ভোগ করে সত্যি কথা? কিন্তু পরের উপর নিজের কর্মফল 
চাপিয়ে দিয়ে 11) €)9 1076 700. বা লম্বা দৌড়ে ধর্মের জয় হবে, একথা মেনে নিতে 
তিনি নারাজ। তিনি প্রতিপার্দন করতে চান, আপন কর্মের ফল আপনাকেই ভোগ 
করতে হবে। প্রসঙ্গত: হিন্দুদের জন্মাস্তরবাদের কথা এসে গেছে। ইহকালে সর্যক্র 
ধর্মের জয় না দেখে তা'রা পরকালের আশায় বসে থাকে । পরজন্মকৃত কর্মের ফল ভোগ 
করবার জন্যে জন্মজন্মাস্তর কল্পনা করে থাকে । তাদের মতে, “কোটি জন্মের পরম্পরায় 
পরিভ্রমণের নাম সংসার_আমরা এই সংসার-চন্রে কর্মপাশবদ্ধ হয়ে কর্মের ফল ভোগ 
করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কবে এই কর্মপাশের বন্ধন থেকে জীব মুক্তি লাভ করবে, সে 
উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা আমাদের পুর্বপুরুষরা দীর্ঘকাল ধরে করেছেন। কিন্তু 
আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্স্নন্দর সে পথ ধরে যান নি। কর্মপাশে বদ্ধ জীবের মুক্তিলাভের 
উপায় নিয়ে এখানে আলোচনা করেন নি তিনি। যথা ধর্ম তথা জয়” এই বাক্যটির 
তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছেন শুধু । আমাদের প্রচলিত একটি বিশ্বাসের কথা উল্লেখ 
করে বলেছেন, পাপী সমাজ এবং সংসারকে ফাকি দিলেও নিজের মনকে ফাকি দিতে 


১৮ রামেন্্রছন্দর এই প্রবন্ধটি বৌবাজারের সরম্বতী ইনৃট্িটুটের অনুরোধে ক্লাসিক থিয়েটারে আছত 
সভায় পাঠ করেছিলেন । দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এ সভার সভাপতি ( কর্ম-কথা, নিবেদন)। 
এই প্রীবন্ধটি ১৩১* সালের মাঘ সংখ্যা সাহিত্যে প্রথম প্রকাশিত হয় । 


ধর্ম ও দর্শন £ বেদপন্থী রামেক্সূন্দর ৮৩ 


পারে না, অন্গুতাপের অনলে অন্থক্ষণ দগ্ধ হয়; একটা আধ্যাত্মিক শাস্তি তাকে লাভ 
করতে হয়, অনেকেই এব্ূপ ধারণা করে ধর্মের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু 
এখানে প্রশ্ন উঠবে, অনুতাপ করতে পারে না, বা জানে না, এমন মহাপাপীও কি সংসারে 
নেই? এপ্রশ্নের জবাব দেন নি রামেন্্রুন্দর ৷ শুধু বলেছেন, আমরা যখন ধর্মের 
জয়গান করি, তখন আমরা এই আধ্যাত্মিক নরকভোগের কথা মনে কৰি নে। “আমরা 
বুঝি যে, এই যে জয়, ইহা সংসারে জয়, বৈষয়িক জয়, ভৌতিক জয় । আমরা অধর্মের 
যে পরাজয় প্রতিপন্ন করতে চাই, সে পরাজয় সাংসারিক পরাজয় । পার্ধিব উন্নতি ও 
স্থখলাভ বিষয়ে পরাজয়। তাযর্দি না হবে তো আমরা আমাদের কাঁব্যে-উপন্যাসে, 
কথায়-কাহিনীতে ধর্মে-নীতিতে সর্বত্রই অধ্মের পরাজয় ও ধর্মের জয় ভৌতিক বিষয় 
সম্পর্কে দেখবার জন্তে এত ব্যস্ত কেন? পার্থিব ভৌতিক বিষয়েই অধর্মকে তিরস্কৃত ও 
ধর্মকে পুরস্কৃত দেখবার জন্য এত লালায়িত কেন? এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে 
আমরা “যথা ধর্ম তথা জয় এই বাক্যে কি অর্থে বিশ্বাস করি ও কতটুকু বিশ্বাস করি, 
তা” ভেবে দেখা! দরকার। আলোচ্য প্রবন্ধে মহাভারতকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে 
রামেন্দ্হন্দর দেখিয়েছেন, এঁ মহাকাব্যে ধর্মের জয় কিভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে । 

মহাভারতের প্রধান ঘটনা কুরু-পাওবের যুদ্ধ। সে যুদ্ধের উদ্দেশ্ট ধর্মরাজ্য সংস্থাপন । 
তাই সেটা ধর্মযুদ্ধ। মহাভারতে পাগুবপক্ষের জয়কে প্রায় সকলেই সাংসারিক, বৈষয়িক 
ও ভৌতিক জয় হিসাবে ব্যাখ্যা করেন; অনেকেই বলেন, মহাভারতে ধর্মের জয়ের 
জাজল্যমান দৃষ্াত্ত হল, অধর্মাচারী কৌরবদের সবংশে বিনাশ এবং ধর্মাচারী পাগবদের 
ধর্মরাজ্যের সিংহাসন অধিকার । কিন্তু রামেন্দ্রন্ন্র এই মতবাদকে গ্রহণ করেন নি। 
তার মতে, এভাবে ব্যাখ্যা করলে মহাঁভারতকে খাটো করা হয়। রামেন্দ্রন্দরের 
বিশ্বাস, মহাভারত স্পষ্ট করেই দেখিয়েছে, কুকুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ধর্মপুত্রের জয় হয় নি। 
আমরা সিংহাসন-লাভ ও রাজ্যপ্রাপ্তিকে জয় বলে মনে করি। কিন্তু তা” আসলে জয় 
নয়। রামেন্্রন্ন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, সেরূপ জয়ে ধর্মের জয় হয় না। পাওুপুত্রেরাও 
সেরূপ জয় লাভ করে থাকবেন; কিন্তু সে জয়ে তা+র! উল্ললিত হন নি। ধর্মরাজ যুধিষ্টির 
বীরশূন্ত। বন্ুদ্ধরার অধিপতি হয়ে আপনাকে জয়যুক্ত মনে করেন নি। কেন করেন নি, তা” 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নৃতন এক দৃষ্টিকোণ থেকে মহাভারতের বিচার করেছেন রামেজ্রন্ন্দর। 
বলেছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই মহাভারতের মহানাটকের যবনিকাপাত হয় 
নি। ধর্মের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরবর্তী অস্কগুলির প্রয়োজন আছে । সৌধ্বিক 
ও নারীপর্ব, শাস্তি ও আশ্রমবাসিকপর্ব, মৌষল ও মহাপ্রাস্থানিকপর্ব এই মহাকাব্যের 
সমাপ্তির জন্য অত্যাবশ্টক | মৌধলপর্ব ব্যাখ্যা! করে রামেন্্রুন্দর দেখিয়েছেন, কুকক্ষেত্রের 
যুদ্ধে যদি বা জয় হয়ে থাকে, “ভগ্রহদয় দীনচিত্ত মহাপ্রস্থানোগ্যত পাগুবগণ জীবন-সমরে 
জয় লাভ করতে পারেন নি। ইহ্জীবনে ধর্মের জয় হয় নি। মহাভারতই প্রতিপন্ন 
করেছে, যথা ধর্ম তথ! জয়, এই নীতিবাক্য ইহজীবনে প্রযোজ্য নয়। 

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে ভারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে জীবনে ন্তায়-অন্যায়ের 
আলোচন। করে রামেন্দ্রন্নন্দর দেখিয়েছেন, কি ষে ধর্ম, আর কি অধর্ম, তা; স্থির করা 
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ছুরহ। ধর্মের তত্ব পূর্বের মত গুহাতেই নিহিত আছেঃ । কি যেধর্ম, আর কি অধর্ম, 
তা” বিচার-বিতর্ক দ্বারা স্থির করা কঠিন। কিসে জয়, আর কিসেই বা পরাজয়, তা 
বলা ছুরহ। আমাদের মতো সাধারণ লোক রাজ্যলাভ ও সিংহাসনপ্রার্থিকে জয় বলে, 
কিন্ত ধারা আরও অনেক উন্নত, তাঁরা এই ধরনের লাভালাভ দিয়ে জয়-পরাজয়ের 
মীমাংসা করেন না। এই প্রসঙ্গে হাবার্ট স্পেন্সার উল্লিখিত 7912৮০9৮105 বা 
সাপেক্ষ ধর্ম এবং &9৪010%9 1১105 বা নিরপেক্ষ ধর্মের উল্লেখ করেছেন রামেন্দস্থন্দর | 
এই উভয় প্রকার ধর্মের আলোকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, জয় 
হউক আর পরাজয়ই হউক, যুদ্ধ কর! কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছিল বলেই ফলাকাজ্জা 
বর্জন করে যুদ্ধ করবার জন্তেশ্রীরুষ্ণ অজুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধে কৌরবকুল 
ধ্বংস হয়েছিল; কিন্তু পাঁগুবের! ধবংস হলেও কৃষ্ণের পক্ষে ফল সমানই হ'ত। কারণ, 
জয়পরাজয়ে তার লক্ষ্য ছিল না। রামেন্ত্রন্ন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বস্ততই পাগুবদের 
জয় হয় নি। অগণিত আত্মীয়-পরিজনকে হারিয়ে যে জয়লাভ ঘুধিষ্টির করেছিলেন, তা! 
তা'র কাছে জয় নয়। আদলে ধর্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেছিলেন পাগুবর! ৷ সেই উদ্দেশ্য 
লক্ষ্য করে নিফামভাবে কর্তব্য-পালনে তীর! উপদিষ্ট হয়েছিলেন। যুদ্ধে অনিচ্ছুক 
অজুনিকে সাবধান করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, “ম! ক্রৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় ৷ যুদ্ধ ক্র 
কর্ম, অতএব অধর্ম, কিন্তু কখনো কখনো প্রয়োজনে উহা'ও ধর্ম হয়। তিনি অঙ্কে 
উপলক্ষ্য মাত্র করে মানবজীতিকে বললেন যেন, কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন__ 
কর্মেই তোমার অধিকার-_ফলে তোমার অধিকার নেই । যথা ধর্ম তথা জয়-_এই 
নীতি হয়ত সত্য-_কিন্ত সত্য হোক আর নাই হোক, ইহলোকে তাঃ প্রযোজ্য হোক 
আর নাই হোক, তুমি ধর্মসাধনে বাধ্য, জয়ে তোমার অধিকার নেই। তুমি যাকে জয় 
বিবেচনা কর, তা” জয় না হতে পারে; তুমি যাকে পরাজয় মনে করছ, তাই হয়তো 
জয়। কিন্তু জয়-পরাজয় বিচারের ক্ষমতা নেই তোমার। ক্ষতিলাভ গণন! করে তুমি 
কর্তব্য নির্ধারণ করে! না। বিশ্বরূপ দেখিয়ে শ্রীকষ্ণ অজুনকে বলেছিলেন, কামনাশৃন্ত 
হয়ে তৃমি কর্ম কর। ক্ষমা সকল সময়ে ধর্ম হয় না) প্রাণত্যাগও সকল সময়ে ধর্ম 
হয় না; আততায়ীর বিনাশেও সকল সময়ে অধর্ম হয় না। এইভাবে মহাভারতের 
ফলাকাজ্জাহীন কর্মের আলোকে রামেন্দরহন্দর যথা ধর্ম তথা জয়, এই শীতিবাক্যের 
তাৎপর্ধ ব্যাখ্যা করেছেন। 

ফলাকাজ্ষাহীন হয়ে কর্ম করব কেন ?__কেন ভূতের হিত করব ?-_ এ প্রশ্নেরও 
জবাব দিয়েছেন রামেন্্রস্ন্দর। বলেছেন, করবে, তীর কারণ, সেই ভূতই তুমি। সর্ব 
ভূত তোমা থেকে অভিন্ন। তুমি সর্বভূত জুড়ে আছ এবং সর্বভূত তোমাতেই অবস্থিত 
আছে। কাজেই ভূতের উপকার, লোকহিত, তোমারই হিত। পরকে গীড়া দিলে 
তুমি নিজেকেই পীড়া! দেবে। ্বেচ্ছায় ধর্মের পরাজয় ডেকে আনবে তুমি । 

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামায়ণে ধর্মতত্ব কি ভাবে বুঝান হয়েছে, তা? নিয়ে 
রামেন্ত্রহন্দর খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। মহাভারতের বেলায় যেমন, এখানেও 
তেমনি প্রচলিত বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, অনেকের ধারণা, ধর্মের জয় ও 
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অধর্মের পরাজয় দেখাবার জন্যে রামায়ণ রচিত হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন, অধর্যা- 
চারী রাবণের সবংশে নিধন ও রামচন্জের সিংহাসনপ্রান্তি ধর্মের জয়ের দৃষ্টান্ত । কিন্ত 
এই প্রচলিত বিশ্বাসকে রামেন্দ্ন্ুন্দর মেনে নেন নি। তিনি মনে করেন, রামচন্্রের 
সিংহাসনপ্রান্তি ধর্মের জয়ের প্রতীক নয়, একথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্টেই মহাকবি 
রামায়ণের শেষভাগে উত্তরকাগ্ডটি জুড়ে দিয়েছেন। রামেন্্রন্রন্বর বোঝাতে চেয়েছেন, 
রাম সীতাকে বিসর্জন দিয়ে ভল করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন, তা? নিয়ে বাক্‌- 
বিতগ্ নিরর্থক। তিনি যা কর্তব্য বলে বুঝেছিলেন, যা” ধর্ম বলে জেনেছিলেন, তা? 
রক্ষার জন্যেই সীতাকে বিসর্জন দেন । ধর্মবুদ্ধি তীকে ধর্মপালনে প্রবৃত্ত করেছিল। 
তিনি সুখের আশা করেন নি, জয়ের আশা করেন নি। 
এইভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের কর্মসাধনার কথা ও ধর্মপালনের ইতিবৃত্ত উদ্ধার 
করে বামেন্্রন্ন্দর ভারতবাসীর কর্ম-পন্থ! সন্বদ্ধে বলেছেন, আমরাও জয়ের আশা করব 
না। জয়-পরাঁজয় লক্ষ্য না করে আমরা ধর্মের পথে চলব | ধর্ম ও সত্য আমাদের 
লক্ষ্য হোক । 
এই লক্ষ্যপথে আমাদের সহায় বেদ। 'কর্মকথা'র সর্বশেষ প্রবন্ধ থিজ্ঞেঃ১৯ 
রামেন্্রহন্দর বেদের গুরুত্ব ও বৈদিক যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে নিফাম ও ত্যাগ-দীপ্ত 
কর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন | বেদ্‌পন্থীদের কর্মাদর্শ নিয়ে আলোচনায় এগিয়েছেন 
বেদের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা নিয়ে। এই শ্রন্ধার পরিচয় প্রবন্ধটির প্রারন্তেই সুস্পষ্ট । 
রাষেন্দ্রক্থন্দরের প্রত্যয়, 
“আমাদের পুরাতন সমাজতন্ত্র বেদ নামক শব্দরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধাহারা 
এই সমাজতন্ত্রের অধীন, তাহারা এই শব্বরাশিকে অনাদি ও অপৌরুষেয় 
বলিয়া মানিয়া থাকেন । যাহার মানেন না, কার্ষতঃ মানেন না তীহারা 
বড়লোক ও ভাল হইতে পারেন, কিন্তু তারা আমাদের সমাজতন্ত্রের 
অস্তভুক্ত নহেন।” 
প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বেদকে না মানলে কেন আমাদের চলে না, তা নিয়ে সংক্ষেপে 
আলোচন! করা হয়েছে । বেদপস্থী রামেত্ত্রস্ন্বর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, “সত্য দ্বারাই 
ভূমি ধূ হয়ে আছে। খত দ্বারাই আদিত্যগণ স্থির আছেন? । এই সত্য ও খাতকে 
না মানলে সমাজ-সংসারের অস্তিত্ব থাকে না, বিজ্ঞানশান্ত্র মিথ্যে হয় । কেন হয়, বেদের 
শবরাশিকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলার কারণ ব্যাখ্যা করে রামেন্দন্ুন্দর তা, 
বুঝিয়েছেন। তীর মতে, প্রাচীন খধিরা যে শব্দকে অনাদি অপৌরুষেয় বলতেন, তা? 
সাধারণের কাছে এক অতীক্দরিয় বন্ত ; তা" নিত্য-বস্তরূপে জগ জুড়ে বিদ্যমান । তা'র 
আদি খুঁজে পাওয়া যায় না, অতএব তা” অপৌরুষেয় । তা" ছাড়া এই শব্ধ থেকেই 
যখন ব্যাবহারিক জগৎ স্ষ্ট হয়েছে, তখন এই শব্বকেই খত বা সত্যের বিকাশ বলে 
১৯ যোগেশচন্্ সিংহের “কালের শ্রোত” নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকা হিসেবে এই প্রবন্ধটি প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল । পরে সে লেখাটি কাট-ইাট করে “ঘজ্ঞ' নাম দিয়ে এই গ্রন্থে সংকলিত 
হয়। 
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গ্রহণ করা যেতে পারে। মহাপুরুষর! সত্যের এই বিকাশকে দেখতে গান । তাই 
তাঁরা খষি। আর যে সত্য এতকাল থেকেও সকলের কাছে অজ্ঞাত ছিল, তা, দেখেন 
বিজ্ঞানীরা। এই অর্থে রামেন্তরহুন্দর বিজ্ঞানীদেরও খধি বলেছেন। আর খধিদের 
বলেছেন, বিজ্ঞান-দৃষ্টির অধিকারী । অর্থাৎ, সত্যের কষ্টিপাথরে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টির সমস্বয় খুঁজেছেন রামেন্রন্ন্রর। এই সমস্বয-দৃষ্টির জন্যেই বেদ ও বিদ্যা, এই 
ছু”টি শব্কে তিনি সমান অর্থে গ্রহণ করেছেন । বেদ বলতে বুঝেছেন, প্রাচীন বেদ- 
পন্থী সমাজে খধিদের আবিষ্কৃত সকল বিগ্ভার সমষ্টিকে । এ কালের বেদপন্থী সমাজেও 
যা» কিছু বিদ্যা বর্তমান রামেন্্রন্ন্দরের মতে, তা “সেই পুরাতনী বিদ্যারই বিকৃতি ও 
পরিণতি মাত্র । প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে এই বিগ্যাকে জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্মকাণ্ডে ভাগ 
করে নিয়ে এই ছুটি কাণ্ডের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচন! করা হয়েছে । জ্ঞানকাণ্ডে 
ব্যাবহারিক জগতের পারমাথিক তত্বনিণয়ের চেষ্টা আছে। ণ্েদসংহিতার অস্ভণকন্া 
বাগদেবীদৃষ্ট দেবীস্থক্তে সেই তত্বের পূর্ণ পবিণতি। জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম ও শেষ কথা 
আছে এখানেই । এখানেই আছে অনাদি ও অপৌরুষেয় সত্যের উল্লেখ । আর 
কর্মকাণ্ডের প্রথম ও শেষ কথা আছে 'শুরুষজুর্বেরদাত্তর্গত ঈশাবাশ্যমিত্যাদি খক্সমূহাত্মক 
উপনিষদে | রামেন্্রস্নন্দরের মতে, এখানেই আছে মানুষের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মূল 
কথ1। কিন্ত এ কথা জ্ঞানকাণ্ডের কথার মত মানুষের সাধারণ সম্পত্তি নয় । মানব- 
সমাজের যে সংকীর্ণ অংশ বেদপস্থী, সেই অংশের উদ্দেশ্বেই এই কর্মকাণ্ড । এরপর 
কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্্রহন্দর বলেছেন, বেদপন্থীদের সমাজের মূল 
কোথায় ও এই সমাজের বিশিষ্ট ভাব কি, তাঃ জানতে হলে বেদের কর্মকাণ্ডের আশ্রয় 
নিতে হয়। বেদপস্থী সমাজ-ধর্মের পরিচয় ও বিশিষ্টতা এই কর্মকাঁও ছাড়া আর কোনে। 
জায়গা! থেকে জানবার উপায় নেই। কিন্তু কর্মকাণ্ডেরও আরম্ভ কেউ জানে না। তাই 
এই বিশিষ্ট সামাজিক ধর্মের আদি খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কোনো পুরুষের কর! 
নয়। বেদপস্থীর দৃষ্টিতে, এ ধর্মেও যে ব্যাবহারিক সামাজিক একদেশের পরিচয় দেয়, 
তা” অনাদি ও অপৌরুষেয়। যে দিন থেকে আর্ধ জাতির বেদপন্থী শাখা সমাজবদ্ধ 
হয়েছে_স কোন্‌ দিন, তাঃ আজও কেউ জানে না-_সেই দিন থেকে এই বিশিষ্ট 
ধর্ম আশ্রয় করে এই সমাজ ধুত হয়েছে । রামেন্্স্ন্দর বলেছেন, “এই ধর্মের 
পারি-ভাষিক নাম যজ্ঞ এবং যজ্ঞের নামান্তর ত্যাগ । ত্যাগ ছাড়া মানুষ সমাজবদ্ধ 
হতে পারে না। মানবজাতির ধর্ম মাত্রই ত্যাগাত্মক। তবে বেদপস্থী সমাজে 
ত্যাগের এক বিশিষ্টত৷ ছিল। সেই বিশিষ্টতার ভাবটুকু বেদে নিহিত আছে। 
কেমন করে আছে, প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্ত্রনন্দর তা" বিস্তারিতভাবে 
আলোচন৷ করেছেন। 

এই আলোচন৷ প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি বাহাজগতের উপাদান এবং তার সঙ্গে ব্যক্তি- 
মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেনন।, বাহ্জগতের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের 
সম্পর্ক জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড উভয়েরই আলোচ্য বিষয়। এই বাহাজগৎ কতিপয় শব্দ 
স্পর্শ রূপ রস গদ্ধে নিমিত। এদের বাদ দিলে বাহজগতের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে 
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না। এই রূপ-রসাধিময় বাহজগৎকে আমি দেশে বিস্তৃত ও কালে প্রসারিত করি এবং 
কল্পনা করে বা ত্যষ্টি করে আমার কল্লিত সন্মুথে.পশ্চাতে ও আশেপাশে ছুড়ে ফেলি 
এবং আমার কল্পিত অতীতে ও ভবিষ্বাতে টেনে নিয়ে যাই। এই'হ*্ল আমার স্থযুগ্তি 
থেকে জাগরণ। এরই নামান্তর জগতন্থ্টি। আবার যখন আমার সুযুক্তি, তখন এই 
বাহ্‌ জগৎকে গুটিয়ে নিয়ে দেশ ও কালকে লোপ করে আমার ভিতরে টেনে নি। এরই 
নামাস্তর প্রলয় । কিন্তু 'জগৎ-ব্যাপারটা” যখন আমার কল্পনা, তখন এই স্থানটি ও প্রলয়ও 
আমার কল্পিত। এইভাবে বেরপন্থীর দৃষ্টিতে স্থাষ্ট ও প্রলয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 
রামেন্্রহন্দর বুঝিয়েছেন, যা! কিছু কল্পনা, সবই করি আমি । অতএব, আমি আছি,_- 
এ কথা আমার পক্ষে “অবিসংবাদিত ঞুব সত্য। এই সত্যট্‌কুই পরমার্থতত্ব'। আর 
এই যে আমার কল্পিত জগৎ, এর অস্তিত্ব ব্যাবহারিক মাত্র । আমি একে স্য্ট করে আমা 
থেকে স্বতন্ত্র-ভাবে দেখছি ও এর সঙ্গে আমার একটা! কাল্পনিক সম্পর্ক পাতাচ্ছি। এই 
কাল্পনিক সম্পর্ক পাতানকেই রামেন্দ্রহুন্দর বলেছেন ব্যবহার । বলেছেন, “এই ব্যবহারের 
যাবতীয় আলোচনা বিজ্ঞান-বিছ্যার বিষয় । এইভাবে কাল্পনিক জগতের ব্যাবহাঁরিক 
অস্তিত্বকে বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে, একমাত্র পারমাথিক সত্য 
যে আমি, বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আলোকে রামেন্দ্রন্ন্দর তা” প্রতিপাদন করেছেন। 
বলেছেন, আমিই আমার কল্পিত বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা । আমিই ব্রদ্ম। এই হ'ল বেদের 
জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাগ্ভ । এখানে প্রশ্ন ওঠে, আমিই না হয় এ জগতের স্থস্ট্িকর্তা একমাত্র 
সংপদার্থ। কিন্তু আমি কেন স্থট্ি করলাম এ জগৎ? কেমন করে এর কল্পনা করলাম ? 
বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আলোকে এ প্রশ্বেরও জবাব দিয়েছেন রামেন্্রত্ন্দর । বলেছেন, 
এই জগতের উৎপত্তি একটা! “বিশ্থাট্” বা! বিসর্জন মাত্র, ছুড়ে ফেলা মাত্র । আমিই এই 
জগৎকে আমার বাইরে ছাড়ে ফেলেছি। কেমন করে ছু'ড়লাম? না, আমার মনে 
কাম উপস্থিত হ'ল। এই কামন! থেকেই উৎপত্তি হল জগৎ । অর্থাৎ, এই জগছ্যাপার 
আমার কামন! মাত্র, আমার ইচ্ছা মাত্র, আমার লীলা মাত্র। এইভাবে জগত্-সৃগ্টির 
কারণ ব্যাখ্যা করে জ্ঞানকাণ্ডের সাহায্যে বৈষ্ণব, শাঁক্ত ও শৈব ধর্মের ভিত্তি ব্যাখ্যা 
করেছেন রামেন্্ন্ন্দর । বলেছেন, বৈষ্ণব, শান্ত ও শৈব-পস্থার ভিত্তিমলে আছে 
জ্ঞানকাণও্ড। 

প্রবন্ধাটর পরবর্তী অংশে জগতের সঙ্গে জীবের জ্ঞানরূপী ( চেতন ) ও কর্মরূপী, এই 
ছু" প্রকার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে । এই সম্পর্ক প্রথমতঃ জ্ঞানরূপী । কেনন! এই 
জগৎকে আমি জ্ঞানের বিষয় করে নিয়েছি। এই আমার চেতনা। আমি চেতনা 
থেকে এই জগৎকে সম্মুথে ও পশ্চাতে, অতীতে ও ভবিষ্কতে বিস্তৃত করে দেখছি। 
আমি এই জগতের একমাত্র সাক্ষী । দ্বিতীয়তঃ এই সম্পর্ক কর্মরূপী । আমি এই জগতের 
স্থটিকর্তা হওয়া সত্বেও খেয়ালের বশে মনে করছি, আমি সর্বতোভাবে এই জগতের 
অধীন। আর তা মনে করে এই জগতের সঙ্গে আমার আদান-প্রদান চালাচ্ছি উপাদেয় 
গ্রহণ ও হেয় বর্জনের মধ্য দিয়ে । এই আদান-প্রদানের সব কিছুই কল্পিত-_এরই নাম 
ব্যবহার, এরই নামাস্তর কর্ম। এই কর্ষের ফল সখছুঃখের ভোগ । আমি মনে করছি, 


৮৮ পথিকুৎ রামেজহ্লর 


এই জগতের সন্ধে কর্ষের আদান-প্রদান চলছে আমার, এবং সেই কর্মের ফলরূপে স্থুখ- 
ছুঃখ ভোগ করছি। রামেন্ত্রসন্দর বুঝিয়েছেন, এইখানেই আমার জীবত্ব। 
প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে জগত্রহস্তের আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন রামেন্দ্র 
সুন্দর । সংক্ষেপে জীবাত্মা ও পরমাগ্রার একাস্থত্র ব্যাখ্যা করে বন্ধন ও মুক্তির পার্থক্য 
এবং জীব ও ব্রন্মের অভিন্নতা বুঝিয়েছেন। তারপর বেদপন্থীর দৃষ্টিতে মানব-সমাজের অর্থ 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, “কল্পিত মৎসদৃশ জীবের সমষ্টি মানব-সমাজঃ | এই মানব- 
সমাজের সঙ্গে আদান-প্রদানের কর্ম করে থাকি আমি; এবং আমাকেই এর ফলভোগ 
করতে হয়। তা? ছাড় জগতের উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জনের মধ্য দিয়ে রক্ষিত হয় 
আমার জীবত্ব। এ থেকেই জীবের স্থখ। এরূপ ন৷ করতে পারলেই জীবের ছুঃখ। এই 
গ্রহণ ও বর্জনই জীবের কর্ম। এ থেকেই হৃখ-ছুঃখের স্থষ্টি। “জীব সেই সথখভোগের 
ও দুংখভোগের কর্ত।। এই স্থখ দুখ ভোগই ভোগ । কর্মের অবশ্যন্তাবী ফলে এই 
ভোগ” । এইভাবে জীবের কর্মের সঙ্গে ভোগ ও স্থখ-ছুঃখের যোগন্থত্র নির্দেশ করেছেন 
রামেন্দ্রহন্দর | তারপর স্থুখ-ছুঃখের ফলাফল নির্ণয়ে জীবের ভ্রান্তির কথা বণ্রিত। পরবর্তী 
অংশে অভিজ্ঞতার মূল্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বল! হয়েছে, জগতের বিষয়ে পরিচয় বাড়বার 
সঙ্গে সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তা" এ যুগের বিজ্ঞানশান্ত্রের প্রতিপাদ্য । আর এর দ্বারা 
যে কার্ধ ও অকার্ধ নিরূপণ হয়, তা” ধর্মশান্ত্রের প্রতিপাগ্য। কিন্তু জীবের জীবত্ব বা 
্ষুদ্রত্ব যখন “গোড়াতেই একটা কল্পিত ভ্রান্তি থেকে উৎপন্ন তখন জীবের বিজ্ঞানাম্বতাতে 
বিস্মিত হবার কারণ নেই। বিজ্ঞানান্ধ জীব সব সময়েই কার্ধ-অকার্ বিবেচনায় অক্ষম । 
অজ্ঞানান্ধতার ফলে সে আপনাকে জগৎ থেকে স্বতন্ত্র মনে করে এবং জগতের সঙ্গে 
একট! বিরোধের সম্পর্ক গড়ে তুলে সর্বদ। প্রতারিত হয়। অর্থাৎ, রামেন্্রহন্দর বোঝাতে 
চেয়েছেন, বাহজগতের সঙ্গে ব্যাবহারিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ-কারবার বিজ্ঞানাদ্ধদের। তাই 
যত কিছু বিরোধ। পরমার্থতঃ এরূপ বিরোধ নেই । জত্যত্রষ্টা পারমাথিক যিনি, ধিনি 
জগতের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা বুঝতে পারেন, তিনি এই জগৎ থেকে ভয় পান না। 
বৃহৎ জগৎ ক্ষুদ্র জীবকে গ্রাস করে আত্মসাৎ করে থাকে, এরূপ যে মনে করে, সেই 
প্রতারিত হয়। আর যে জানে, আমিই জগৎকে আমার বাইরে, দূরে ও নিকটে ছড়িয়ে 
দিয়ে জগত নির্মাণ করেছি, জগৎ আমাকে আত্মসাৎ করছে কি, আমিই আপনাকে 
প্রসারণ করে জগতে পরিণত করেছি, আধি-ব্যাধি আমার ক্রীড়া-মাত্র_-তার কোনো 
ভয় নেই। কিন্তু বিজ্ঞানান্ধ জীব আধি-ব্যাধির ভয়ে অন্ুক্ষণ ভীত। সে মনে করে, 
বৃহৎ জগৎ তাঁকে আত্মসাৎ করবার জন্তে উন্মুখ। এর পালটা জবাব দিতে গিয়ে 
আপনার জীবত্ব রক্ষার জন্তে সে জগতের যাঃ কিছু উপাদেয় মনে করে, তা” নিজে গ্রাস 
করে আত্মসাৎ করতে চায়। এরই নাম প্রবৃত্তি। ছয়টি রিপু তাকে এই প্রবৃত্তির পথে 
চালায় । কিন্তু বেদপস্থী রামেজ্নুন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, এই প্রবৃত্তি বারা জীবের 
ও জগতের মধ্যে সামগ্ুস্ত সাধিত হয় না। কেন না, বেদের মতে জগতের সঙ্গে জীবের 
সম্পর্ক অন্যরূপ | বেদে আছে, আমিই জগৎকে স্যা্টি করেছি-_-আপনাকে প্রসারিত করে 
জগতে পরিণত করেছি--আপনাকে জগত্মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে এই বৃহৎ ব্যাপারের হট 
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করেছি। এই যে জগত্-নির্াণ ব্যাপার, এ আমার ত্যাগ । কেন না, এর দ্বারা আমি 
আমার মহত্ব ত্যাগ করে, আপনাকে সংকীর্ণ করে ক্ষুদ্র জীবে পরিণত করেছি ; আপনার 
একত্বকে নষ্ট করে বহুত্তে পর্যবসিত করে জগন্থিধানের হৃটি করেছি। দ্বয়ং জগৎকর্তা 
হয়েও আপনাকে ম্বৃত জগতের নিকট বলি দিয়েছি । অতএব, জগৎ-নির্যাণ একটা 
ত্গ এবং ত্যাগের নামান্তর হস যজ্ঞ। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
করেছেন রামেম্্রহুন্দর। বলেছেন, সকলের অগ্রজন্মা পুরুষকেই যজ্ঞরূপে যজ্জীয় 
পশুরূপে কল্পনা করে “প্রোক্ষিত করাঃ হয়েছিল। সেই পুরুষকেই যজ্জীয় পশ্তরূপে 
আলম্তন করে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছিল। সেই যজ্ঞ থেকেই চন্ত্র-্য-ইন্দ্র, অগ্নি-ভূমি- 
আকাশ, ব্রা্মণ-শূত্র প্রভৃতি সব কিছু জন্মেছে । অতএব এই বিশ্বব্যাপার এক মহাযজ্ঞ 
_বিশ্বকর্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মবক-_যাজ্জিকের পরিভাষাঁয় দেবোদ্দেশে দ্রব্য 
ত্যাগের নাম হজ্ঞ। কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করে জগতে রয়েছে তার মূলেই যখন 
ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা, বিশ্বজ্জের অঙ্গকুল। প্রবৃত্তির 
বশে জীব মবই গ্রহণ করতে চায়-_প্রবৃত্তিকে নিরোধ করতে উপদেশ দিয়ে তাকে ত্যাগের 
শিক্ষা দিতে হবে। ত্যাগাত্মক কর্ম দ্বারাই জীবের সঙ্গে জগতের প্রকৃত সামন্তস্ত সাধিত 
হবে-_ত্যাগাত্মক কন্মই ধর্ম। এই ধর্মই সম্পাগ্ঘ।» ভীবের অন্য কিছু গতি নেই! 
এই কর্ম পরিত্যাগ করবার প্রয়োজন নেই। কেন না, জীব যতক্ষণ জীব, ততক্ষণ 
তাকে কর্ষ করতেই হবে--এবং ত্যাগাত্মক কর্ষেই জীবের জীবত্বের সার্থকতা । 
মনে রাখতে হবে, আমি, আত্মত্যাগ দ্বার! সবকিছু হুষ্টি করেছি এবং আমি ঘা” স্থাট 
করেছি, তা” আমার ভোগের বিষয় হয়েছে। মূলে ত্যাগ না থাকলে ভোগ ঘটত না। 


অতএব ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করতে হবে। এ জগতের সব কিছুই যখন আমার স্থষ্টি, 
তখন লোভের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু ত্যাগের। এই ত্যাগই কর্ম। এরই 
নামান্তর ধর্ম। এখানে প্রশ্ন ওঠে, ত্যাগ করব কেন? এতে আমার লাভ কি? বেদ- 
বিদ্যার সাহায্যে এ প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন রামেন্জ্নুন্দর ৷ বলেছেন, জীব কর্মে বাধ্য, 
_কিন্তু সেই কর্ষ ত্যাগাত্মক হলেই 'জীবের সঙ্গে জগতের আপাততঃ দৃশ্ঠ বিরোধের 
মীমাংসা হয়'। জগৎ থেকে জীবের ভয় দূরে যায়__-উভয়ের মধ্যে সামপ্রস্য সাধিত হয়। 
“নিঃশ্রেয়ন লাভ ঘটে না, কিন্তু পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে । ভারতীয় ধর্শশান্ত্রে এই ত্যাগাত্মক 
কর্মের নাম যজ্ঞ। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানই ধর্মের অনুষ্ঠান ।” এইখানে বঙ্ষিমচন্দ্রকে 
আক্রমণ করেছেন রামেন্দ্রন্নন্দর। 'যজ্ঞে ধশ্ম নহে, ধর্ম লোকহিতে? বস্ষিমচন্দ্রের এই 
মন্তব্যের লমালোচন! করতে গিয়ে রামেন্দ্রহন্দর দেখিয়েছেন, যজ্ঞকে আঙ্কীর্ণ অর্থে 
গ্রহণ করেছেন তিনি। বঙ্ধিমচন্জ্রকে যুক্তির অসমতুলে দাড় করিয়ে বামেন্্রহুন্দর 
বলেছেন, ত্যাগাত্মক কশ্ম যজ্ঞ এবং, ত্যাগাত্বক কর্শে যদি ধন্ম হয় তবে যজ্জঞেই ধর | 
বেদপন্থী মাত্রেই স্বীকার করবেন, ত্যাগাত্মক না হলে লোকহিতেও ধর্ম হয় না। ইহা 
বা পরত্র লাভের প্রত্যাশায় যে লোকহিত, তা যজ্ঞ নয়। যে লোকহিতের মূলে কেবল 
ত্যাগ, তা” মহাষজ্ঞ, অতএব পরম ধর্ম। বেদপন্থীর আচার-অনুষ্ঠানের বিশিষ্টতার মধ্যেও 
ধর্মের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। রামেন্্রসন্দর বুঝিয়েছেন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের 
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ফল নিজের ভোগ্য মনে না করে 'জ্েশ্বর নারায়ণে অপিত" করলেই তা? যজ্ঞ হয়। 
কেন না, “দেবোদ্দেশে কৃত কন্মই যজ্ঞ, ৷ মানুষ আপনাকে বৃহৎ জগতের অধীন ক্ষুদ্র 
জীব ধরে নিয়ে 'জগদ্ধযাপারের আপ্যায়ন জন্ সর্বন্থ ত্যাগে বাধ্য মনে করে?। রামেন্দ্স্থন্দর 
বলতে চেয়েছেন, এই হুল যজ্ঞকর্মের গোড়ার কথা। তারপর যজ্জীয় অনুষ্ঠান সম্থন্ধে 
সাধারণ মানুষের কয়েকটি ভূল ধারণার ব্যাখ্যা করে, ব্যাপক অর্থে যজ্ঞ বলতে কি বোঝায়, 
তা” তিনি স্থন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যজ্ঞে সর্বস্ব ত্যাগের অর্থ করে 
আত্মহত্যা১-নরহত্যা । সোমপান বলতে মনে করে, মাদক সেবন করে মাতাল হওয়া । 
কিন্তু বেদপন্থী সমাজের সোমযজ্জের ব্যবস্থায় বল! হয়েছে, চুমুক মাত্রেই পান, অথবা ভ্রাণ 
মাত্রেই পান। কেননা, ব্রাহ্মণের! যা'কে সোম বলে জানেন, তা কেউ পান করতে পায় 
না। মনে যেন রাখি, বৈদিকশান্ত্রে যজ্ঞ শব্দটি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপেই আবদ্ধ 
ছিল না। শব্ধটির ব্যবহার ছিল ব্যাপক অর্থে । ত্যাগ বোৌঝাতেই কথাটি ব্যবহৃত 
হ'ত। তাই সঙ্গত কারণেই রামেন্দ্রহন্দর বলেছেন, যজ্ঞের মৌলিক তাৎপর্য ত্যাগ, এই 
কথা স্মরণ রাখলে বেদপন্থীর শাস্ত্রে যজ্জের মহিমা বুঝতে পার! যাবে। জানা যাবে, 
জগতের সঙ্গে জীবের সামগ্রস্ত-সাধন যজ্ঞ দ্বারাই হয় । 


প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্দ্ন্ন্দর দেখিয়েছেন, সাধারণ মানুষ এই সামগ্য 
সাধনে অক্ষন । ত্যাগের সঙ্গে ভোগের বিরোধকল্পন। প্রবৃত্তিপ্রবণ মানুষদের সহজ ধর্ম; 
কিন্তু এই সহজ-ধর্ম যে ভ্রান্ত, ঈশোপনিষদের আলোকে রামেন্দ্রহন্দর তা৷ প্রতিপন্ন করে- 
ছেন। বলেছেন, জীব ত্যাগ স্বীকার ক'রে জীব হয়েছে বলেই ভোগের বিষয় সম্মুখে 
পেয়েছে। “অতএব ভোগ ত্যাগমূলক ;, ত্যাগই ভোগ । জীব জগতের অধীনতা 
স্বীকার করে নিয়েছে বলেই জগৎ ভোগের সম্মুখে উপস্থিত হযেছে । “এই অধীনভা 
একরূপ খণন্বীকার।॥ বেদপস্থীর শাস্ত্র অনুযায়ী জীব জগতের নিকট পঞ্চ খণে আবদ্ধ। 
এই পঞ্চ খণ মোচনের জন্তে বেদপন্থী গৃহস্থের পক্ষে নিত্য অন্ঠষ্েয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা 
আছে। গৃহস্থের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে এই পঞ্চ মহাধজ্ঞ তাকে জগতের নিকট আপনার 
খণের কথ! ম্মবণ করিয়ে দেয়। যজ্ঞ তখন বেদপন্থীর কাছে আপন মাহাত্ম্য নিয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করে। এই যজ্-মাহাত্মের অপরূপ বর্ণনা আছে প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে । 
রামেন্ত্রসন্দর বলছেন, “বিশ্বস্থষ্টি ব্যাপারই একটা যক্ঞ/। পুরুষ আপনাকে যজ্ঞরূপে কল্পনা 
করে এই জগতের স্ৃষ্টি-সাধন কবেছে। প্রজাপতি স্বয়ং এই যজ্জের যজমান; দেবগণ 
এই যজ্জের ঝত্বিক'। আঁবার প্রজাপতিই এই যজ্জের পশু । “যজ্ঞই এই যজ্ঞের দেব্তা। 
ত্যাগের উদ্দেশ্ঠেই ত্যাগ” । এই ত্যাগের জন্য কোনো! কামন৷ হতে পারে না। দ্বেবগণ 
যজ্ঞ বা ত্যাগের দ্বারাই যজ্রূপী দেবতার যাগ করেছিলেন । কেমন করে করেছিলেন 
তাঃর গভীর ও তত্বনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন রামেন্্ন্ন্দর। বৈদিক স্থত্রের ভাষ্যকারের 
ভূমিকায় বসে এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, দেবতারা “এখনও যজ্জরূপ বস্ত্রের বয়নকর্ে 
আছেন-_সেই বস্ত্রে বিশ্বভৃবন আচ্ছাদিত? রয়েছে । “বিশ্বতৃবনের ঘটনাবলী এই বস্ত্র 
তন্তস্ত্র' । আমাদের পূর্ব-পুরুষরা মানব-সমাজ গঠনকালে এই যজ্ঞের অমুষ্ঠান করে- 
ছিলেন। এমন কি, বিশ্বকর্মা! এই যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি করেছিলেন এই বিশ্বনির্াণ 
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রূপ যজ্ঞ। তারপর তিনিই হোতা হয়ে এই বিশ্বভুবনকে আনুতি দিতে বসেছিলেন । 
খষি এই বিশ্বকর্মাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তুমি ভূলোক ও ছ্যলোকে বিশ্বসপ্টি্প 
যজ্ঞ করেছ। অর্থাৎ ত্যাগ শ্বীকার করেছ তুমি। “এবার এ যজ্ঞে অপিত হব্য দ্বারা, 
হবিঃশেষ ভোজনদার তুমি শ্বয়ং বর্ধিত হও'। অর্থাৎ, যাঃ তুমি ত্যাগ করেছ তা? তোমার 
ভোগ্য হোক। এই ভাবে বজ্ঞরহস্তের মর্মমূলে অনুপ্রবেশ করে “তেন ত্যক্তেন ভুলীথা£” 
এই শাস্ত্রবাক্োর যাথার্থ্য নির্ণয়ে এগিয়েছেন রামেন্্নন্দর । বলেছেন, "ত্যাগই ভোগ-_ 
অতএব ত্যাগ দ্বারাই জীবের জীবত্বের সার্থকতা এবং ত্যাগাত্মক ধশ্মই ধর্ম । এই ভিত্তির 
উপর বেদপন্থীর ধর্শশান্ত্র প্রতিষ্ঠিত।” জীবের পক্ষে কর্ম পরিত্যাগ করবার উপায় নেই। 
অতএব, “কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমীঃ”- কর্ম করতে করতেই শতাষুঃ 
হবার ইচ্ছে করবে, শাস্ত্রের এই উক্তি যথার্থ। “ন হি কশ্চি ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য- 
কর্মকৃত" ; অর্থাৎ কন্দম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে না, গীতার এই 
উক্তি বেদপন্থীর কাছে শিরোধার্য। আর শিরোধার্ধ সেই পরম শান্ত্রসত্য, প্রজাপতি 
যজ্জের সঙ্গে প্রজা স্থষ্টি করেছিলেন । তাঁর উক্তি অনুযায়ী যজ্ঞ দ্বারাই প্রজার বৃদ্ধি 
পাবে-_এই ত্যাগই তাদের ভোগ হবে । অতএব কর্ম করতে হবে প্রতিনিয়ত ; কেন 
না, “কর্ম না করা অপেক্ষা কণ্ম করাই শ্রেয়: |” ধারা যজ্ঞের হছতাবশেষ ভোগ কবেন 
_ত্যাগের পর যা; অবশিষ্ট থাকে, তা" ভোগ করেন_ তারা সকল প্রকার পাপ 
থেকে মুক্ত হন। কারণ কর্ম অক্ষর ব্রহ্মা থেকে উদ্ভীত। “নিত্য সর্ববগত ব্রন্ধ যজ্জেই 
প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ তাই উপনিষদের আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য কর্ম আচরণ কর,_এ 
উপদেশ যথার্থ। সবই যখন তোমার, তখন কোন্‌ বিষয়ে আসক্ত হবে? শাস্ত্রোক্ত 
এই বাণী তাই একই কারণে গ্রহ্ণীয়। তাই ধার আসক্তি নেই, তিনি কর্মবন্ধান- 
মুক্ত। 'ঘঙ্ঞার্থ আচরিত সমস্ত কর্ম লয় পায়। এই কর্াকর্বিচারের জন্য বেদপন্থীর 
ধশ্মশান্ত্ | 

পরিশেষে ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী কর্মের চার প্রকার প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন রামে্ত্র 
নুন্দর । বলেছেন স্থৃতিঃ, শ্রুতি, সদাচার এবং অন্তর্ধামীর কথা । শ্রুতি: অর্থে বেদোক্ত 
সনাতনী বাণী; স্থৃতি অর্থে মহাজনকৃত শ্রুতির তাৎপর্যব্যাখ্যা ; সদাচার অর্থে মহাঁজনের 
অবলম্থিত পন্থা এবং সকলের উপর আত্মার পরিতোষ বা অন্তর্ধামীর কথা। শ্রুতি, 
স্থৃতি, সদাচার যেখানে পথ দেখায় না, অন্তধামী সহায় হয় সেখানে । 

এইভাবে বৈদিক যজ্ঞকে কেন্দ্র করে এ প্রবন্ধে রামেন্দ্রহুন্দর প্রতিপন্ন করলেন, 
ত্যাগের মধ্য দিয়েই ভোগ হয়। যজ্ঞই ত্যাগ এবং ত্যাগাত্মক ও কামনাশৃন্ কর্মই 
ধর্ম। আর কর্মের সবচেয়ে বড় প্রমাণ অন্তর্ধামীর অস্তিত্ব । এই ত্যাগাত্মক কর্মসাধনার 
কথা, যজ্ঞাহষ্ঠানের এই ইতিবৃত্ত আছে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে। রামেন্দ্রহন্দর 
বলতে চেয়েছেন, এ শাস্ত্রের গ্রতি 'নিষ্ঠা থাকে যেন আমাদের | যেধর্ম যুগ যুগ ধরে 
আমাদের সমাজকে রক্ষা করেছে, তাঃ যেন কর্মসাধনার পথে আমাদের পথ দেখায়। 
ষেন মনে রাখি, স্বধর্ইই আমাদের রক্ষা করবে ; এমনকি শ্বধর্ষম আমাদের রক্ষা না 
করলেও আমরা যেন নিজন্ব জাতীয় ধর্মাদর্শ থেকে রষ্ট না হই। এ সম্বন্ধে গ্রবন্ধটির 


৯২ পথিকৃৎ রামেন্্রন্বর 


উপসংহারে যা” বলা হয়েছে, তা” থেকে ্বধর্মনি্ ও কল্যাণব্রতী 'রামেন্্রথন্দরকেই 
খুঁজে পাই আমরা। রামেন্্রহুন্দর লিখছেন, 
£যে শাশ্বত বাণী, যে সনাতন শব্দ বিশ্ববিধাতার চতুর্থুখ হইতে সমীরিত এবং 
যুগে যুগে খধিমুখে প্রচারিত ও মহাঁজনকর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া এই প্রাীন 
সমাজে লোকস্থিতির সহায় হইয়াছে, যে সনাতন ধর্ম সহমত বিপ্রবে এই পুরাতন 
সমাজকে ধারণ করিয়! আসিতেছে এবং বহু অনার্ধ্য আক্রমণ সত্বেও এই আর্য 
সমাজের বিশুদ্ধি ও বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে, সেই বাণী, সেই শব্দ, সেই ধর্ম 
আমাদের এই বিপত্তির দিনে পথ প্রদর্শক হউন। দ্বধর্থে রক্ষিত হইলেই 
আমরা রক্ষিত হইব- ইহাই এই ক্ষুত্র লেখকের গ্রুব বিশ্বাস। আর যদিই 
বা নিয়তির প্রেরণায় আমর! রক্ষিত না হই, যদিই বা মহাকালের চক্রতলে 
পিষ্ট হইয়৷ আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস হইবে, ইহাই আমাদের নিয়তি 
হয়, তাহা হইলে আমাদের আর্য বিশিষ্ট ভাব রক্ষা করিয়াই যেন আমরা 
বিনষ্ট হই, ইহাই প্রার্থনা__কেন না, ভগবান অঙ্গুলিসঙ্কেতে উপদেশ দিতেছেন 
_ন্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: 1” 
অতএব, সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, কর্ম-কথায় কামনাশূন্য কর্ম এবং 
স্বধর্ষেরই জয়গান করেছেন রামেন্্ক্ন্দর | বেদপস্থীর আচার-অনুষ্ঠান ও যজ্ঞের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করে তিনি এখানে ধর্মের বিজয় ঘোষণা করেছেন । জীবন ও ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় 
করে ধর্মের প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন এবং ত্যাগাত্মক ও নিষ্ষাম কর্মই যে ধর্ম তা, 
প্রমাণ করতে গিয়ে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অকৃত্রিম দেশপ্রীতির পরিচয় রেখেছেন । 
বস্ততঃই কর্ম-কথা রামেন্দ্র-মনীষার এক বিস্ময়কর নিদর্শন । 


৪ 


বিস্ময়ের উপকরণ ছড়িয়ে আছে “বিচিত্র প্রসঙ্গে'ও ( প্রথম পর্যায়, ভান্র ১৩২১)। 
জগৎ ও জীবন-রহস্যের যে গভীরে তিনি এখানে অম্থপ্রবেশ করেছেন, ধর্ম নিয়ে তুলনা- 
মূলক আলোচনার ক্ষেত্রে যে গভীর অন্তূ্টির পরিচয় দিয়েছেন, এ যুগের ভারতীয় 
মনীষার তা” এক স্মর্ণীয় অধ্যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে রামেন্সন্দরের সঙ্গে অনেকেরই 
এখানে মতের অমিল হতে পারে, অনেকে হয়তো বেদপন্থী হিন্দু ধর্মকর্মের প্রতি তার- 
পক্ষপাতিত্বের পরিচয় খুঁজে পেতে পারেন, কিন্তু সত্যদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার আলোকে এখানে 
তাঁর চিন্তাধারা যে দেদীপ্যমান, তা” সকলেই স্বীকার করবেন নিশ্চয়। 

বিচিত্র গ্রসঙ্গ 'রামেন্দ্রন্ন্দর লেখেন নি, বলেছেন । লিখেছেন অধ্যাপক বিপিন- 
বিহারী গুপ্ত। অন্ুস্থ শরীরে শয্যাসীন রামেন্্রহুন্দর বলে গেছেন; আর নিজ 
ভাষায় তাঃ লিখে রেখেছেন অধ্যাপক গুপ্$। অতএব, রামেন্দ্রহ্দ্দরের রচনাদর্শ 
ও সাহিত্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য-বিচারে বিচিত্র প্রসঙ্গের গুরুত্ব নেই তত। কিন্তু এর 
অপরিসীম গুরুত্ব রামেন্দ্রমানসের স্বরূপ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে । বেদপন্থীর সত্যনিষ্ঠ ও উদার- 
নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রামেন্দরহন্দর এখানে তার বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। বিচিত্র 
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প্রসঙ্গে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি, যুক্তি ও প্রমাণ সহযোগে নিজন্ব প্রত্যযকে 
উপস্থাপিত করেছেন মাত্র । কোনো গৌড়ামীর পরিচয় বা আপন মতবাদকে জোর 
করে চাপাবার কোনো! প্রচেষ্টা এখানে নেই, ইতিহাস ও সমাজ-বিবর্তনের পথ ধরে 
ধর্মরহস্তের সমাধানকল্পে তাঁর কয়েকটি ধারণার কথাই এখানে লিপিবদ্ধ আছে। 
ধর্মকর্ম সত্বন্ধে বেদপন্থীর তুল ধারণা দূর করে, বৌদ্ধ ও থুষ্টান ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের 
সম্পর্ক-নির্ণয়ের চেষ্টা আছে । এ সম্বন্ধে বিচিত্র প্রসঙ্গ-১ম পর্যায়ের ভূমিকায় রামেজুহন্দর 
বলেছেন,__- 

ছুই বৎসর ধরিয়া আমার দেহ অবসন্ন। আমার মগজের ভিতর যে কথা 

গুলে! প্রকাশ পাইবার জন্ত কিলবিল করিতেছিল, অধ্যাপক বিপিনবিহারী- 

গুপ্ত সেগুলোকে বাহির করিয়! দিলেন, তজ্জন্য তাহার নিকট আমি খণী। 

নতুবা হয়ত উহা কোন কালেই বাহির হইত না। 

***০০৯০* যাহা কিছু বলিয়াছি, উহার অধিকাংশই আমার 95982986101 

মাত্র; সিদ্ধান্ত বলিয়৷ গ্রহণ করিতে কাহাকেও বলি না। 


***-**আমার বিবেচনায় বেদপন্থীর ধর্ম কণ্ম সন্বদ্ধে নানারূপ [019900997- 
€107 চলিত আছে? এতন্বারা যদি তা*র কিছু নিরাকরণ হয়, তাহা হইলেই 
আমার প্রচুর পুরস্কার হইবে। আমি বেদপন্থার ভিত্তি নির্ূপণে কতকটা 
প্রয়াস করিয়াছি; বৌদ্ধ ও খুষ্টায় পন্থার সহিত তাহার সম্পর্ক দেখাইবারও 
কতকটা প্রয়াস করিয়াছি । আমার এই চেষ্টায় যদি কোন আঁধার জায়গায় 
আলো! পড়ে, তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট সাধিত হইবে। 
আধার জায়গায় যে আলে পড়েছে, রামেন্দ্রস্বন্দরের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, বিচিত্র 
প্রসঙ্গ--১ম পর্যায়ের বিষয়বস্তু ও বিচার-স্থত্র নিয়ে আলোচনা করলেই তা? প্রমাণিত 
হবে। দেখা যাবে, এক একটি প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ধর্ম, দর্শন ও সামাজিক ইতিহাসের 
গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন রামেন্দরনুন্দর | প্রথম প্রসঙ্গ, উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দিরে 
বীভৎস মৃত বা ৪:০৮০ £7819৪ সমাবেশের কারণ অন্বেষণ। এই প্রসঙ্গে আর্ট ও 
ললিতকলার দিক থেকে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে । বৌদ্ধ ও 
ৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে বৈদিক হিন্দুধর্মের তুলনামূলক আলোচন| করে রামেন্জনুন্দর এখানে 
তার বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে আলোচনা শুরু হয়েছে, উড়িষ্যার মন্দির- 
গাত্রে বীভৎস মৃর্তিসমাবেশ সম্বন্ধে হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সার্‌ উইলিয়ম হণ্টার প্রমুখ 
মনীবীদের অভিমত উল্লেখ করে। হরগ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, এ মন্দিরগুলি গড়া হয়েছিল 
প্রাচীন শিল্পশান্্ অনথযায়ী । শাস্ত্রের নির্দেশেই মন্দিরের গায়ে বীভৎ্স মৃত্তির সমাবেশ 
কর! হয়েছিল। সাবু উইলিয়ম হণ্টারের মতে জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রের মৃতিগুলি 
বৈষ্ণব ধর্মসম্প্ক্ত। কিন্তু ছুটি কারণে হন্টারের এই সিগ্াপ্তকে রামেন্্রহ্দর গ্রহণ 
করতে পারেন নি। প্রথম কারণ;__রাসলীলা, বস্ত্রহরণ গ্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার কোনো 
কিছুরই আভাস এ সকল মৃত্তির মধ্যে নেই। দ্বিতীয়তঃ, জগন্নাথদেবের মন্দিরে শুধু 
নয়, ভূবনেশ্বরের শিবমন্দিরে এবং কণারকের সুর্ধমন্দিরের গায়েও এ ধরনের মুতি উৎকীর্ণ 
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হয়েছিল। এইবার তৃতীয় একটি মত, লিঙ্গপৃজার (21151110 07810) সঙ্গে এ সকল 
মৃতির সম্পর্ক নিয়ে রামেন্ত্রস্ন্দর শান্ত্রনির্তর ও ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা! করেছেন। 
তবে জগন্নাথ-মন্দিরের বাইরের চিত্রগুলির সঙ্গে লিঙ্গপূজার কোনো! সম্পর্ক আছে বলে 
তিনি মনে করেন না। তীর মতে, সম্বন্ধ যদি থাকত, তবে মন্দিরের ভিতরেও এরূপ 
চিত্র দেখা যেত। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আসলে এ মন্ৰির হ*ল সমুদয় সঙ্ঘের ব! 
00207)00165-র প্রতিক্কতি । তা” আবার মানবের জড়দেহেরও প্রতিকৃতি হতে পারে 
বলে তীর বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ এর আছে ছুঃটো দিক,-ভিতর ও বাহির । ভিতরটা 
শুদ্ধ-_-শয়তানের সেখানে প্রবেশ নেই । বাইরেটা অশ্তদ্ধ; সেটা শয়তানের রাজ্য। 


অর্থাৎ, রামেন্দরকন্দরের বক্তব্য, 00721000165 সম্বন্ধে যা+ খাটে, মানবদেহ সন্বন্ধে৪ তাঃ 
খাটে । 002007570165-র শরণ নিলে, সজ্ঘের শরণ নিলে পরিত্রাণ, তা নইলে নয়। 
বৌদ্ধধর্মে যে কেহ দীক্ষিত হ'ত, তাকে বুদ্ধ ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্ঘবেরও শরণ নিতে হ'ত। 
্ীষ্টানের ক্ষেত্রেও এই একই কথা। কাজেই মন্দিরের ভিতর একর্প, বাইরেটা 
অন্যরূপ। ভিতরে ভগবান ও তার ভক্তগণ ; বাইরে শয়তান ও তার অনুচরগণ। তাই 
বলে খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ, এরা কেউ কারও অস্থকরণ করে মন্দির-নির্মাণ করেছে, এমন 
কথা বলতে চান নি রামেন্দ্রন্থন্দর । তার ধারণা, গোড়ায় যখন উভয়ের মিল আছে, 
তখন স্বাধীনভাবে গড়! হলেও সেই সাদৃশ্য শেষ অবধি দেখা যাঁবে। এই প্রসঙ্গে 
রামেন্্হ্ন্দর আমাদের ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপূজার কোনো 
প্রমাণ পাঁওয়! যায় না। তা ছাড়া বেদে শয়তানের অস্তিত্বের কথা নেই। বেদাস্তও 
বলে, সংসার থেকে ভয় নেই, লজ্জা নেই, জুগ্ুপ্সার কোনো কারণ নেই। বৌদ্ধরা 
কিন্তু অন্ত কথা বলেন। তাঁদের মতে, সংসার হেয়, তাই এখানে জুগুপ্সার কারণ 
আছে। শয়তান ব! মার ভয় দেখিয়ে থাকে, আবার বিষয়াসক্তি দ্বার প্রলোভিত করে। 


শয়তানের অনুচরেরা বুদ্ধকে ও খ্রীষ্টরকে তীষণ মৃতি দেখিয়ে লড়াই করতে এসেছিল, 
আবার ভোগের সামগ্রী দেখিয়ে প্রলোভিত করেছিল। গ্রীষ্টীয় গীর্জায় সেই ভয়ের 
দিকটা খুব ভয়ানকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে । যাই হোক, রামেন্্রচ্ন্দর এখানে 
বলতে চান, জগন্রাথদেবের মন্দিরে বৌদ্ধ-প্রভাব পড়েছে । তাই বৌদ্ধ ভাবাভিভূত 
এই হিন্দুর মন্দিরে বিষয়াসক্তির যে মৃত্তি অতি জঘন্য, অতি হেয়, তা” দেখান হয়েছে। 
ভবচক্রের চিত্রে তৃষ্তার পরবর্তী “স্পর্শ বা বিষয়ভোগ নামে নিদানের চিত্রে আলিঙ্গন- 
বদ্ধ নরমিথুনের যে ছবি পাওয়া যায়, ত/কেই ফলিয়ে শেষ অবধি এই অঙ্গীল মৃত্তিতে 
পরিণত করা হয়েছে, এই হ'ল রামেন্্স্ন্দরের ধারণ1। এই মূল থেকে, এক কাণ্ড 
থেকে ছুই শাখা বের হয়েছে মাত্র, এই তীর বক্তব্য। এই বক্তব্যকে উপস্থাপিত 
করতে গিয়ে রামেন্্ন্ন্দর এখানে যে গভীর শান্তরজ্ঞান, স্থদুরপ্রসারী এঁতিহাসিক- 
দৃষ্টি ও অভিনব বিশ্লেষণকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তা 
একক ও অনন্য । জগন্নাথদেবের মন্দিরের মৃত্তিগুলির সঙ্গে লিঙ্গ-পৃজার সম্পর্ক 
বিচার করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। 
মেনে নিয়েছেন, লিঙ্গপূজ! জগত্ব্যাপী। প্রাচীন মিশরে লিঙ্লপূজা ছিল। ছিল 


ধর্ম ও দর্শন £ বেদপন্থী রামেন্্রহন্দর ৯৫ 


আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, প্যালেস্টাইন--সর্ধত্রই ৷ গ্রীকদের ভাইওনীসীয় উৎসব, 
রোমানদের ব্যাকাস-পৃজায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু ভারতবর্ধের বৈদিক সাহিত্যে 
লিঙপুঙ্গার কোনো উল্লেখ নেই । তবে বৈদিক যুগেও যে 95209০1 ০£ ₹970:০00০- 
190. ব্যবহ্থত হ'ত ব্রাক্ষণ-সাহিত্য থেকে প্রমাণ উদ্ধার করে রামেজ্জুহুন্দর তা 
সংক্ষেপে বুঝিয়েছেন । তারপর বৈদিক ও বিভিন্ন বেদোত্বর ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ও 
্রীষ্টান-ধর্ষের তুলনামূলক আলোচনার পটভূমিকায় রামেন্্রহন্দর বলেছেন, ব্রাহ্ষণ্য ধর্ম 
দলবাঁধা সন্ন্যাসীর প্রশ্রয় দেয় নি। কিন্ত গ্রষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম তাঃ দিয়েছিল । বৌদ্ধ- 
ধর্মের মূলে দলবদ্ধ সন্ন্যাসীর ধম-| কাজেই ব্রান্ষণ্যধর্মের ব্যক্তিগত দ্বাতন্্য-প্রবণতা 
বৌদ্ধধর্মে ছিল না। সেখানে গোড়া থেকেই সঙ্ঘ, সমন বা 00000007191 ভাবটা 
প্রবল। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য গ্রীষ্টানদের চার্চ বা! সঙ্ঘের অনুষ্ঠানগুলির প্রসঙ্গে । যাই 
হোঁক, বৌদ্ধধর্ম যে দলবদ্ধ সম্্যাসীর ধর্ম, উপযুক্ত যুক্তির সাহায্যে রামেন্দরহুন্দর এখানে তা! 
প্রমাণিত করেছেন। তা? ছাড়া, পরবর্তী-কালে তান্ত্রিক গ্প্ত সাধনা যে বৌদ্ব-বিহারের 
মধ্যে প্রবস্তিত হয়েছিল, সে কথাও জোর দিয়ে বলেছেন । তাঁর মতে, “তান্ত্রিক সাধনার 
চক্রগত ব্যাপারটাও কতকটা 002010009]--কেননা এ সাধনায় সকল বর্ণের সমান 
অধিকার আছে। ভৈরবীচক্রে বসলে সকল ব্ণই দ্বিজোত্বম হন। অপরদিকে উৈরবী- 
চক্রের অন্ুব্ূপ ব্যাপার বৌদ্ধসঙ্মে অনুষ্ঠিত হ'ত । নেপালে তিববতে এখনও হ্য়। এই 
প্রসঙ্গে রামেন্্রনুন্দর স্পষ্টই বলেছেন, বাউল, কর্তাভজ! প্রভৃতি তান্ত্রিক বৈষ্ঞরব 
সম্প্রদায় এবং বৈষ্ণব পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় ও ভেকধারী নেড়া-নেড়ীরাও 00720050810 
এইভাবে বিভিন্ন ধর্মপন্থা ও তাদের পারস্পরিক যোগস্থত্রের কথা বর্ণনা করে রামেন্দ্রহন্দর 
বোঝাতে চেয়েছেন, পুরীর ন্বগনাথ-ক্ষেত্রেও এই 002010019] প্রকৃতি ও সমাষ্টগত 
প্রভাব দেখা যায়। পুরীতেও বর্ণবিচার নেই। জগন্নাথের প্রসাদ চগ্ডালও ব্রাহ্মণের 
মুখে দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বৈদিক, বৌদ্ধ এবং ্বীষ্টানধর্মের তুলনামূলক আলোচনা 
করে সঙ্গত কারণেই রামেন্রসন্র মন্তব্য করেছেন, বৈদিক পুরোডাশের সঙ্গে এবং 
খষ্টানদের [1901)8156-ভক্ষণের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। বলেছেন, জগন্নাথের 
মহাপ্রসাদ অন্ন নয় শুধু । এহ£ল পরম দেবতার প্রতিমৃতি, স্বয়ং জগন্নাথ | মূল বক্তব্যকে 
উপস্থাপিত করবার আগে রামেন্্স্থন্দর এইভাবে পারিপাশ্বিক অবস্থার একটি বিশ্বাস- 
যোগ্য ভূমিকা রচনা করেছেন। এ ভূমিকায় ভারতবর্ষের নিকট পাশ্চাত্য জগতের 
খণের কথাও আলোচিত । আর্ধাবর্তের সন্ন্যাসধর্ম মিশর ও প্যালেস্টাইনের ভিতর দিয়ে 
ইয়োরোপে প্রবেশ করেছিল, পাশ্চাত্য-জগতের বিভিন্ন ধর্মস্থত্র আলোচনা করে রামেন্্র 
সুন্দর এখানে তা? প্রযাণ করেছেন। বলেছেন, যজমানের নবজীবন লাভ, দেবতার 
সঙ্গে সাযুজ্য বা একাত্মতাঁলাভ, যজ্ঞে য্জমানের আত্মনিক্রয় ইত্যাদি পাশ্চাত্যদেশের 
তুলনায় ভারতবর্ষের পক্ষে অতি পুরাতন। তা? ছাড়া ভারতের বৈষ্ণবরা যে পাশ্চাত্য 
খ্ীষ্টানদের কাছে খণী নয়, ওয়েবার, রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ব্রজেন্্রনাথ 
শীল প্রমুখ মনীষীদের অভিমতকে খণ্ডন করে রামেন্ত্ন্দর তা” বোঝাতে চেয়েছেন। 
তার মতে, সন্ন্যাসী-সঙ্ঘও খ্রীষ্টান সমাজের তুলনায় ভারতবর্ষের “অতি পুরাতন ব্যাপার' | 


৯৬ পথিকৃৎ রামেন্্রহজ্র 


প্রাচা বৌদ্ব-মন্দিরের গঠন ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান-মন্দিরের তুলনা 
মূলক আলোচন৷ করতে গিয়েও তিনি বলেছেন, সবই যে খ্রীষ্টানের শয়তান কারসাজি 
করে চীনে, তিব্বতে ও জাপানে ছড়িয়ে দিয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। তীর মতে, 
্রীষ্টানের শয়তান যেমন বিদেশ থেকে আমদানি, বৌদ্ধের “মার'ও তেমনি বিদেশ থেকে 
আমদানি । এইখানে প্রশ্ন, তুলেছেন রামেন্দ্রস্ন্দর, বৌদ্ধ ও শ্রীষ্টানধর্ষে শয়তানের, 
্রন্ত্ব কেন হ'ল? ব্রান্ষণা ধর্মেই বা কেন হ'ন না? খ্রীষ্টান ধর্মে হ'ল, কারণ, শ্রীষ্টান 
আজও জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিবোধভাব সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারে নি। বৌন্বধর্মে 
মাবের আবির্ভাবের কাবণ, 'অধিগ্য ও ছুঃখের অপগ্ডিত্বে ওর! বিশ্বাসী । কিন্ত ্রান্মণ্য-ধর্ম 
জগতকে মধুময় মনে করে। বৈদিক ঝষিরা বলতেন, জগংকে ভয় করো! না। তারা 
জগংকে মানন্দময় ও ছ্ান্তিময় দেখতেন । ভাবতেন, সমস্ত ভূতই আত্মায় বর্তমান, 
এবং মাতম! সর্বভূতে বর্তমান, স্থৃতরাং এই জগৎকে দ্বণা করবার কোনো প্রয়োজন 
নেই। এই জগৎ “থেকে ভয়ের কনো কাবণ নেই । ব্রাহ্মণ্য-ধর্ষের এই বৈশিষ্ট্যের কথা 
স্মরণে “রেখে, ভারতবর্ষের বৈদিক ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে অন্য দেশের ধর্ম ও 
ইতিহাসের পার্থক্য বুঝতে চেয়েছেন বামেন্ত্রস্থন্দর । তাই টৈদিক ব্রান্মণ্য-ধর্মের স্বরূপ 
ও মহিম' ধবতে পেবেছেন ভিনি। যথার্থই তিনি বলেছেন, “বেদানুমোদিত ব্রাক্মণ্য 
ধর্মে যখন দমন্ত জগংটাই দেবতা,__-আনন্দময়, ছ্যুতিময়, স্থন্দর, তখন সেখানে দুঃখের, 
অযঙ্গতেব বা শয়তানের স্থান হনে পাবে না। ব্যবহারিক জগতে কদর্ধ, কুৎসিত আছে, 
এ কথা ব্রাহ্মণ একেবারে মন্বীকাব করেন না। কিন্তু তিনি কদর্ধকে বিনাশ করতে, 
কুৎসি তকে স্ন্দব করতে যথাদাধা চেষ্টা করেন। অপরদিকে বৌদ্ধরা কদর্ধকে দেখাতে 
চায়। রং ফণিয়ে একে বীভৎস কবে। এখানেই ্রীষ্টানের সঙ্গে বৌদ্ধের মিল এবং 
ব্রাহ্মণা-ধর্মের স্ষে বৌদ্ধ ও গ্রীষ্টান-ধর্মের মৌলিক পার্থক্য । পার্থক্য নারীদের প্রতি 
ব্যবহারেও হ্থম্পষ্ট। ব্রাহ্মণ্য সাঠিতো আছে নারীর মহিমার কথা। কিন্তু বৌদ্ধরা 
এবং প্রথম যুগের গ্বীষ্টানরা নারীকে ঘ্বণা করত। এ ছাড়। শ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ, উভয় 
প্রকার ধর্মাবলম্বীদেরই ছিল পার্থিব জগতের প্রতি স্বণার ভাব। তাই 19,79109] 
9০190০০-এ উন্নতি করতে পাবেন নি এরা। উন্নতি করেছেন, 41017970)5 
ও 0091718৮-তে । অপরদিকে বৈদিক ব্রাহ্গন্যধর্মীদের পার্থিব জগতের প্রতি অবজ্ঞা 
ছিল না, তাই তাবা গণিত, জ্যোতি প্রভৃতি [7১১০৪] 9০190০9-এও উন্নতি 
কবেছিলেন। সেষা'ই হোক, আধুনিক যুগে কিন্তু হিন্দুদের অনেকেই সংসারকে হেয় 
ও কদর্য প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। রামেন্ত্ন্দর বলেছেন, এই দৃষ্টিভঙ্গী বৌদ্ধভাব- 
প্রণোদিত। সাম্প্রদায়ক বৈঞ্ব ও শাক্তদের মধ্যে এই বৌদ্ধপ্রভাবের বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে আলোচনাব পরবর্তী পর্বে আচার্ধ ত্রিবেদী তান্ত্রিক-পৃঙ্জা-পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন। 
হিচ্দুৰ তান্ত্রিক ধর্ম বৌদ্ধ মঠে পুষ্টিলাভ করেছিলঃ একথ। স্বীকার করেছেন তিনি। কিন্ত 
বেদের সঙ্গে গোড়ায় মিল ন! থাকলে এ তাস্ত্রিক ধর্ম বেদপস্থী সমাজে স্থান পেত না )-_ 
এই হ'ল তার বক্তব্য । বৈদিক যজ্ঞের মৃত তান্ত্রিক পৃজ্ার তাৎপর্ধও যে আপনাকে ব্রহ্ম 
বা আত্মারূপে জানবার চেষ্ট। মুক্তিলাভের চেষ্ট!, তান্ত্রিক পৃজা-পদ্ধতি আলোচনা! করে 
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রামেজজহন্দর তা' দেখিয়েছেন । অর্থাঞ্, জগন্নাথ-মন্দিরের চিত্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে এইভাবে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের পটভূমিকাঁয় আর্ধ-অনা্য, ব্রাহ্মণ, 
(বৌদ্ধ, শান্ত ও বৈষ্ণব-ধর্মের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গত: বৌদ্ধ ও 
খরীষ্টান-ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ-ধর্মের পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিশ্লেষণ সুমঙ্গত 
হয়েছে । কারণ, জগন্নাথ-মন্দিরে ব্রাহ্মণ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকার ধর্ম- 
ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে । এই প্রসঙ্গে সৌর-ধর্মের প্রভাবের কথাও বলেছেন রামেন্ত্রসুন্দর | 
তথ্য-প্রমাণ উদ্ধার করে বোঝাতে চেয়েছেন, জগন্নাথের বাৎসরিক রথযাত্রা ও উল্টোর্থ 
সুর্ষেরই রথযাত্রা! ও পুনর্ধাত্রা । তবে খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্তের কথা 'বর্ণনা করে 
জগন্নাথ-মন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাবের কথাই অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। একথা 
বলতে গিয়ে প্রথমে খ্রীষ্টান সমাজের বৈশিষ্ট্য ও গীর্জার ভিতরকার ও বাইরের দেওয়ালের 
চিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রহুন্দর। তারপর খ্রীষ্টার গীর্জার চিত্রাবলীর সঙ্গে 
জগন্নাথ-মন্দিরের চিত্রকলা সাদৃশ্য দেখিয়ে এই মন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাবের কথা বলেছেন। 
্বীষ্টানর! মনে করে, যারা চার্চের বাইরে, তারা গ্রীষ্টান-সমাজের বাইরে । তারা শয়তানের 
রাজ্যে অর্থাৎ 77911 বা! নরকে স্থান পাবে । আর যার! চার্৮-এর অর্থাৎ সঙ্ঘের ভিতরে 
এসেছে, তার! উদ্ধার পাবে । এ কারণেই ইয়োরোপের মধ্যযুগের গীর্জার ভিতর ও 
' বাইরের দেওয়াল ভিন্নরূপে চিত্রিত। ভিতরে খ্রপ্টীয় লীলার চিত্র, সাধু-সঙ্জনদের চিত্র 
আর বাইরের দেওয়ালে নরকের চিত্র, শয়তান ও তার অন্ুচরদের চিত্র। অর্থাৎ, 
চার্চের ভিতর হল ত্বর্গ । আর বাইরেট! হ'ল নরকের প্রতীক । জগন্নাথদেবের মন্দিরেও 
ঠিক এমন ব্যাপার ঘটেছে । এ মন্দিরেরও অভ্যন্তরের সমস্ত চিত্রই পবিত্র। ওখানে 
দেখি, দেবতারা ত্রিমৃত্তির স্তভব করছেন, অনস্তশয্যায় শায়িত আছেন নারায়ণ, ইন্দ্র 
রয্মেছেন এরাবতের পিঠে আর মহাদেব করছেন জগন্নাথদেবের অর্চনা। অর্থাৎ মন্দিরের 
অভ্যন্তরে কদর্য চিত্র নেই কোথাও । বীভৎস সব মৃত্তি চিত্রিত আছে বাইরের দিকে । 
এ থেকেই রামেন্্রন্থন্দর অনুমান করেছেন, “হয়ত এ মন্দির প্রথমে বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল। 
কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিরে পরিণত হলে পর বৌদ্ধদের “মার বা শয়তান বড় একটা আমল 
পেলেন না । এই প্রসঙ্গে রামেন্্ন্ন্দর আমাদের ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বৌদ্ধরা 
জগৎকে তিন লোকে বিভক্ত করেছিল,_-কামলোক, বূপলোক ও অরূপলোক। যা? 
কিছু প্রত্যক্ষগোচর, যা'র সঙ্গে কোনোরূপ সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয়, সেটা 
কামলোক । “এই কামলোকে অবস্থিত জীব মাত্রই তৃষ্ণার বা কামের অধীন, এজন্তে 
এরা ছুংখভোগী | দ্বর্গের দেবতা থেকে নরকের পাপী অবধি নকলেই এই কামলোকের 
অস্তগত। বৌদ্ধদের প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব এদেরই জন্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। রূপ- 
লোকের অধিবাসীর কেবলমাত্র রূপ আছে; এরা সর্বদা ধ্যানে নিমগ্র। সর্বদাই এরা 
কাম-মুক্ত। বৌদ্ধশান্ত্রে এই বূপলোকেরই নামান্তর হল ব্রথ্লোক। অরূপলোক- 
বাসীদের রূপ পর্যস্ত নেই। কিন্তু কামলোকের অধিবাসীদের আছে তৃষ্ণা ও উপাদান 
অর্থাৎ, আছে ভোগ্যবস্তর গ্রতি প্রবল আসক্তি ও ভোগ্যকে নিবিড় করে আঁকড়ে 
ধরার বাসনা। এই তৃষ্ণা ও উপাদানই কামলোকের অধিবাসীর সর্বনাশের মূলে। 
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কামলোকের জীব মাত্রই এদের অধীন হয়ে কর্ষফল ভোগ করছে। এ ছুর্সটকে 
বর্জন করতে না পারলে রক্ষে নেই। অতএব এদের হেয়, জঘন্য ও বীভৎস প্রতিপন্ন 
করার চেষ্টা হল। কুৎসিত করে এদের চিত্রিত কর! হ'ল, যা*তে তৃষ্ণা ও উপাদানের 
প্রতি সহজেই মানুষের ঘ্বণ। জাগে । তবে মন্দিরের বাইরের গায়ে কামলোকের অন্যান্ত 
চিত্রও থাকতে পারে; কিন্তু সকল চিত্রই যে বীভৎস হবে, এমন কোনো! কারণ নেই। 
কারণ, নরলোক, স্থুরলোক, অস্থ্রলোক,__সবই কামলোকের অন্তর্গতি। জীব মাত্রই 
কামনার অধীন হয়ে যে সব লীলাখেলা করে, সবই মন্দিরের বাইরের দিকের 
গাঁয়ে চিত্রিত হতে পারে। বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরসমূহে ঠিক তাই ঘটেছে, এই হ'ল 
রামেন্ত্রন্ুন্দরের অভিমত । 

ঠিক একই উপায়ে রখযাত্রার সময় বহু রথের গায়ে অঙ্কিত কুৎসিত চিত্রগুলিকে 
তিনি ব্যাখ্যা! করেছেন৷ তিনি বলতে চান, জগন্নাথের মন্দিরের গঠনে রথযাত্রার রথ গড় 
হয়। জগন্নাথের রথ জগন্নাথের মন্দিরেরই অনুকরণ ; এবং উভয়ের তাৎপর্যও এক । 
বাইরের তৃষ্ণা ও উপাদানের চিত্রকে উপেক্ষা করে রথে অধিষ্ঠিত জগন্নাথকে দেখতে 
পেলে আর “ভবঃ অর্থাৎ পুনর্জন্ম হবে না। জীবের কামলোক থেকে মুক্তি হবে। 
বেদান্তেও আছে, “আত্মনং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু” $-_ অর্থাৎ মানবদেহরূপ 
রথে আরোহণ করে আত্মারূপ রী ভগবান্‌ বন্থদ্ধরায় বিচরণ করছেন। রামেন্দ্রহন্দর 
এখানে বলতে চেয়েছেন, বৈদান্তিকের চোখে ভগবানের রথশ্বকূপ এই মানবদেহ 
অবিশ্তদ্ধ বা হেয় না হতে পারে; কিন্তু বৌদ্ধের কাছে ও বৌদ্ধ প্রভাবিত হিন্দুর কাছে 
এ দেহটা ছুঃখভাগী ও হেয়। কারণ, এ দেহ কামলোকে বিচরণ করে । অতএব, 
সর্ধধর্মসমন্থয়ের স্থান এই জগন্নাথক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও ব্দোস্তিক এসে মিলেছেন। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রামেন্্রনন্র । কারুকার্ষখচিত 
জগন্নাথদেবের বিরাট মন্দিরে আলোক প্রবেশের স্থব্যবস্থা না থাকার কারণ বিঙ্গেষণ 
করেছেন একটি বিশিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে | অনেকেই জানেন, জগন্নাথমন্দিরে 
যেখানে দেবতা আছেন, সে স্থান অপেক্ষাকৃত দুর্গম । অতি সাবধানে, অনেক কষ্টে 
প্রদীপের আলোয় দেবতাকে কতকটা দ্রেখা যায়। কেন এমন হ'ল? মন্দিরস্থাপত্যের 
বৃহত্তর পটগুমিকায় রামেন্্রহন্দর এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, বন্থ 
দেবমদ্দিরেরই ভিতর অন্ধকার । কারণ, জগতের অধিকাংশ লোকই বাইরের দেহটাকে 
সার বস্ত বলে জানে । দেহের ভিতরে যে আত্মা বা ভগবান আছেন, তিনি অধিকাংশের 
কাছেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, অলক্ষ্য । উপনিষদে বল! হয়েছে, তিনি গুহার মধ্যে বাস করেন, 
তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ সাধনা করে যোগীরা তাকে দেখতে পান। 
জ্ঞানের বা ভক্তির প্রদীপ ন! জ্বাললে তাঁর দেখ। মেলে না। | 

উড়িস্তার এই মন্দির-প্রসঙ্গ নিয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 
সঙ্গে রামেন্দ্রকুন্দরের কিছুটা মতভেদ ছিল। এই প্রসঙ্গে তা” উল্লেখযোগ্য । বিচিত্র 
গ্রসঙ্গের লিপিকার বিপিনবিহাঁরী গুপ্টের কাছ থেকে উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দির 
সম্বদ্ধে রামেন্ত্রহন্দরের বক্তব্য এরা শোনেন। মন্দিরের অভাস্তরভাগ অন্ধকার রাখার 
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সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণ দেখিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার মেত্রেয়। প্রাচীন শিল্পশান্ত্রের উল্লেখ 
করে তিনি জানিয়েছিলেন, মন্দিরের অগ্ধযন্তর অন্ধকার হওয়ার সন্বন্ধে পাকাপাকি নিয়ম 
লিপিবদ্ধ আছে সেখানে । সেই নিয়ম-অন্থসরণেই জগন্নাথদেবের মন্দিরের অভ্যন্তর- 
ভাগে আলোক-গ্রবেশের সুব্যবস্থা করা হয় নি। এ ছাড়া মন্দিরের গায়ের মিথুন-চিত্ত 
সথঘন্ধেও তিনি শাস্তগ্স্থের নজীর তুলেছেন। আর মন্দির-গাত্রে কুৎসিত চিত্র-সমাবেশ 
সম্বন্ধে তার বক্তব্য,_-এ আর কিছু নয়, একটা বিশেষ সময়ে বৌদ্ধধর্মকে হেয়, জঘন্য 
ও কদর্ধ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা । মন্দিরের গায়ে কুৎসিত চিত্র খোদাই করে সকলের 
কাছে প্রচার করা যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অত্যন্ত কামপরবশ | 

উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের অভাব রয়েছে বলেই অক্ষয়কুমারের এই যুক্তিকে মেনে 
নেওয়া চলে না। এদিক থেকে ভাঃ শীলের যুক্তি অপেক্ষাকৃত জোরাল। রামেন্্নুন্দর 
যেভাবে মন্দিরের ভিতর ও বাইরেকে স্বর্গ ও নরকের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন, 
ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিক সেভাবে দেখেন নি। তিনি বলেছেন, নরক বললে যে বিভীষিকার 
ভাব মনে জাগে, মন্দিরের বাইরেকার গায়ের চিত্রগুলি দেখে ঠিক তা” জাগে না। তার 
অভিমত, এ চিত্রগুলি দেখে বিশ্তুদ্ধচিত্ত সাধুর মনে ঘ্বণা উত্রিক্ত হতে পারে ; কিন্তু 
আপামর জনসাধারণ এদের নেহাৎ-ই ঘ্বণার চোখে দেখেন না। এ সব চিত্র দেখে 
অনেক সময় বরং মাচুষের ভিতরকার স্থপ্ধ পশুটি নেচে ওঠে। ব্রজেন্দ্রনাথ বলতে চাঁন, 
ইয়োরোপের চার্চ সম্বন্ধে ্বর্গ ও নরকের উপমা খাটে । ওখানে চার্চের গায়ে যে সব 
বীভৎস ও ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকা হয়েছে, তা? দেখে খ্রীষ্টানের মনে ভীতি সঞ্চারিত হওয়! 
খুব স্বাভাবিক । এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্নাথ আমাদের ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মধ্যযুগের 
ইয়োরোপে নরক সম্বন্ধে যে ধারণ! ছিল, অন্রূপ ধারণা ছিল আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দু 
ও বৌদ্ধদের যধ্যেও। তবে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে খ্রীষ্টানের মতো 
অতটা ব্যবধান নেই। ভারতীয়রা বিশ্বাস করত, এখানেই ত্বর্গ, এখানেই নরক। 
ইহকালেই রক্তমাংসকে দমন করে ভূমানন্দে পৌছুতে হবে। ইয়োরোপ দ্বৈত, ভারতবর্ষ 
অদ্বৈত। উভয়ের নরকের ধরনও তাই ম্বতস্ত্র। শয়তানের শাস্তি ও যমদূতের শাস্তির 
মধ্যেও তাই তফাৎ আছে। খ্রীষ্টানের নরকে একবার যারা যায়, তাদের আর উদ্ধারের 
কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যমদূত ধর্মরাজের অনুচর। তীর শাস্তির ভিতর দিয়ে 
মানবাত্মা স্বর্গে পৌছুতে পারে । এই ভারতীয় চিন্তাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা 
করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন, জগন্নাথ-মন্দিরের চিত্রের ক্ষেত্রে স্বর্গ ও নরকের 
প্রসঙ্গ অবতারণা করে খ্বীষ্টায় ও বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য কল্পনা করা ঠিক হবে না। তবে 
একদিক থেকে রামেন্দ্রন্ুন্দরের সঙ্গে তার মিল আছে। রামেন্্রন্ুন্দরের মত তিনিও 
জগন্নাথদেবের মন্দিরে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা বলেছেন এবং সেই বৌদ্ধ-প্রভাবের মধ্যে 
তান্ত্রিক রহস্য উদঘাটন করেছেন। ব্রজ্ন্দ্রনোথের অভিমত, ভোগের প্রতি বিতৃ্ণা 
জন্মাবার জন্যে বৌদ্ধ সন্যাসীদের এ ধরনের জঘন্য পাঁশব ব্যাপার চিন্তা করতে হত। 
বৌদ্ধ মঠে রাজমিস্ত্রী ও অন্থান্ত শিল্পীরা পুরুষানুত্রমে কাজ করত। আর সন্্যাসীরা 
করত ৫9512, ; মিস্ত্রীরা সে অনুযায়ী কাজ করত। মিস্ত্রীরা বৌদ্ধ সন্্যাসীদের তান্ত্রিক 
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সাধন-পন্ধতি তাঁদেরই নির্দেশ অন্ধুযায়ী মন্দিরের গায়ে খোদাই করত। এইভাবে এ 
চিত্রাঙ্ষন-পদ্ধতির ধারা থেকে গেল। 

জগন্নাথদেবের মন্দির সম্পর্কে ডাঃ শীলের এই বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে রামেন্দ্রহন্দর 
সমর্থন করেছিলেন। তাই বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্মের সাদৃশ্যের যে কুত্রটিকে কেন্দ্র করে 
উভয়ের মতভেদ হয়েছিল, সেই স্ত্রাটর আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন রামেন্্সথন্দর | 
বললেন, জগন্নাথ-মন্দিরের ভিতর ত্বর্গ ও বাইরেটা নরক, এমন কথা বলতে চান নি 
তিনি। জগংটাকে হেয় প্রতিপন্ন করাও যে মুখ্য উদ্দেশ্ট, এমন কথা বলাও তার 
অভিপ্রেত নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, এই যে মন্দির, এ হল সঙ্ের প্রতিকৃতি। 
মন্দিরের ভিতর ও বাহির বললে বুঝতে হবে, সঙ্ঘের ভিতর ও বাহির । বুদ্ধসজ্ঘের 
বাইরে যারা আছে, তাদের নির্বাণ-প্রাপ্তির আশ! নেই, তারা মারের অধীন হয়ে রয়েছে। 
খ্ীষ্টান-সজ্মের বাইরে যারা আছে, তার! হয়ে আছে শয়তানের অধীন । খ্রীষ্টানের শয়তান 
নরকের র!জা, স্থৃতরাং গীর্জার বাইরে নরকের ছবি; কিন্তু গীর্জার ভিতরে ভগবানের 
ধর্মরাজ্য। ব্রাঙ্মণ্য ও বৌদ্ধ মন্দির সম্বন্ধে এই স্বর্গ-নরক মতবাদ খাটে না। খ্রীষ্টানের 
হ্বর্গ ও নরকে যে বিপুল তফাৎ, ব্রা্ষণে সেবূপ নেই। অতএব দেখ! যাচ্ছে, মন্দির- 
গাত্রে মৃর্তিসমাবেশ সম্বন্ধে এবং হিন্দুঃ বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান-ধর্মের মিল-অমিল সম্বন্ধে 
রামেন্্রনন্দর ও ব্রজেন্দ্রনাথ মূলতঃ একই অভিমত পোষণ করতেন। গ্রীষ্টীয় ও বেদপন্থীদের 
ত্বর্গনরক বিষয়ক ধারণাতেও শেষ অবধি উভয়ে একমত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ 
বিষয়ে চন্দ্রনাথ বনু প্রমুখ সমসাময়িক কয়েকজন চিন্তাশীলদের সঙ্গে রামেন্দ্রহুন্দর একমত 
হতে পারেন নি। চন্দ্রনাথবাবুপ্রমুখ লেখকর! জোর দিয়ে বলতেন, “আমর! হিচ্দুঃ 
আমাদের লক্ষ্য কেবলই পরকালের দিকে; আর পাশ্চাত্যদিগের একমাত্র লক্ষ্য ইহকালে 
সথখন্বচ্ছন্দত। |” রামেন্্ন্ন্দর এই মতবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। এর 
কারণ, পাশ্চাত্য কথাটিকে তিনি আরও সংকীর্ণ অর্থে নিয়েছেন। পাশ্চাত্য বলতে 
তিনি বুঝেছেন, খাটি খ্রীষ্টান মতাবলম্বীদের। তাই তার মতে, পাশ্চাত্য বলতে যি 
আঙ্গকালকার বিজ্ঞানসর্বস্বদের বুঝায় ত” হলে কথাটা কতকটা সত্য হতে পারে। অতি 
প্রাচীনকালের গ্রীক বা রোমানকে ধদ্দি ধরা যায়, তা” হলেও বা কতকট৷ সত্য হতে 
পারে। কিন্তু খাটি খ্রীষ্টান মত ধরলে, কথাটা মেনে নেওয়! চলে না। রামেন্রনুন্দর 
বলেছেন, গ্ীষ্টানের কাছে ইহকালের কোনো মূল্য নেই, পরকালই সব। ইহ্কালের 
মূল্য শুধু পরকালের জন্যে প্রস্তুত হবার ক্ষেত্র হিসেবে । সে কারণেই ধারা বলেন, 
খ্রীষ্টান পরকালের কথা ভাবে না, তারা৷ গ্রী্রীক় ধর্মের মর্ম গ্রহণ করতে পারেন নি। 

অপরদিকে ভারতবর্ষে ইহকালের সঙ্গে পরকালের, স্বর্গ-নরকের সঙ্গে মত্যলোকের 
এ ধরনের পার্থক্য নেই। এ দেশে "ইহলোক পরলোক এক পর্যায়ের, এক শ্রেণীর 
জিনিষ । দ্বর্গে মর্ড্যে বিশেষ ভেদ নাই । ভে যে নেই, একথা! বেদপন্থী, বৌদ্ধ ও 
্রীষ্টয় ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে রামেন্্রহুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন 
এবং প্রসঙ্গত: মন্দিরের ভিতর ও বাইরের দিককার চিত্রগুলোর তাৎপর্য আরো 
সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। স্থবিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণের পর তার সিদ্ধান্ত হল এই 
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যে, “বেদগন্থীয় মুক্তি, :বৃদ্ধপন্থীয় নির্বাণ--উভয়ের পক্ষে জগৎ মিথ্যা--ইহ-পরকাল নাস্তি, 
বর্গনরক নাস্তি”। কিন্ত মুক্তি বা নির্বাপের অন্থূপ কোনো অবস্থা শ্রীষ্টান-ধর্ষে নেই। 
“সম্তণ ঈশ্বরের উপাঁসনাকালে দেবযানে গতি আর দেবতার সঙ্গে “একাত্মতা লান্তের 
চেষ্টায় দেবতার সালোকা, সামীপ্য, সাধুজ্য, সারূপ্য লাভ*-_এ থেকে “পৌরাণিক হিন্দুর 
প্রদ্দলোকে, শিবলোকে, বিষুলোকে গতি? ; এ অবস্থা মুখ্যতর ভক্তিমার্গে প্রাপ্য । ওধান 
থেকে সংসারে ফিরতে হয় না । সাধারণ হিন্দুরা একেই বলে, ভবসংসার থেকে নিষ্কৃতি 
--শমন-ভয় থেকে নিষ্কৃতি। বৌদ্ধমতে এই হ'ল অনাগমীর অবস্থা । অনাগমীর! শীল 
(সৎকর্ম ) ও সমাধি দ্বারা এই অবস্থা পান; ফলে বূপলোকে বা ব্রহ্মলোকে গতি হয়-_ 
সেখান থেকে ফিরতে হয় না। হিন্দুর পক্ষে এর “চরম পরিণতি গোলোকে-_-বিষু* 
লোকেরও উধের্ব; সেখানে যুগল-উপাসকদের স্থান। বৌদ্ধগণের চরম স্থখাবতীতে | 
সেখানে বোধিসত্বগণের ও অর্হৎ্গণের স্থান। শীল ও সমাধির উপরে প্রজ্ঞ। ( জ্ঞানবল ) 
স্বারা অর্থতের! এই লোকে স্থান পান।” কিন্তু গোলোকবাসীও মুক্ত নন, স্থখাবতীবাসীও 
নির্বাণ পান নি। রামেক্রশ্ন্দর বলেছেন, হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে যদি 
কোনো 907:990176%6107 থাকে, তবে তা" এই অবস্থার । মন্দিরের ভিতরের 
দেওয়ালের চিত্রগুলি এই অবস্থাজ্ঞাপক । 

“বেদের পিতৃঘানের পরিণতি নরলোক থেকে দেবলোকে, যমলোকে বা নরকে 
যাতায়াত' ৷ সাধু বা অসাধুদের কর্ষের ফলে এ সকল লোকে কিছুদিনের জন্যে যাতায়াত 
করতে হয়। এই হ'ল সুখছুঃখের বন্ধন; অতএব একেই বলে বদ্ধাবস্থা। হিন্দুর 
ভাষায় ফলকামনা, বৌদ্ধের ভাষায় তৃষ্ণা এই গতায়াতের হেতু । বৌদ্ধ-মতে এই সমুদয় 
লোক মারের অধীন। মারের নামান্তর কাম। দেবলোক, নরলোক, যমলোক, নরক, 
সমূদ্য়ই কামলোকের অন্তর্গত-_এক পর্যায়ের জিনিষ-_-কেবল এ-ঘর আর ও ঘর। এ 
বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত ।” 


এবার এই ধর্মবিশ্বাসের আলোকে মন্দিরের বাইরের দিককার চিত্রগুলোকে ব্যাখ্যা 
করেছেন রামেন্তহ্থন্দর । বলেছেন, এই কামলোকের চিত্র আছে মন্দিরের বাইরের 
দেওয়ালে । অমরাবতীর এশ্বর্ধ থেকে নরলোকের হুখ-ছুঃখ এবং নরকের যাতনা, সবই 
ওখানে চিত্রিত আছে। আছে দেবতাদের নানা খেলার সঙ্গে মানব-জীবনের খেলা, 
রাজারাজড়ার কাণ্ড থেকে গরিব গৃহস্থের গৃহস্থালি, এমন কি, ভগবান বুদ্ধের মর্ভলীলার 
চিত্র থেকে মানবদেহধারী রামচন্দ্রের লীলা । এদের সবই কামলোকের অস্তর্গত। 
বৌছেরা এর জঘন্য দিকটা চালাবার চেষ্টা করেছিল ৷ কেন না, ছুঃখবাদী বৌদ্ধের নিকট 
কামলোক বর্জনীয়, জঘন্য, কুৎসিত। আনন্দবাদী ব্রাহ্মণ একে কুৎসিত ভাবেন না। 
এই প্রসঙ্গে রামেক্ন্থন্দরের বক্তব্য, হিচ্দুমন্দিরে জঘন্য চিত্র বৌদ্ধ-প্রভাবের ফল। 

এইভাবে দ্বর্গ-ন্রক সম্বন্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে হিন্দু-মন্দিরের . 
ভিতর ও বাইরেকার চিত্রগুলোকে ব্যাখ্য! করলেন রামেন্তরস্নন্দর। তারপর স্বর্গনরক 
সম্বন্ধীয় ধারণায় হিচ্ছু ও বৌদ্ধদের সঙ্গে গ্রষ্টানদের পার্থক্য কোথায়, তা বোঝালেন। 
বললেন, খ্রষ্টানের [76৪৮90-কে আমর! গোলোক ও হুখাবতীর অনুকীপ মনে করতে 
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পারি। কিন্তু শ্রীষ্টান £:8080012195100. মানেন না; কাজেই পিতৃঘানের অঙ্থরূপ 
কিছু ্রীষ্টানিতে নেই। 1799597-এর পরে একেবারে নৃ৩1] ; [76897 গ্রীষ্টের রাজ্য, 
ওখানে অনস্ত সখ ; 731] শয়তানের রাজ্য, সেখানে অনস্ত ছুঃখ। মাঝামাঝি কিছু নেই। 
কাজেই খ্রীষ্টানের কাছে পরকালটাই সব-_ইহকাল কিছুই নয়। বৌদ্ধের! এই ধারণাকে 
অবৈজ্ঞানিক বলেন। [0080 08800110 00)05৮87-রা একটা 0022808 
মানেন; সেখানে পাপী শাস্তিভোগ করে কতকটা বিশ্তুদ্ধি পায়। [১:০%০9%৪০রা সেই 
[১0709607ও উঠিয়ে দিয়েছেন । তাদের মতে, যে সব পাপী খ্রীষ্টের শরণ নেয়নি, 
তাদের কোনো আশাই নেই। এ ছাড়া শ্বীষ্টানদের [0০০09 ০01 [2:9069619- 
61০7. এর অনুরূপ কোনো! কিছুও হিন্দু বা বৌদ্ধ-মতে নেই। 

্ব্গ ও নরক সন্ধে হিন্দু-বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টানদের ধারণার তুলনামূলক আলোচনা 
করতে গিয়ে রামেন্্রন্দর যে গভীর শাস্তজ্ঞান, আশ্চর্য ইতিহাঁস-নিষ্ঠা! ও প্রগাঢ় বিশ্লেষণ- 
কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, উচ্চাঙ্গের মননশীল চিন্তার তা” এক বিশি্ই উদ্বাহরণ। 
দেবযান ও পিতৃঘান সম্বন্ধে আলোচনায়, বৈদিক সাহিত্য ও পৌরাণিক সাহিত্যের মাঝ- 
খানে যে ব্যবধান আছে, তার এঁতিহাসিক হেতু নির্দেশের প্রচেষ্টায় এবং সর্বোপরি 
শ্রীকষ্ণের গোপালত্ব ও তাঁর স্থান গোলোকের ব্যাখ্যা করে বৈষ্ণব ও বৌদ্ধদর্শনে বৈদিক 
প্রভাব নিয়ে আলোচনায় রামেন্ত্রন্ুন্দর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন! 
বেদোত্তর, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও খ্ীষ্টান-ধর্মের সঙ্গে বৈদিক দর্শনের তুলনা করে তিনি প্রতিপন্ন 
করতে চেয়েছেন, সব কিছুরই মূল বেদে। 

বৈষ্ণব দর্শনে বেদের প্রভাব নির্ণর করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শ্রীরুষেের স্থান 
গোলোক বলতে বোঝায় বাজ্বয় লোক। বেদমতে এই সমস্ত বিশ্বব্রত্ধাণ্ড বাক অর্থাৎ 
শব্দ থেকে উৎপন্ন । এই শব্দই বেদ এবং এই শবধই বেদের মন্ত্র। আবার গো শবে 
বেদে যেমন বাক বা শব্দ বুঝায়, সেরূপ পৃথিবী বা জগৎকেও বুঝায়। রামেন্্রসুন্দর 
বলেছেন, অহং অর্থাৎ আমি যে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্ত। এই €দাস্তিক 
মতও আমরা খথেদ-সংহিতার মধ্যে পাই। স্ষ্ট পদার্থ মাত্রকেই গোরপে নির্দেশ 
করার মূল বেদেই রয়েছে। বেদের মূল অন্বেষণ করেই রামেন্্র্নন্দর বুঝিয়েছেন, 
কিভাবে পরবর্তীকালে জগৎপতি স্থ্টিকর্তীকে গোপতি ও গোপাল নামে নির্দেশ করা 
হয়েছে এবং কিভাবে সুষ্ট জীবকে কখনও গে।, কখনও বা! গোপরূপে, আবার কখনও 
বা গোপীন্ধপে দেখান হয়েছে। বাগ্দেবতার নারীরূপ ব্যাখ্যানেও রামেত্ত্হন্দর 
আশ্চ্ধ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তার মতে, বাগ্দেবতার নারীব্প কল্পনাই 
ব্যাকরণ-মতে স্বাভাবিক। তিনি প্রতিপন্ন করেছেন, কিভাবে বেদের মধ্যেই এই 
বাগ্দেবতার বিবিধ নাম ও বিবিধ মৃত্তি দেখতে পাই এবং কিরূপে তিনি বিভিন্ন মৃতিতে 
নারায়ণ বিষ্ণুর, প্রজাপতি ব্রহ্মার, এমন কি মহাদেব মহেশ্বরের পত্বীরূপে কল্পিত হয়েছেন। 
রামেন্্ন্ুন্দরের অভিমত, জীব যখন এক পক্ষে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, তখন জীবেরও 
গোরূপে, গোপরূপে এবং গোগীরূপে কল্পনা আপনা থেকে আসে। এই প্রসঙ্গে ব্রন্মের 
সঙ্গে জীবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীর অনির্বচনীয় ভেদানেদ সম্পর্কের কথাও আপনা 
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থেকে আসে। শ্রীকফের ধাম যে গোলোক, এবং গোপ ও গোপী ভিন্ন অপরের সেখানে 
প্রবেশ নেই, একথাও স্প্ হয়। 

আলোচনার পরবর্তী পর্বে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে রামেন্দরন্দর দেখিয়েছেন, 
বৌদ্ধ আর ট্ব্কব, কেকার নিকট খণী, এ প্রশ্ন অবাস্তর। কেননা, উভয়েরই মৃল 
বেদে। বৌদ্ধদের স্ুখাবতীর বর্ণনার সঙ্গে আমাদের পুরাণের ও আধুনিক বৈষ্ণব গ্র্থের 
গোলোকের এবং ব্রজ্রমগ্ডুলের বর্ণনার সাদৃশ্য দেখিয়ে তিনি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। প্রসঙ্গত; বৌদ্ধদের স্বখাবতীর সঙ্গে খরীষ্টানদের [79%৮৪০-এর তুলনা 
করেছেন তিনি। দেখিয়েছেন, উভয়ের আশ্চর্য সাদৃশ্য । এ ছাড়া যজ্ঞতত্বের দিক 
থেকে বৌদ্ধদের বিশেষত: বেদপন্থীর সঙ্গে স্রীষ্টানের মিল প্রদর্শনেও রামেন্্মন্দর প্রগাঢ় 
শান্ত্জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন । 


৫ 


'যজ্ঞ-কথায়ঃও (১৯২০) প্রগাঢ় শান্ত্জ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট | বেদপন্থীর ক্রিধা- 
কর্ম ও যাজ্জিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে রামেন্্রহুন্দরের সবচেয়ে পরিণত চিন্তার পরিচয় এ গ্রস্থে 
খুঁজে পাই। বৈদিক যজ্ঞের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ও পুঙ্থানুপুঙ্খ বর্ণনায় রামেজ্্রন্ুন্দর এখানে 
অসাধারণ নিষ্ঠা ও অনন্য পাঁরদ্রিতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটি লেখকের মৃত্ার পর 
১৩৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। যজ্ঞকথার প্রবন্ধগুলেো৷ প্রথমে লেখা হয়েছিল কলকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধ স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর অন্থরোধে। পরে সব ক'টি 
গ্রবন্ধই কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হয়। বে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে 
যজ্জকথার প্রবন্ধগুলো ১৩২৪ থেকে ২৫ সালের “সাহিত্যে বেরিয়েছিল । এই গ্রন্থে 
মোট পাচটি প্রবন্ধে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর! হয়েছে । প্রাবন্ধ- 
পাচটি হল £--যক্জ্র--অগ্ল্যাধান ও অগ্রিহোত্র, ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, সোঁমযাগ, খ্রীষ্ট যাগ 
বং পুরুষষজ্ঞ। 

প্রথমোক্ত প্রবন্ধের প্রারজে বেদপন্থী সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন রামেন্দ্রহন্দর 
এবং এই সমাজে যজ্ঞের উপযোগিত! ব্যাখ্যা করেছেন। চলিত অর্থে যে সমাজকে 
আমরা হিন্দু-সমাজ বলি, রাষেব্তরস্থন্দর তা'কেই বলেছেন, বেদপন্থী সমাজ। এই সমাজ 
বেদের শাসন মেনে থাকে । আবার বেদপন্থী সমাজের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান হল যজ্জ। 
এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বেদপন্থী সমাজ প্রতিষ্ঠিত । এই যজ্জঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য 
না বুঝলে বেদপন্থী সমাজের বৈশিষ্্যকে জানা যাবে না। এ কারণেই যজ্ঞ-কথার প্রবন্ধ- 
গুলোতে বৈদিক যজ্জানুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন রামেন্্রনন্দর | 

প্রথমে তিনি বেদপন্থী ঘ্বিজাতি-সমাজের সংকীর্ণতা ব্যাখ্যা করেছেন। বেছে 
অধিকারকে কেন্দ্র করে বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে নিঙ্গেকে ছি বলে 
পরিচয় দিতেন এবং কিভাবে শূত্র ও অনার্ধদের থেকে নিজেদের ম্বাতস্ত্য রক্ষা করতেন 
সে কথা বুঝিয়ে বলেছেন। তারপর দ্বিজ্জ শবটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে উপনয়ন ও 
সমাবর্তনের কাহিনী বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ এসেছে বিবাহের কথা। বেদপন্থীর 
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ঘঙ্জাহ্ঠান নিয়ে আলোচনার প্রারস্ভে সামাজিক রীতি-নীতির এই দিকগুলো নিয়ে 
আলোচন! হথসঙ্গত হয়েছে । কারণ, বেদবিহিত ধর্ম-কর্ম সপত্বীক অনুষ্ঠান । বিবাহ 
না করলে এ সকল অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মে না। যে বিবাহ করে নি, দেবগণের সঙ্গেও 
তার কোনো সম্পর্ক ঘটতে পারে না । দেবগণ এমন্ুয্ত-প্রদ্ত যজ্জভাগের অপেক্ষায় বপে 
আছেন। যার পত্বী নেই, সে দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে 
প্রাচীন ভারতের বেদপস্থী সমাজে বিবাহের অধিকার নিয়েও মনোজ্ঞ আলোচনা করা 
হয়েছে। বল! হয়েছে, অশিক্ষিত থাকলে, বেদবিগ্ভার অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করতে 
না! পারলে বিবাহে অধিকার মিলত না। এইভাবে দ্বিজাতি-সমাজের শ্ববূপ-ব্যাধ্যা 
করতে গিয়ে রামেন্তরহন্দর বলেছেন, ভারতবর্ষের এই ঘে অতি পুরাতন সমাজ, অশিক্ষিত 
ব্যক্তি যে সমাজে গৃহী হতে পারত না, ধর্ম-কর্মে অধিকার পেত না, সেই সমাজই 
দ্বিজাতি সমাজ । “সেই সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই দিজ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
এই তিনের যে-কোনও বর্ণেরই হউক, অথবা যে-কোনও মিশ্র বর্ণেরই হউক, সে-ই 
দ্বিজ'। সমুদয় বেদবিদ্য।য়, এদের অধিকার আছে । সেই অধিকার থেকে কেউ এদের 
বঞ্চিত করতে পারে না। সমাজস্থিতি ও লোকস্থিতির জন্তে এদের কতকগুলো! সামাজিক 
নিয়ম মেনে চলতে হ'ত, কতকগুলো কৃত্রিম অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে হ'ত। এই কৃত্রিম 
অনুষ্ঠানগুলির সাধারণ নাম “যজ্ঞ” । এই যজ্ঞের সঙ্গেই বেদপন্থী দিজাতি-সমাজের নিগৃঢ় 
সম্বন্ধ জড়িত। বেদপন্থী সমাজের ধ্যান-জ্ঞান, ধর্ম-কর্ম এবং ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য 
এই যজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই কারণেই যজ্ঞ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রারস্তডে 
বেদপন্থী ছিজাতি-সমাজের বিশিষ্টতা এবং সেই সমাজের সঙ্গে যজ্ঞের নিগৃঢ় যোগস্থতর 
বর্ণন৷ করেছেন রামেন্রনন্বর । যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা! আছে ব্রাঙ্মণ-গ্রন্থে। এ কারণেই 
লেখক বেদের দুই ভাগ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বলতে কি বোঝায়, তা, বর্ণনা করে সংহিতা 
ও বেদমস্ত্রের যূলকথা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্রাঙ্গণ-গ্রস্থের প্রচার-কতাদের 
ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে মীমাংসা-দশনের প্রসঙ্গও অবতারণা করেছেন। 
অর্থাৎ একেবারে মূল থেঁষে অন্বেষণ শুরু করে ধারে ধীরে যজ্ঞের আলোচনার সুচনা 
করেছেন রামেন্দ্ুহুন্দর | 
প্রথমে তিনি যাজ্িক পণ্ডিতদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী “যজ্ঞ, শবটির অর্থ-নির্দেশ 
করেছেন । বলেছেন, “দেবতার উদ্দেশে কোনও দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ । এখানে 
উল্লিখিত তিনটি শব্দ দেবতা, দ্রব্য এবং ত্যাগকে সংকীর্ণ ও ব্যাপক উভয় প্রকার 
পারিভাষিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন রামেন্্লনন্নর ৷ প্রথমে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ ক'রে পরে 
ক্রমশঃ ব্যাপক অর্থে এসেছেন। 
বেদে ইন্দ্র, অধি, সোম, বিষ, রুদ্র ইত্যাদি নানা দেবতার উল্লেখ আছে। এ 
সকল দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ করা হত। ত্যাগকর্মই হ'ল আছতি। যে ্ত্রব্য 
ত্যাগ করা হ'ত, ভার নাম হব্য । হৃবা হিসেবে নানা প্রকার দ্রব্য দেওয়া হ'ত। এই 
ত্রব্য ত্যাগই হ/ল যাগ। যে গৃহস্থের হিতার্থে যাগ অনুষ্ঠিত হ'ত, তিনি যজমান। 
যজমানের হিতার্থে এই যাগ করতেন যিনি, তার নাম যাজক বা খত্বিক। এর পর 
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খগ্বেদী প্রধান যাজক হোতা, যজুর্বেদী খিক 'অধ্বহু এবং সামবেদী প্রধান খানিক 
উদগাতার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা করে খখক্‌, যু ও সাম এই তিন শ্রেণীর বৈদিক খত্থিকদের 
পরিদর্শক র্ধপ্রধান খত্বিক ব্রহ্মার যোগ্যত। ও ক্রিয়াকর্ষের কথা বলা হয়েছে। 
প্রবন্ধটর পরবর্তী অংশে বৈদিক ক্রিয়া-কর্মে যজমান-পত্বীর গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা 
বর্ণিত। বল! হয়েছে, সপত্বীক যজমান ষজ্ের অনুষ্ঠান করতেন, উভয়ে তুল্যূপে ফলভাগী 
হুতেন। যজমানের পত্বী যক্জস্থলে উপস্থিত থাঁকতেন। তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে 
না পারলেও বৈদিক ক্রিয়া-কর্মে পূর্ণ অধিকার ছিল তার। তাকেও কয়েকটি অনুষ্ঠান 
করতে হত.॥ যজমান-পত্বী উপস্থিত না থাকলে যজ্ঞই চলত না। গৃহা আর শ্রোত-কর্ম 
অনুযায়ী এ ধরনের যক্জানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ত। গৃহ অগ্নিতে যাবতীয় গৃহ কর্ম অর্থাৎ গৃহস্থা- 
শ্রমের সমুদয় স্মার্ড কর্ম সম্পাদিত হত। আর শ্রোত যজ্ঞ অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, অগ্রিষ্টোম, 
অশ্বমেধ, রাজসয় ইত্যাদি অন্ুঠঠিত হত শ্রোত অগনিতে। অভিজ্ঞ যাজকের অভাবে জটিল 
শ্রোত অনুষ্ঠানগুলি কালক্রমে একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু বোদপদ্থী ব্রাহ্মণরা 
গৃহ অনুষ্ঠানগুলিকে একেবারে ত্যাগ করতে পারলেন না। অগ্নিহোত্র, অগ্রিষ্টোমাদি শ্রোত 
যজ্ঞ এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে । কিন্তু উপনয়ন, বিবাহ, পুকুর-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি গৃহকর্ষের 
বিভিন্ন ব্যাপারে গৃহাযাগ এখনও চলিত আছে। অথচ যন্্ানুষ্ঠটানের আসল তাৎপধ নিহিত 
আছে শ্রোত যজ্ঞে। তাই সঙ্গত কারণেই রামেন্স্ন্দর বলেছেন, যজ্ঞের ভাঁৎপর্য বুঝতে হলে 
শ্রোত অগ্নির কথা ও শত অগ্নিতে সম্পাস্ত আত যজ্ঞের কথা ভাল করে জানতে হবে। 
এই শ্রোত অগ্রিপ্রত্তিষ্ঠার বিবরণ আছে এ প্রবন্ধে। সেই সঙ্গে গার্স্থ্য জীবনে শ্রোত 
অগ্নির গুরুত্বের কথাও এখানে বাণত। রামেন্্রনন্দর বলেছেন, “এই শ্রোত অগ্নির ব্যাপার 
বেদপন্থীর গারস্থ্য জীবনে একটা বৃহৎ ব্যাপার । গাহস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণত। লাভের জন্য এই 
শ্রোত অগ্নির আবশ্বকতা। কিন্তু শ্রোত অগ্নি বিবাহের পর স্থাপনীয়। গৃহস্থের বাড়ীর 
কোনো! স্থানে অগ্রিশালা বা অগ্্যাধার স্থায়ীভাবে নির্মিত হ্ত। সপত্বীক গৃহস্থ সেই 
অগ্ন্যাগারমধ্যে যথাবিধি শ্রোত অগ্নি স্থাপন করতেন । এই অগ্রিপ্রতিষ্ঠা কর্মের নাম অগ্ল্যাধান 
বা অগ্র্যাধেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষেপে এর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র রামেন্্রহন্দর তুলে ধরেছেন । 
অগ্নিহোত্র যাগের কথা বর্ণনা করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, “এই গৃহস্থিত অগ্নি যেন 
সমস্ত গৃহস্থালির একট! 85000], এই অগ্নিকে অবলম্বন করে গৃস্থালি ধৃত ছিল। তিন 
অগ্নিগারহপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্রির মধ্যে গার্ৃপত্য অগ্নি গৃহপতির গ্রতিনিধিস্বূপ। 
“এক পক্ষে গৃহস্থ এবং অন্য পক্ষে দেবগণ এবং পিতৃগণের মধ্যে তিনি মধ্যস্থতা করেন” 
গার্ঘপত্যের অগ্নি তুলেই আহবনীয় এবং দক্গিণাগ্নি জালা হয়। আহবনীর অগ্নি দেবগণের 
মুখ এবং দক্ষিণাগ্ি পিতৃগণের মুখ। এই মুখ দ্বারা তাঃরা গৃহস্থের নিকট তাদের প্রাপ্য 
গ্রহণ করেন, এবং তার বিনিময়ে গৃহস্থের কল্যাণসাধন করেন। “বেদপন্থী সমাজের 
থিয়োরী মতে সমাজ কতকগুলি গৃহের সমষ্টি মাত্র। গৃহটাই সমাজের 01211 আর যিনি 
গৃহস্থ, তিনি সেই গৃহের সাময়িক রক্ষাকর্তা মাত্র*। দক্ষিণাগিতে পিগুপিতৃষজ্ঞ অন্ুঠিত 
হয়। এই অগ্নির সাহায্যে গৃহের অবিচ্ছিন্ন ধার! রক্ষিত হয়ে থাকে । এই হিসেবে দেখেছেন 
বলেই অগ্নিহোজ রাষেন্ত্রহন্দরের কাছে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নয়, প্রকৃতপক্ষে একটি সামাজিক 
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অনুষ্ঠান। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, অগ্নির দ্বারাই গৃহস্থের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। অগ্নি রক্ষা করেন বলেই তিনি ধনসম্পত্তির অধিকারী এবং ধনসম্পত্তির অধিকারী 
বলেই সমাজের অন্যান্য গৃহস্থের সঙ্গে তার আদান-প্রদানের সন্বন্ধ। সমাজের অন্থান্ত ব্যক্তি 
তাঁর কাছে সাহায্য পায় এবং তাকে সাহায্য দেয়। এরপে রাষ্ট্রের সঙ্গেও তার সম্পর্ক 
ঘটে। রামেন্্নন্দরের অভিমত, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের এই ৪5700110 তাৎপর্য থাকাতেই 
এটি গৃহস্থ-জীবনের প্রধান অনুষ্ঠান এবং সর্বপ্রধান নিত্যকর্ষ বলে গণ্য হত। এই প্রসঙ্গে 
তিনি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছেন। সে যুগের সমাজে 
পিতা বর্তমানে পুত্র কতটা স্বাধীনতা পেতেন, পিতা বর্তমানে পৃথকভাবে গৃহস্থালি 
পেতে পৃথকভাবে অপ্ল্যাধান করে শ্রোত কর্মের অনুষ্ঠানে পুত্রের কতদূর স্বাধীনতা ছিল, 
এবং স্বাধীনতা যদি থেকে থাকে তো! তার পৈতৃক দায়াধিকারে কোনরূপ সংকোচ ঘটড 
কি না, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করেছেন তিনি । 


যজ্জকথার পরবর্তী প্রবন্ধ 'ইন্টিযাগ ও পশ্তযাগ' উচ্চাঙ্গের দার্শনিক রচনার এক বিশিষ্ট 
নিদর্শন । যাবতীয় শ্রোত যজ্ঞকে ইট্টিযাগ, পশ্তযাগ ও সোমযাগ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ 
করা হয়। এ প্রবন্ধে প্রথমোক্ত ছুঃ শ্রেণীর যজ্ঞ নিয়ে গভীর ও তত্বনিষ্ঠ আলোচন! করা 
হয়েছে। প্রথমে এসেছে ইট্টিযাগের প্রসঙ্গ । আহিতাগ্সি গৃহস্থকে প্রতি অমাবস্যা ও 
পুর্ণিমায় একটি ইষ্টিযাগ করতে হ'ত। অন্ততঃ ত্রিশ বছর ধরে করতে হ'ত। অযাবন্যার 
ইষ্টিযাগের নাম দর্শযাগ, আর পূর্ণিমার ইষ্টিযাগের নাম পূর্ণমা-যাগ । আলোচ্য প্রবন্ধে 
রামেন্্সুন্দর কেবল পূর্ণমাস-যাগের বিবরণ দিয়েছেন। কারণ, পূর্ণমাস-যাগের অনুষ্ঠানটি 
আয়ত্ত হলেই যাবতীয় ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান বুঝা যাবে। পূর্ণমাস-যাগ যাবতীয় ইট্টিযাগের 
প্রকৃতি বা 7,006] ; আর আর ইচ্টিযাগ এর বিকৃতি। তা ছাড়া পূর্ণমাস-যাগের বিধি 
সকল ইঠ্টিযাগেই প্রযোজ্য । 

পূর্ণমাস-যাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে রামেন্দরহন্দর প্রথমে প্রধান যাগের কথা বলেছেন। 
তারপর এই যাগের পূর্বে এবং পরে যে সকল অপ্রধান যাগ এবং হোম করতে হত, একে 
একে তাদের বিবরণ দিয়েছেন । প্রসঙ্গতঃ প্রধান ও অপ্রধান যাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলো 
সাধারণ নিয়মেরও উল্লেখ কর! হয়েছে । 

গ্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে পশুযাগের বর্ণনা আছে। পশুযাগ নানাপ্রকার। এদের 
মধ্যে নিরূঢপশ্তবন্ধ নামক পশ্ুযাগ সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে পুিমায় 
বা অমাবন্যায় এই যাগ করা কর্তব্য। অনেকে আবার বছরে ছু'বার উত্তরায়ণ এবং 
দৃক্ষিণায়ণ সংক্রান্তিতে এই যাঁগ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই পশুযাগ অন্ত যাবতীয় 
পশুযাগের প্ররুতি। এর বিবরণ দিলে অন্ত যাবতীয় পশ্তঘাগেরই মোটামুটি ধারণা হবে, 
এই বিবেচনায় রামেন্্হন্দর এখানে নিরূঢ়পশুবন্ধা নামক পশুযাগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। 
ভারপর দেবতাতত্ব সম্বন্ধে আধুনিক যুগের একটি মতবাদ 4১0100150) 029০: নিয়ে 
আলোচনা আছে। এই আলোচনার উদ্দেস্ঠয হ'ল গ্রীষ্ীয় ও বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের 
তাৎপর্য যে একই রকম তা? দেখান । যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটি মতের উল্লেখ করেছেন 
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রামেজহন্দর | সমাজের অভিব্যক্তির তিন স্তরে তিন মত প্রযোজা। প্রথম স্তরে দেবতার 
স্বার্থদাধন করে, দেবতার খোরাক বুগিয়ে তার গ্রীতিসাধন এবং তার ছ্বারা নিজের 
্বার্থমাধন। দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্ত, কোনো কিছু অর্পণ করে দেবতার কাছে বশত! 
ত্বীকার। এখাঁনে দেবতার লাভালাভ দেখবার প্রয়োঙ্গন নেই। নিক্কুযন্বরূপে অন্তর 
যূল্যের জিনিস দিলেও চলতে পারে। মাংসের পরিবর্তে রুটি দিলেও চললবে। তৃতীয় 
স্বরে স্বার্থ-অন্বেষণের প্রশ্ন নেই আর-_একেবারে স্বার্থত্যাগের প্রশ্ন। এ শুরে ত্যাগটাই 
সুখা উদ্দেশ্ত । বেদপন্থীরা এই ত্যাগকেই প্রীধান্ দিয়েছিলেন। 'যাঁজ্জিকের পরিভাষা মতে 
কোনও ভ্রব্য তআগেরই লাম যজ্ঞ । পশ্ত-ত্যাগ বা উৎসর্গের কথা ওঠে এখানে । নর- 
যজ্ঞের প্রশ্ন ওঠে । শুনংশেফের উপাখ্যান বিশ্লেষণ করে রামেন্্রহন্দর দেখিয়েছেন, প্রাচীন 
বে্পন্থী সমাজে নরযজ্ঞ ছিল না । ইঠ্রিযাগে এমন কি পশুষাগে ও সোমযাগেও পুরোডাশ 
আন্ুতির কথ। বর্ণনা করে রামেন্্রহুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বৈদিক যজ্ঞে পশ্তবধে লোকের 
বিতৃ্ণ। জম্মেছিল, একথ|! মনে করাই সঙ্গত। পণ্তর বদলে রুটি দেবার তাৎপর্যই এই । ক্রহ্ষ- 
বাদীরা বলছেন, পশ্তমাংসের বদলে কৃষিজাত ব ব! চাউল দিলেই পণ দেওয়ার ফল হবে। 
এই হ'ল নিষ্ুয়। পশ্তর পরিবর্তে নিষ্কায় পুবোডাশ। নরপণ্ডর বদলে ক্রমশঃ ঘোড়া, গরু, 
ভেড়া, ছাগল, অবশেষে ধান ও যব চলিত হযেছে । অতএব, ষজ্ঞে পুরোডাশ অর্পণ মানুষের 
আত্মসমর্পণেরই প্রতীক । রামেন্ত্ক্ুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, যজ্ঞে আত্মসমর্পণ ব্যতীত ঈশ্বরের 
তুষ্টি হয় না । তাই যীতগ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির নিষ্রয়রূপে আত্মসমর্পণ করলেন। কুুশে 
চড়ে মৃত্যুই সেই আত্মদমর্পণ। ক্রুশে চড়বার পূর্বরাত্রে তিনি তার শিষ্যদের যে রুটি আর 
মদ খেতে দিয়েছিলেন সেই রুটি হঃল তাঁর মাংসের প্রতীক ; আর মদ হল রক্ত । এই কুটি 
আর মাংস ভোজন মানেই খ্রীষ্টকে ভোজন করা । অর্থাৎ যজ্জীয় পশ্ুরূপে যীস্ত আপনাকে 
বলি দিলেন। যজমানের পক্ষে যেমন হবিংশেষ-ভক্ষণ আবশ্যক, যীশুর ভক্তরাও তেমনি 
মদ ও রুটি উৎসর্গ করে তা” ভক্ষণ করে থাকে । বেদপন্থীদের কাছে পুরোডাশ বা রুটি 
হ'ল মাংসের স্থানীয়। তবে বৈর্দিক দেবতারা! রক্ত চাইতেন না। গ্রীষ্টানের যজ্ঞে মদ হ'ল 
রক্তের প্রতীক। আর বৈদ্দিক যজ্ঞের কোথাও কোথাও স্থরার প্রচলন দেখা যায়। 


ধজ্ঞকথা'র পরবর্তী প্রবন্ধ “সোমযাগ' ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা! সাহিত্য 
পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । এই প্রবন্ধে আর্ধদের অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান 
সোম্যাগের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । বেদপস্থী সমাজে নানাবিধ 
সোমযাগের অনুষ্ঠান ছিল। কোনো! যজ্ঞ একদিনে, কোনে! যজ্ঞ একাধিক দিনে, আবার 
কোনো যজ্ঞ বৎসর ধরে অনুষ্ঠিত হ'ত। আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল একদিনে সম্পাগ্চ সোম- 
যাগের বিবরণ দেওয়া! হয়েছে । এই শ্রেণীর সোমযাগকে বলা হত জ্যোতিষ্টোম। জ্যোতি- 
ষ্টোমি আবার কম করে সাত রকমের ছিল । এদের মধ্যে অগ্রিষ্টোমই প্রধান । অগ্রিষ্টোমের 
গ্রয়োগ-পদ্ধতি জান! থাকলে অন্ত সব যজ্ঞের পদ্ধতি সম্বন্ধেও ধারণা জন্মে। এ কারণেই 
রামেজ্জহুন্দর এখানে অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা কর! 
হয়েছে ব্রাহ্মণ এবং শ্রোতস্থতর উ্য প্রকার গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে। শুধুমাত্র ব্রা গ্রন্থের 
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উপর নির্ভর করে সঙ্গত কারণেই লেখক এ আলোচন| করেন নি। কারণ, ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞের 
পদ্ধতি যথাযথভাবে পাওয়া যায় না। যক্জ-পদ্ধতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক উপাখ্যান- 
উপকথা সেখানে রয়েছে। খাঁটি পদ্ধতির বর্ণনা আছে শ্রোতস্থত্র নামক শ্বৃতিশান্ত্রে। 
আবার শ্রোতস্থত্র রচিত হয়েছিল ব্রাক্ষণ-গ্রস্থ অবলম্বন করে। আশ্বলায়নের শ্রোতমত্ 
এতরেয় ব্রাহ্মণের উপর ভিত্তি করে লেখা হয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে লেখা হয় 
কাত্যায়নের তন্ত্র । এ কারণেই সোমযাগের অন্তর্গত অগ্রিষ্টোমের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
রামেন্দ্রহন্দর এতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ ও আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন শৌতসুত্রের সাহায্য 
নিয়েছেন। তবে জটিল জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের পুঙ্থানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি এখানে দেন নি। 
অনেক কাটছাট কবে সংক্ষেপে জ্যোতিষ্টোঘ ষজ্জের বিবরণ দেওয়। হয়েছে এখানে । 

প্রথমে যজ্ঞভূমি এবং যজ্জবেদি ও মণ্ডপের বর্ণনা, তারপর খত্বিক ও অন্যান্ত 
সহকারীদের কথা। পরবর্তী অংশে বল! হয়েছে অগ্রিষ্টোম যজ্ঞের উদ্যোগ-আয়োজনের 
প্রসঙ্গ । এই উদ্যোগ-আযোজনে সময় লাগে চার দ্িন। যজমানের দীক্ষা এবং দীক্ষার 
অনুকূল ইঞ্টিষাগ প্রথম দিনের প্রধান অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানের কথ। সংক্ষেপে বর্ণনা] করতে 
গিয়ে এতরেয় ব্রাহ্মণের অন্ুপরণে রামেন্ত্রহন্দর অতি স্বন্দরভাবে মানের বেশভূষার 
ব্যাখ্যা করেছেন। এ ছাড়া দীক্ষিত যজমানের পালনীয় নিয়মগ্ুলির বর্ণনাও এখানে 
রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের বর্ণনায় স্থান পেষেছে যজ্ঞের আরগুসুচক একটি 
ইষ্টিযাগ বা' প্ররায়ণীয় ইস্টি। তারপর সোমক্রয়, আতিথ্য ইষ্ট, প্রবর্গ্য কর্ম এবং উপসৎ 
ইষ্টির বর্ণনা । সোমক্রয়ের ব্যাখ্যাটি কৌতুঙ্লোদ্দীপক। প্রবর্গ্যের ক্রিয়া-কর্মের বর্ণনা 
অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। উপসৎ ইষ্টির বিশ্লেষণ ও বেশ চিত্তাকর্ষক । চতুর্থ দিনের বর্ণনার 
প্রথমেই আছে, অগ্নিপ্রণয়ন, হবিরধান-প্রবর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অগ্নি ও সোষকে 
কিভাবে মহাবেদিতে স্থাপন করা হয়, সে কাহিনী। এরপর করণীয় পশুযাগ। 
সংক্ষেপে এখানে এর উল্লেখ করেছেন রামেন্্রস্থন্দর। তারপর আছে বসতীবরী বা 
সোমরস ছেঁচবার জন্তে যে জলের দরকার, তার বর্ণনা । এইভাবে প্রথমে সোমযাগের 
উদ্যোগ-আয়োজনের কথা বলা হয়েছে । তারপর পঞ্চম দিনের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে মূল 
সোমযাগের কাহিনী । তবে এ কাহিনী বর্ণনার পূর্বে মোম ছেঁচে রস বের করার পদ্ধতি 
( অভিষব ) বর্ণনা কর! হয়েছে। এই হল সোমাভিষব। সোমাভিষব ৪ সোমাহুতি এবং 
এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অনুষ্ঠানকে বলা হত সবন। মূল সোম্যাগের বর্ণনা আরম্ভ 
করার পূর্বে এই সবনীয় অনুষ্ঠনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন রামেন্দ্রহন্দর। এথমে আছে 
প্রাতঃসবনের অন্তর্গত স্ুুবৃহৎ ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা । তারপর এসেছে অপেক্ষাকৃত সং'ক্ষপ্ত 
অনুষ্ঠান “মাধ্যন্দিন সবনঃ ও "তৃতীয় সবনেরঃ কথা। পরবর্তী অংশে বণিত হয়েছে 
অবভৃথ স্নান, উদয়নীয় ইন্টি, অনৃবন্ধ্য পশুযাগ এবং উদবদানীয় ইষ্টিযাগের কথ|। 
ব্যয়সাধ্য এই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বর্ণনার পরিশেষে দক্ষিণার উপকরণ ও ভাগ নিয়ে সংক্ষেপে 
আলোচন। করা হয়েছে । 

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে অগ্রিষ্টোমের কয়েকটি বিকৃতি উকৃথ্য, যোড়শী ও 
অতিরাত্র যাগের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে । এরপর বারোদিন ধরে অনুষ্ঠিত 
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দ্বাদশীহ সতের কথ! এবং এক বৎসর ধরে অনুষ্ঠিত গবাময়ন সত্রেরও উল্লেখ করেছেন 
রামেন্্রহন্দর। র 

প্রবন্ধটির শেষদিকে, চন্দ্রের সঙ্গে পাথিব সোমলতার সম্পর্ক কিন্নপে কল্পিত হল, 
মানববিজ্ঞানের পক্ষ থেকে তা? নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সোম দেবতা মূলে 
ছ্যলোকবিহারী চন্দ্র ছিলেন অথব! পার্বত্য লতামাত্র ছিলেন, বেদপন্থী রামেন্দ্হন্দরের 
কাছে তা? বড় কথা নয়, সোমযাগের 37600007,-টাই তাঁর কাছে বড়। সোম দেবতা 
মূলে ধিনিই হোন, যাজ্িক ও যজমান তাঁকে কোন্‌ চোখে কিরূপে দেখতেন, সেটাই বড় 
কথা। যাজ্িকের নিকট এই সোম অমৃতন্ব্প। সোমের স্ততিগানে বেদসাহিত্য 
পরিপূর্ণ। সেই স্তরতিরই কয়েকটি অংশবিশেষ উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করে অতি সুন্দরভাবে 
এ প্রবন্ধের উপসংহার করেছেন রামেন্তরন্থন্দর । 

পরবর্তী প্রবন্ধ 'থরীষ্ট-যজ্ঞ একটি নতুন ধরনের রচনা । এই প্রবন্ধে রামেন্্র্নন্দর 
্রীষ্টানদের [050).%7155ভক্ষণের এবং গ্রীষ্টের আত্মোৎ্সর্গের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। 
এই ব্যাখ্যার একটা নিগুঢ় কারণ আছে। বেদপন্থী ও খ্রীষ্টীয় সমাজের সাদৃশ্য বের করতে 
ইচ্ছক বলেই রামেন্তরনন্দর এভাবে আলোচনায় এগিয়েছেন। প্রথমে এসেছে 
[00112715619 99,07006-এর প্রসঙ্গ । এই 98071809 উপলক্ষে শ্রীষ্টানরা যে রুটি ও 
সদ উৎসর্গ করে, তা? হল খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত । তা? খেলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া! হয়। তা'র 
দ্বারা গ্রীষ্টের সঙ্গে খ্রীষ্টানের একাত্মতা সাধিত হয়। খ্রীষ্টান শ্রীষ্ট হয়। মানুষ পায় দেবত্ব। 
গোঁড়া গ্রীষ্টানের! মনে করেন, এটা তাদের নিজন্ব অনুষ্ঠান। অন্ত কোনে! সমাজে এক্ূ্‌প 
কোনে অনুষ্ঠানের কথা শুনতে পেলে তারা তাকে "শয়তানের কারসাজি? বলে উল্লেখ 
করেন। কিন্তু রামেন্্রহন্দর এখানে মানবতত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা সংগৃহীত 
নানাদেশের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন, দেবতার সঙ্গে একাত্মতা লাভের এই 
উপায়টি কেবল খ্রীষ্টানের আবিষ্কার নয়। দেবতাকে আত্মস্থ করার এ ধরনের উপায় 
বহু দেশের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। রামেন্্হন্দর প্রশ্ন তুলেছেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান 
আমাদের বেদপস্থী সমাজেও ছিল কি না? 'বজ্ঞকথা'র 'শ্রীষ্রযাগ ও 'পুরুষ-হজ্ঞ' শীর্ষক 
আলোচনায় আমরা দেখব, খ্রীষ্টান সমাজের অনুরূপ অনুষ্ঠান আমাদের বেদপন্থী 
সমাজের মধ্যেও ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে যেন রাখি, রামেন্্রহন্দর ঠবদিক ও খ্রীষ্টান 
ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সাদৃপ্ত দেখিয়ে বৈদিক ধর্ষের মাহাত্মা বাড়াবার চেষ্টা 
করেন নি। তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বেদপন্থী সমাজে ন্ঞামষ্ঠানের 
তাৎপর্য ভালভাবে ব্যাখ্যা করার উদ্দেস্টে তিনি বৈদিক ও খ্রীষ্ীয় ধর্মের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন 
মাত্র। বেদগস্থীদের পুরোডাশ ভক্ষণের তাৎপর্ধ কি এবং শ্রষ্টীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর কোনো! 
মিল আছে কি না, তা বুঝাতে গিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি প্রধানত: শ্রীহীয় অনুষ্ঠানের 
তাৎপর্যই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্য। করেছেন; এবং দেখিয়েছেন, অধিকাংশ গুলেই 'প্রীষ্টানের 
ও বেনবপন্থীর ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে? । আমাদের শাস্ত্রে যাকে জীব বলা হয়, 
্রীটায় শাস্ত্রে তিনিই খ্রীষ্ট। গ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক যা, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কও 
ঠিক তাই। রামেন্্রন্থন্দর এখানে স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন, আমাদের দেশে এই সম্পর্ক 
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বুঝাতে গিয়ে যেমন অদ্বৈতবাদ, ছ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা্বৈতবদ প্রভৃতি নান! বাদ-প্রতিবাদের 
সৃষ্টি হয়েছিল, খ্রীষ্টান সমাজেও তেমনি সেই সম্পর্কের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নানারূপ মতবাদ গড়ে 
উঠেছিল । রামেন্ত্রহন্দর এখানে প্রতিপন্ন করেছেন, খ্রীষ্টান সমাজ শেষ অবধি যে সম্বন্ধ 
স্বীকার করে নিয়েছেন, তা" একেবারে বিশুদ্ধ অদ্থ়বাদ ন! হলেও অঘয়বার্দের খুবই কাছা- 
কাছি একটা কিছু । তিনি স্পষ্টই দেখিয়েছেন, খ্রীষ্টে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব একাধারে মিশে 
রয়েছে, '্রীষ্ট একাকী পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব | এখানেই অয়বাদের সঙ্গে সাদৃশ্য নজরে 
পড়ে। এ ছাড়া গ্রীষ্টও নিজমুখে বলেছেন, “আমি আর আমার পিতা অভিন্ন | বামেন্ত্- 
সুন্দর বলেছেন, এ যেন “অহং ব্রদ্ষান্মি এই মহাঁবাক্যেরই প্রতিধ্বনি। প্রবন্ধটির পরবর্তী 
অংশে লেখক স্থন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, এই যে ঈশ্বর, ইনি অনাদি, নিত্য, কালাতীত। 
চিরমুক্ত হয়েও ইনি বদ্ধ হয়েছিলেন, ভূম! হয়েও ক্ষুদ্র হয়েছিলেন; নিজেকে দেশ-কালের 
মধ্যে টেনে এনে জন্মমৃত্যুর অধীন হয়েছিলেন ; তিনি নরদেহ ধারণ করে ছুঃখতাপের অধীন 
হয়েছিলেন; কিন্তু সেই নরদেহেও, সেই বদ্ধ অবস্থাতেও তার ঈশ্বরত্তের অণুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় 
নি। এই হল খ্রীষ্টানদের মত। আমরাও বলি, জীব চিরমুক্ত, তার বন্ধন একটা অভিনয় 
মাত্র। আলোচনার পরবতী পর্বে রামেন্্ঙ্থন্দর ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবদের চতুব্র্হ- 
বাদের সঙ্গে গ্রীষ্টসমাছের "1015 বা ত্রিবাহবাদের সাদৃগ্য দেখিয়েছেন । লেখক প্রতিপন্ন 
করেছেন, গ্রীষ্টানদের জনকেশ্বরের স্থলে বাস্থদেবকে ও তনয়েশ্বরের স্থলে সক্বর্ষণকে বসালে 
পাঞ্চরাত্র মতে আর খ্রস্ী্ মতে কোনে। ভেদ থাকে না। এইভাবে শ্রীষ্টের স্বরূপ বুঝিয়েছেন 
রামেন্্নুন্দর। বেদপন্থীর ভাষায় শ্রীষ্টানের ভাষার অন্রবাদ করেছেন। প্রসঙ্গত; গ্রীষ্ট- 
সম্পকিত একটি বিখ্যাত উক্তির তীৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন তিনি । যাবতীয় শ্রীষ্টান একবাক্যে 
্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেন, তিনি দা ০:৭ ০£ 0০8; এই উক্তির মর্মার্থ উদঘাটন করে রামেন্হন্দর 
দেখিয়েছেন, বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও অনুরূপ উক্তি আছে। খ্রীষ্টানের উক্তি, ঈশ্বর 
অগ্রে বাক ছিলেন; এ কথার অর্থ যা, আমাদের চিরপরিচিত সেই শবব্রদ্ষ বা বাগৃদেবতার 
অর্থও ঠিক তাই। অর্থাৎ আমাদের বাগৃদেবতাই খ্বীষ্টানদের খ্রীষ্ট। '্রীষ্টানের মতে 
্রীষ্ট শব্বস্বরূপ, বাক্যন্বরূপ,_-বেদপস্থীর ভাষায় তিনি শবব্রদ্ম এবং বাগৃদেবতা। 
তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, আবার তিনি স্বয়ং জীব। তিনি একাধারে ঈশ্বর এবং জীব'। 
মুক্ত জীবে এবং ঈশ্বরে কোনো ভেদ নেই। এইভাবে খ্রীষ্টের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে 
প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশ খ্রীষ্টযাগের তাৎপধ ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্ত্রহ্ুন্দর । বলেছেন, 

্রীষ্ট মানবলীলায় ক্রুশের উপরে মরণীভিনয় করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি 

মরণাভিনয় দ্বারা মরণজয়ের অভিনয় দেখাইয়াছেন ; মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন । 

সেই যজ্জকে অঙ্গীকার করিয়া সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ তাহাকে তক্ষণ করিতে হইবে । এই 

যজ্ঞটা, এই মৃত্যু স্বীকারটা! একটা অভিনয়, মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন অভিনয়, উহা! অবিদ্ধা। 

.বিদ্যা বা সত্যজ্ঞান লাভে মৃত্যু থাকে না । “অবিছ্যিয় মৃত্যুং তীত্ব্ণ বিষ্যায়ামৃতমঞ্ তে*__ 

অবিষ্তা দ্বারা মৃত্যুর পারে আসিয়া বিদ্যার দ্বারা অমরতা পাওয়া যায়। এ ্রীষ্ট যে য্জীয় 

পণ্ড সাজিয়াছিলেন, সেই পশুর রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া শ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা-- 

00217107, প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । এই জন্য প্রত্যেক খ্রীষ্টান শ্রীষ্টের রক্ত মাংস 


ধর্ম ও দর্শন £ বেদপন্থী রামেন্দ্রন্দর ১১১ 


থায়--৪40,908) খায়, গ্রষ্টের অন্তিম আদেশ অনুসারে উৎহ্ কটি ও মদ লইয়া হী 

সম্পাদিত যজ্ঞের পুনরভিনয় করে--যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ দ্বারা শ্রীষ্টকে আত্মসাৎ করে, 

আত্মস্থ করে, গ্রষ্টের সহিত একাত্মত৷ প্রাপ্ত হয়। বন্ধ জীব এইরূপে মুক্তির পথে 
গ্রেরিত হয়। 

অনুন্ধপ মুক্তিপথের নিশানা! মেলে বেদপন্থীদের হজ্ঞকর্মে। পূর্বেকার কয়েকটি অধ্যায়ে 
অগ্নিহোত্স, ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমধাগ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ দিতে গিয়ে রামেন্রহুন্দর, 
বিভিন্ন প্রকার হবিঃশেষ ভক্ষণের কথ! বলেছেন। এই হৃবিঃশেষ যঞ্জমান এক! খেলে চলে 
না; খত্বিক ও যজমান একযোগে খেয়ে থাকেন। রামেন্ত্রছ্দর বুঝাতে চেয়েছেন, এই 
একযোগে খাওয়াই 00000000101, ; এটা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান ছাড়া 
যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্্স্ন্দর দেখিয়েছেন, 
£এই অনুষ্ঠান এক হিসাবে মানব-সাধারণ অনুষ্ঠান'। নান! জাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান 
প্রচলিত আছে । শ্রীন্টীয় সমাজে এই হবিঃশেষ ভক্ষণ অনুষ্ঠান 00011217136 ভক্ষণ। খ্রীষ্টানের 
নিকট যার নাম ০০০%৪1৪৮, বেদপন্থীর নিকট তার নাম ইড়া। সংকীর্ণ অর্থে এই ইড়া- 
ভক্ষণে যজ্ঞের সমাপ্তি; কিন্তু ব্যাপক অর্থে এই ইড়া-ভক্ষণে মানবজীবনের সম্পূর্ণতা। 
এখানেই আমাদের ₹611297 এবং এতেই আমাদের 67193 7 এই ইড়-ভক্ষণের তাৎপর্য 
বুঝিয়ে বেদপস্থী সমাজের ভিত্তি কোথায়, গাথনি কোথায়, রামেন্্রহন্দর তা? নির্ণয় করবার 
চেষ্টা করেছেন পরবর্তী প্রবন্ধ “পুরুষ-যজ্ঞেঃ। 

এ কারণেই 'পুরুষ-যজ্ঞ শীর্ষক প্রবন্কটিকে রামেন্্রহুন্দরের যজ্ঞ-কথাঃর উপসংহার বল! 
চলে । পূর্ববর্তী প্রবন্ধে তিনি “ীষ্ট-যজ্ঞের কথা বলেছেন। বলেছেন, খ্রীষ্ট যজ্ঞে হবিঃশেষের 
নাম ইউকেরিষ্ট। মন্ত্রোচ্চারণের পর রুটিতে ও মদে দেবতার আবির্ভাব হয়; এ রুটি ও মদ 
খেলেই দেবতাকে খাওয়া হয়। দেবতাকে আত্মস্থ করলে দেবতার সঙ্গে এক্য ঘটে। এই 
যে দেবতা, ইনি স্বয়ং ঈশ্বর? ঈশ্বরের অগ্রে জাত পুত্র হলেও “অনাদি নিত্য পরিপূর্ণ ঈশ্বর | 
তিনি শবব্রন্ধ বা বাগৃদেবতারূপে “অনাদি, নিত্য ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর । তিনি আবার পরিপূর্ণ 
জীব-_ যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব তিনিই যজমানরূপে যজ্ঞ করেছেন; এবং সেই যজ্ে 
আপনাকেই পশুরূপে-_মেষরূপে কল্পনা! করে জীব হতার্থ আত্মসমর্পণ করেছেন। ইউকেরিষ্ট 
সেই পঞ্তর রক্ত ও মাংস-_তা? খেলে ইতর জমান দেবতার সঙ্গে একত্ব পায়, মৃত্যু জয় করে 
অমর হয়। «কেন না, গ্রীষ্টের রক্ত ও মাংস অমৃতঘ্বরূপ।, এই অবধি গেল খ্রীষ্ট যাগের 
প্রসঙ্গ । আলোচ্য প্রবন্ধে বেদপস্থীর ষক্ঞ নিয়ে আলোচন। করেছেন রামেন্্রুন্দর ৷ বেদপন্থীর 
যজ্ঞে পশুমাংস দেওয়া হত- ইঠ্টিধাগে মাংসের বদলে পুবোডাশ বা রুটি দেওয়া হত। 
সোমযজ্জঞে সোমরস দেওয়া হত ; কোথাও বা সোমরসের বদলে স্থ্রা বা অন্য কিছু দেওয়া 
হত । রামেন্ত্ন্দর এখানে প্রশ্ন তুলেছেন, এঁ সকল দ্রব্যে কোনো দেবতার অখিষ্ঠান 
হয় কিনা? যদিহ্য়ু তো, সেকোন্‌ দেবতা? সে দেবতার সঙ্গে যজমানের সম্পর্কই 
বাকি? 

এ প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই তিনি সোমরস নিয়ে আলোচনা শুরু 
করেছেন। গ্রীষ্টপন্থীর হ্থরাপানের সঙ্গে বেদপস্থীর সোমপানের, আর তন্ত্রপস্থীর স্থরাপানের 
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সম্পর্ক বুঝিয়েছেন । প্রঙঙ্গতঃ বাগ্দেবীর সঙ্গে সোমের সম্পর্কও আশ্চ্ঘ নিপুণতার লগ্গে 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে । বলা হয়েছে, অমৃতন্বরূপ সোমকে পূর্বে কেউ জানত না; স্বয়ং বাঁগ্‌ 
দেবতা তাকে দেবগণের জন্যে এনেছিলেন । তারপর মানুষরাও তাকে পেয়েছে। শ্রীষ্টানদের 
খীষ্টও স্বয়ং বাগৃদেবতা | তিনিও ন্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে অমৃত এনেছিলেন। এ কারণেই 
্রীষটপন্থী যঞ্জমান যেমন স্থ্রা পান করে অমরতা লাভ করেন, বেদপন্থী যজমানও সেরূপ সোম 
পান করে অমরতা পান। এইভাবে সোমের কথা বলেছেন রামেন্ত্রশ্ন্দর। এরপর এসেছে 
পুরোভাশের কথা । পুরোডাশ আহৃতির পর যা” অবশিষ্ট থাকে, তা” থেতে হয়। কয়েক 
থণ্ডে ভাগ করে খেতে হয়। পুরোডাশের একটা খণ্ড যজমান ও খত্িকেরা একযোগে থেয়ে 
থাকেন। এই ভাগের নাম ইড়া। এই ইড়া ভক্ষণই যজ্ঞের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান । ইড়া- 
ভক্ষণেই যজ্ঞ সমাপ্তি লাভ করে ও সার্থক হয়। এই ইড়া-ভক্ষণের সঙ্গে ত্রীষ্টানদের ইউকারিষ 
ভক্ষণের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন রামেন্্হ্ন্দর | খ্রীষ্টানের ইউকারিষ্ট ভক্ষণের নানাবিধ খুঁটিনাটি 
অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি হল 1১:9211770 01 79 10780. 7 খ্ীষ্ট শিষ্যদের সঙ্গে ভোজনকালে 
রুটি ভেঙ্গেছিলেন ও সেই ভাঙ্গা! রুটির টুকর! শিষ্তদিগের মধ্যে বেটে দিয়েছিলেন । গ্রীষ্টানদের 
মতে, এই অনুষ্ঠানের অর্থ হল, জীবহিতের জন্তে খ্ীষ্ট আপনাকে ভেঙ্গে খণ্ডিত করে বিলিয়ে 
দিয়েছিলেন! এ কারণেই খ্রীষ্টান যাজক বেদির উপরে কুটিকে ভেঙ্গে ফেলেন ও সেই ভাঙ্গ। 
রুটির টুকরা যজমানদের দেন। রামেন্দরহন্দর দেখিয়েছেন, বেদপন্থীর যজ্ঞেও অনুরূপ অনুষ্ঠান 
আছে। প্রধান দেবতার উদ্দেশ্তে পুরোভ!শ আহৃতি দিয়ে যা” অবশিষ্ট থাকে, তা' খণ্ডে খণ্ডে 
ভাগ করতে হয়। এই অন্ঠষ্ঠানটি শ্রষ্টানদের 1১:০815100 ০? 8,৩ 10:980-এর সঙ্গে তুলনীয়। 
এরপর এসেছে খ্রীষ্টানদের ইউকেরিষ্ট ভক্ষণের আর একটি অনুষ্ঠান 00759০78070 ও 
[/5০90%6107-এর কথা। শ্রীষ্টানরা ভক্ষণের পূরে মন্ত্র বা দেবতাকে আহ্বান করে কুটি 
উৎসর্গ করে থাকে । বেদপন্থীর যজ্ছেও অনুব্ধপ অনুষ্ঠান আছে । আগেই বল! হয়েছে, বৈদিক 
যজ্জে যজমান ও খত্বিক, সকলের একযোগে ভক্ষণের জন্য পুরোডাশের একটা ভাগ থাকে । 
এই ভাগের নাম্‌ হল ইড়া। যজমান ও খত্বিকের! ইড়াপাত্র স্পর্শ করে থাকেন। হোতা 
কতকগুলো! মন্ত্র পাঠ করেন। এই মন্ত্রের মাধামে ইড়া-দেবতাকে নিকটে আহ্বান করা 
হয়। মন্ত্রপাঠের নাম ইড়ার উপাহ্বান। এই আহ্বানের পর ইড়াদেবীর পুরোভাশ-খণ্ডে 
আবির্তীব হয়। তারপর আর কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর সকলে মিলে ইড়া ভক্ষণ করেন। 
এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইড়া-দেবতাকেই ভক্ষণ করা হয়। এইভাবে রামেজ্দ্হুন্দর দেখিয়েছেন, 
শ্রীষ্টানদের 0:01759901:%6101) ও [1)5০90%৮100-এর অনুরূপ অনুষ্ঠান বেদপস্থীদের মধ্যেও 
আছে। এরপর তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এই ইড়া-দেবতাটি কে? জবাব দিয়েছেন, ইড়াদেবী 
স্বয়ং বাগ্দেবত। | গ্রীষ্টানের রুটি যেমন খ্রীষ্টর্ূপী পত্র মাংস, এই ইড়াও সেরূপ যজমান- 
রূপ পশুর মাংস। ইড়াদেবী যেমন বাগৃদেবতা, ইউকেরিষ্টের খ্রীষ্টও ঠিক তাই । “ইউকেরি- 
টের খ্রীষ্টও স্বয়ং জমান, স্বয়ং পঞ্ত, স্বয়ং দেবতা-_-বাগ দেবতা-_- ০৫ ০: ৫০৫. 
প্রবন্ধটর পরবর্তী অংশে বৈদিক সাহিত্য থেকে মন্ত্র উদ্ধার করে ইড়াদ্দেবীর মাহাত্ম্য 
বর্ণনা করেছেন রামেন্দ্রহন্দর। সঙ্গে সঙ্গে ইড়াদেবীর বিভিন্ন নাম অদদিতি, সরম্বতী, মনঘতী 
ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন। শেষ অবধি “বাক শব্দের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন ইড়াদেবীর 
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নামের চরম তাৎপর্য । এই বাক্‌ বা বেদবাক্যই ক্রহ্ম। বেদপস্থীরা বলেন, ঈশ্বর এই বেদবাকা 
দ্বারাই অথিল ব্লগৎ নির্াণ করেছেন। গ্রীষ্টানরাও বলেন, পিতা ঈশ্বর শষারপী পুত্র গরীষ্টের 
সবার! সমস্ত লোক সি করেছেন। এইভাবে রামেন্ুহন্দর দেখিয়েছেন, খ্রীষ্টান ও বেদপন্থী 
উভয়ে একই কথা বলেন। উভয়েরই প্রত্যয় শষ! থেকেই সমন্ত জগৎ নিম্ধিত হয়েছে। 
জীবরূপে অবতীর্ণ শব্বরূপী গ্রীষ্ট বলেছিলেন, আমি ও আমার পিতা এক। এর বহু শত 
বৎসর পূর্বে অস্ভুণ-কন্তারূপে অবতীর্ণ বাগদেবীও স্পষ্ট বাক্যে বলেছিলেন,__আমিই 
বিশ্বৃবনের নির্মাণকর্ত্রী--অহং ব্রদ্ধাস্মি। এইভাবে খ্রীষ্টান ও বেদপস্থীর ধর্যানুষ্ঠানের সাদৃশ্ঠ 
নিরূপণ করে রামেন্ত্রহন্দর গ্রাতিপন্ন করেছেন, ইড়াদেবী হলেন বেদপন্থীর সনাতনী বাগৃদেবী 
প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বাগৃদেবীর মাহাত্ম্যকে বেদপন্থী 
ভারতীয় সমাজ্জ যুগ যুগ ধরে হ্বীকার করেছে। তন্ত্রশান্ত্র বেদপন্থীর বাগৃদেবীকে অেষ্ঠ দেবতা 
রূপে গ্রহণ করেছেন। অস্ত্রে তীর নাম মাতৃক! সরম্বতী। কিন্তু গ্রীষ্টানরা শবব্রহ্ষতত্বকে 
বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি। ইড়া-ভক্ষণের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে এইভাবে 
ধর্মতত্বের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন রামেন্্রহন্দর। যা'ই হোক, এই প্রসঙ্গে তীর মূল বক্তব্য 
হল, ইড়াভক্ষণে বাগৃদেবতাকে আত্মস্থ করা হয়, বাগ্দেবতার সঙ্গে সাধুজ্য স্থাপন করা হয়, 
অমৃতভোজন ঘটে। “সোমপাঁনে যে ফল, ইড়া ভক্ষণেও সেই ফল।” 
প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে ব্যাপক অর্থে যজ্ঞের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন রামেন্দ্রহন্দর | 
বলেছেন, “এই বিশবস্্টিকূপ ব্যাপারই একটা যজ্ঞ/ | স্বয়ং বিরাট পুরুষ ম্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ 
করেছেন। যাজ্িকেরা বলেন, কান দেবতার উদ্দেশ্টে কোন ত্রব্য ত্যাগের নাম বজ্ঞ/। 
রামেন্্রন্দর বোঁঝাতে চেয়েছেন, এই জগতস্ষ্টি ব্যাপারে বিরাট পুরুষ আপনাকেই ত্যাগ 
করেছিলেন, যজ্জন্দেবতার উদ্দেশ্যে আপনাকে আহ্তি দিয়েছিলেন। প্রজাপতি নিজেই 
যজপুরুষ, নিজেই হজ্র্দেবতা | বিশ্বস্থটির ব্যাপারে ত্বার কোনো! ইষ্টলাভ থাকতে পারে না । 
তিনি স্ষ্টির জন্যই স্থ্টি করেছিলেন ; ত্যাগের জন্যই ত্যাগ ম্বীকার করেছিলেন। এ হল 
লীলাকৈবল্য। একেই রামেন্ত্রহন্দর বলেছেন, জগৎজোড়া স্থটিষজ্ঞ | এই স্যাট্িযজ্ঞ চলেছে 
অনাদি-অনন্তকাল ধরে | আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্ত্রস্নন্দর এর অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। 
বলেছেন, 
বন্ততই এই স্যটিযজ্ঞ কখনও সমাপ্ত হইবার নহে। কাল ব্যাপিয়। ইহা চলিতেছে। 
সমন্ত জাগতিক ব্যাপার এই যজ্ঞকর্মের অঙ্গন্বরূপ। দেবগণ, পিতৃগণ এবং নরগণ এই 
যজ্ঞ ব্যাপারেই লিপ্ত রহিয়াছেন? এই স্ৃষ্টিযজ্ঞে সাহায্য করিবার জন্যই তাহারা নিযুক্ত 
রহিয়াছেন। তাহাদের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতাই নাই। স্ষ্টিকর্ত। বিরাট 
পুরুষ দ্বয় এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন । সেই মুক্ত পুরুষই স্বেচ্ছায় আপনাকে যূপে 
বন্ধ করিয়৷ আপনাকে যজ্জীয় পশুতে পরিণত করিয়াছেন; তাহার দেহকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া বিশ্বজগতের নির্মাণ করিতেছেন । সমস্ত বিশ্বজগৎটাই সেই যজ্জীম় পুর দেহ; 
যাবতীয় জীবের হিভার্থ ইহা যজ্ঞে নিযুক্ত রহিয়াছে । যাবতীয় জীবের পক্ষে ইহা 
ভোগ্যরূপে-_-অন্নরূপে নিষ্জিষ্ট রহিয়াছে । যাবতীয় জীব হবিঃশেষরূপে ইহাকে আত্মস্থ 
ও আত্মসাৎ করিয়া! সেই বিরাট পুরুষের শরীরে আপনার শরীর মিশাইতেছে। বিরাট, 
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পুরুষ কেবলই আপনাকে ত্যাগ করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছেন, 

কেবলই আপনাকে নিহত করিতেছেন; অথচ তিনি নষ্ট_নিহত হইতেছেন নাঁ। 

তাহার এই যে মন্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহা এক দিনের অনুষ্ঠান নহে, মহাকাল ব্যাপিয়া 

ইহা চলিতেছে । এই যজ্ঞের প্রয়াণও নাই, উদয়নও নাই, আরস্তও নাই, সমাপ্তিও 

নাই; কেন না, এই যজ্ঞই ত বিশ্বব্যাপার। 

রামেন্্রন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, স্থষ্টিকর্তা নিজের দেহ দিয়ে এই জগৎ সরি করেছেন। 
এই স্থনটি ব্যাপারটাই পুরুষ-যজ্জ। বেদপন্থী যজ্ঞকে কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখতেন, এইভাবে 
রামেন্্নবন্দর তা? ব্যাখ্যা করেছেন। আলোচনার পরবর্তী অংশে পুরুষ-যজ্জের সঙ্গে 
যজ্ঞের সাদৃশ্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে? এবং গ্ীষ্ট-যজ্ঞের তুলনায় বেদপন্থীর পুরুষ- 
যজ্ঞের তাৎপর্য যে আরও ব্যাপক, তাঃ প্রতিপন্ন করা হয়েছে । রামেন্ত্রনুন্দর বোঝাতে 
চেয়েছেন, খ্রীষ্টানের মতে ঈশ্বর স্বয়ং জীবহিতের জন্য যজ্জের পত্ুরূপে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন 
সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণে ইতর জীব ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব লাভ করে। আচার্য 
ত্রিবেদীর মতে, “সাধারণ গ্রীষ্টানের কাছে এই একত্ব সালোক্য বা সামীপ্য মাত্র, এর বেশি 
কিছু নয়। কিন্তু বেদপন্থীর মতে, পুরুষ-ষজ্ঞের তাৎপর্য 'আরও ব্যাপক। ঈশ্বর আত্মান্থতি 
দিয়ে বিশ্ব স্থাষটি করেছেন; এই সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি নিজেই যজ্ঞের পশু হয়েছিলেন। 
অর্থাৎ, ধিনি মুক্ত, তিনি বদ্ধ হয়েছেন; ধিনি অমৃত, তিনি মৃত্যু স্বীকার করেছেন। ইতর 
জীব জানে না যে, সে নিজে সেই ঈশ্বর থেকে অভিম্ন। সে নিজেই ঈশ্বর-_-তা'র বাইরে 
আর কোনো! ঈবর নেই । অতএব সে চিরমৃক্ত। অথচ তাকে বদ্ধ সেজে সংসারযা্র। 
চালাতে হচ্ছে, অমৃত হয়েও মৃত্যু হ্বীকার করতে হচ্ছে; সেও জীবন ধরে পশুর মত 
যুপবদ্ধ থেকে 'পুরুষষাগে আত্মাহুতির জন্য নিযুক্ত আছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাটাই 
যজ্ঞানুষ্ঠানঃ | 

এই যঙ্ঞানুষ্ঠান, পুরুষ-যজ্জের এই তাৎপর্য খক্মস্ত্রের গ্রচারকালেই কতটা! ব্যাপক অর্থে 
গৃহীত হয়েছিল, বেদের সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে অজস্র প্রমাণ সংগ্রহ করে রামেক্দ্রসুন্দর তা 
বুঝিয়েছেন। এবং এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত হল 'জীবনের কর্ম মাত্রই যজ্ঞ। যজ্জের মূল 
অর্থ ত্যাগ'। ত্যাগের পর যাঃ অবশিষ্ট থাকবে, তারই ভোগ কর্ব্য--সেই অবশিষ্টাংশই 
হল হুবিঃশেষ-ভোজন, অতএব অমুতভোজন। জীবনের প্রত্যেক কর্ষকেই এই যজ্ঞরূপে 
দেখতে চেয়েছেন রামেত্্সুন্বর। জীবনকে একটা সমুন্নত পটভূমির উপর উপস্থাপিত করতে 
চেয়েছেন। তাঁর মতে, অতি প্রাচীন কালে বেদপন্থী সমাজে কর্মকাণ্ড যখন জটিল 
ও যন্ত্রব্ধ হয়ে পড়েছিল, সে সময় থেকেই জীবনকে এভাবে এক বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখবার প্রয়াস, নীচের পরদা থেকে উঠিয়ে জীবনকে উচু পরদায় উপস্থাপনের প্রচেষ্টা 
পরিলক্ষিত হয়। এখনও যে আমরা জীবনযজ্ঞের সেই তত্বটি ধরে আছি, পঞ্চ মহাযজ্ঞের 
ৃষ্াস্ত দিয়ে রামেন্দ্রহন্দর তা” বুবিয়েছেন। দেবতা, পিতা, খষি, বন্ধু-প্রতিবেণী এবং পশ্ত- 
পক্ষী__এদের সকলের কাছেই আমরা খণী। এই পাঁচ প্রকার সহযোগীর কাছে পার্ট 
খণের বোঝা নিয়েই মানুষকে জন্মাতে হয়। খণের বোঝ! ফেলে রেখে জীবনযাত্রাটা 
কর্ম । সমগ্র জীবন ধরে এদের কাছে খণশোধের চেষ্টা করতে হবে। “এক একটা 
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খণশোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা ষজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার 
করতে হয়। দেবতার উদ্দেশে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিধ ফেলে দিলেও দেবহজ্ঞ 
সম্পন্ন হয়। পিতৃগণের উদ্দেশে অস্ততঃ এক গণ্ডষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ করা! হয়। পশ্ত- 
প্ষীর উদ্দেশে সামান্য অন্ন দিলেই ভূতযজ্জ সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ-অতিথিকে অন্ন 
দিলে হয় মনুন্তযজ্ঞ, আর বেদাধ্যয়নে হয় খধিযজ্ঞ। বেদপস্থী সমাজের বহু গৃহস্থ এখনও 
এই পাঁচটি হজ্জ সম্পাদন করে থাকেন। রামেন্রনন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, "গৃহস্থ 
মাত্রেরই এই যজ্ঞ কয়টি কর্তব্য কর্ম । কেননা জগতে কেউ একাকী আসেন নি, একা 
যাবেন না, সমত্ত জগতের সঙ্গেই প্রতিটি জীবের সম্পর্ক বাধা আছে। এ কারণেই জগতের 
যাবতীয় প্রাণীর নিকট খণ স্বীকারে প্রতিটি জীব বাধ্য। প্রতাহ কোনো না কোনো 
অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করে, জীব যে খণী, এ কথা মনে রাখতে হবে। এই খণ-স্বীকার 
না করলে জগঘ্যবস্থার প্রতি ওদ্বত্য ও অবজ্ঞ! দেখান হয়। এ কারণেই প্রত্যেককে 
প্রতিদিন কিছু ন! কিছু ত্যাগ স্বীকার অভ্যাস করতে হবে৷ মনে যেন রাখি, “ব্যাপক অর্থে 
এই ভ্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এ স্থলে সমন্ত জগৎটাই দেবতা । জগতে যা” কিছু আছে, 
সবই দেবতা । মানুষ প্রত্যেকের নিকট খণী'। এ ছাড়া এই যে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের কথা 
এখানে বলা হল, শাস্ত্রে এদের বলা হয়েছে পঞ্চ মহাযজ্ঞ। রামেন্্রহ্বন্দর বোঝাতে 
চেয়েছেন, এই যজ্ছের সম্পানে জীবনের ক্ষুত্র কর্মও বৃহৎ হয়ে ওঠে ; মানুষের ক্ষুত্র জীবন 
বিশ্বের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে মিলনের অবকাশ পায়। এইভাবে এক বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ 
থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন বলেই ক্ষু্ণা নিবারণের জন্য মানুষ যে অন্ন ভোজন করে, 
তা'কে কেবলমাত্র একটা 11010971651 2০০৭. বলে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তার 
মতে, এই অন্নভোজন হল অগ্নিহোত্রের আহুতি। এর নাম প্রাণাগ্লিহোত্র। এইভাবে 
পাশবিক কর্মকে মানবিকতার গৌরবে মণ্তিত করতে চেয়েছেন তিনি। অন্ন-ভোজনের 
ব্যাপারটাকে নিতান্ত উদর পূরণের ব্যাপার বলে মনে না করে, 'প্রজাপতির উদ্দিষ্ট যজ্জে 
ঠবশ্বানর অগ্নিতে 'অপিত হবি:শেষ-ভক্ষণ/রূপে মনে করেছেন । তাঁর বক্তব্য, “বিশ্বহিতার্থ 
নিযুক্ত আপনার দেহটাকে পুরুষযজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ' রাখবার উপায়রূপে মনে করলে, কর্ম 
পাঁশবিকতার ত্তর থেকে মানবিকতার স্তরে উঠে পড়ে। 
কিন্ত এহল একটা উদাহরণ । আসল কথা হুল এই ষে, বেদপন্থী জীবনযজ্ঞের 
তত্বটাকে খুব বড় করে দেখেছেন । তাই বেদপন্থী রামেন্দ্ন্দরের কেও সেই মহত্বর 
জীবনার্শেরই প্রতিধ্বনি £- 
আমার এই যে জীবন, ইহা! বৈশ্বানর অগ্নির চয়ন ব্যাপার মাত্র। সারা জীবন ধরিয়। 
ইটের পাশে ইট গাঁথিয়া, ইটের উপর ইট বসাইয়া আমি পুরুষ-যজ্জের চিতি নির্াণ 
করিতেছি, তাহার কেন্দ্ুস্থলে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠ করিয়া সেখানে কেবলই আত্মাহুতি 
দিতেছি। এ কেবল ত্যাগের ব্যাপার ; ভোগের এখানে কোন অবসর নাই। এই 
ত পুকুষ-যজ্ঞ, এ ত বিশ্বজ্ঞের অনুকরণ ; কেন না, বিশ্বযজ্ঞে বিশ্বকন্মা আপনাকে 
ত্যাগই করিয়াছেন। এখানে আমিই যজমাঁন, আমিই খত্বিক এবং আমিই দেবতা 
এবং আমার সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ বা আত্মাহুতি. 


১১৬ পথিকৃৎ রামেজ্রনুলার 


'**জীবন্যজ্ঞ পুরুষ-যজ্জেরই প্রকারভেদ, এবং ইহা ভোগের ব্যাপার নহে, ত্যাগের 
ব্যাপার। প্রত্যেক কর্খকে যজ্ঞপুরুষ বিষুণর প্রতি অর্পণ করিতে হইবে ; বেদপস্থীর 
প্রতি তাহার শাস্ত্রের এই চূড়ান্ত আদেশ... 
'**কিস্তু এই মুক্তিলাভের পূর্বে বন্ধন আবশ্ঠক--বিশ্বজগতের যাবতীয় দ্রব্যের সহিত 
মিলনের সম্বন্ধ পাঁতাইয়! সহত্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইতে হইবে-_যমনিয়মের সহন্র 
বন্ধনে ভিতরের নৈসগিক পশুটাকে বাধিয়! ফেলিতে হইবে-_সংসারের যৃপস্তস্তে সেই 
পশুটাকে বদ্ধ করিয়! তাহাকে পুরুষ-জ্জে আহুতি দিতে হইবে। 
এইভাবে বেদ্পন্থীর পুরুষ-যজ্ছের তাৎপর্ধ বিশ্লেষণ করেছেন রামেন্্হন্দর ; এবং 
সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন, মানবজীবনের থিয়োরি সম্পর্কে বেদপস্থীর সঙ্গে শ্রীষ্টপন্থীর গোড়ায় 
আশ্চর্য মিল আছে বটে, কিন্তু ইউরোপের গ্রীষ্টানের মান্থুষের জীবনকে দু'টে। কুঠরিতে ভাগ 
করে ফেলেছেন ; একটা ৪৫০019] 69101)0121, আর একটা ₹91101098, 801116991-- 
এবং এই ছুই কুঠরির মধ্যে একটা দেওয়াল গেঁথে রেখেছেন। “সাবেক রোমানের জীবন 
ছিল এক কুঠরিতে নিবদ্ধ; গ্রীষ্টানের জীবন ছিল অন্য কুঠরিতে?। গ্রীষ্টীয় সমাজ আত্ম- 
রক্ষার জন্যে রোমান রাষ্ট্রতন্ত্রের আশ্রয় নিতে গিয়ে এই বিরোধের স্থি করে ফেলেছেন 
এবং আজ “ভোগমত্ত রতিকামের উপর” ্লীড়িয়ে তার ফলভোগ করছেন। রামেন্্রনুন্দর 
বোঝাতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষে বেদপস্থীর জীবনে এরূপ ছু'টো কুঠরি থাকতে পারে না । 
'বেদপন্থীর থিয়োরিতে সমস্ত জীবন একটা! ব্যাপার, একটা যজ্ঞ/। শতসহত্র বধ্সর ধরে 
বেদপন্থীর এই যজ্জীয় আদর্শ দেশ-বিদেশকে অনুপ্রাণিত করেছে। রামেন্্সুন্দরের 
ভাষায়, 
আপনারা পুরাণে খধিগণের বহ্বর্ষব্যাগী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী শুনিয়াছেন। ভারত- 
বর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহুসহত্ বর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের 
কাহিনী বলিয়! জানি। এই ধারণা আমার জীবনবাত্রায় ফ্ুবতারা। ভারতবর্ষের 
যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নিশ্মিত রহিয়াছে ; বেদপন্থী লমাজের ধাহারা 
প্রতিষ্ঠাতা, তাহার! সেখানে বৈশ্বানর অগ্রির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন_-সেই অগ্নির প্রভায় 
অর্দ পৃথিবী প্রভান্বিত হইয়াছে । সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্য্যন্ত, যবদ্ীপ হইতে 
আলেকজান্দরিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাম্পীয্ুতট পধ্যস্ত অর্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির 
প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে । ভারত্মাতা সেই হজ্ঞামিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন ;__-মা 
আমার ভোগ্য অক্নরূপে বৃতুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয় দিয়াছেন। 
এইভাবে মাতৃভূমির জয়গান করেছেন রামেন্রন্ন্দর। বেদপস্থীর সত্যদৃষ্টি দিয়ে সনাতন 
ভারতবর্ষের এক্যসাধনার ইতিবৃত্ত অঙ্কন করেছেন। 


৩ 


“যজ্ঞকথা/র রচনাগুলো! লেখা হয়েছিল এতরেয় ব্রাদ্ষণের ভূমিকা! হিসেবে । রামের 
স্ন্নর যখন এঁতরেয় ব্রাহ্মণের অথবা? প্রকাশ করেন, তখন বৈদিক যাগযজ্ঞগুলিয় তাৎপর্য 
বিশেষভাবে বুঝাবার জন্যে সেই অন্ুবাদ-গ্রস্থের একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখে মূল গ্রস্থকে 


ধর্ম ও দর্শন $ বেদপন্থী রামেম্রহন্দর ১১৭ 


স্পষ্ট করবার বাসনা করেছিলেন। ভূমিকা লেখার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু 
শারীরিক অহস্থতার জন্তে সেই কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি তিনি। যতদুর লেখ! 
হয়েছিল, তারই একট! অংশ সিনেট হলে পাঠ করা হয় এবং “যজ্ঞকথা, নাম দিয়ে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ করা হয়। ভূমিকার অবশিষ্টাংশ আবিষ্কারের ও তা” প্রকাশের কৃতিত্ব জগদীশ 
বাজপেয়ীর | রামেন্দ্রহন্দরের গ্রন্থাগারে তার স্বহন্তলিখিত কতকগুলো বৈদিক প্রবন্ধের 
সন্ধান পান তিনি। এ প্রবন্ধগুলিকেই তিনি এঁতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকার অবশিষ্টাংশ 
বলে অনুমান করেছেন। তারপর তীরই উদ্ভোগে এসব প্রবন্ধ 'বেদকথা” নাম দিয়ে 'মানসী 
ও মর্শবাণী'তে প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে 
এই “বেদকথা” পুনমুদ্রিত হয়েছে । যজ্ঞকথার সঙ্গে এই গ্রস্থের বহু জায়গাতেই মিল 
আছে। তবে যজ্ঞকথায় প্রাধান্য পেয়েছে যজ্ঞের তাত্বিক অংশ ; আর এখানে বৈদিক 
যজ্ঞের ক্রিয়া-কর্ম অংশকে প্রাধান্য দেওয়! হয়েছে । অতএব অনেক নৃতন কথার সন্ধান 
মিলবে এখানে । যজ্ঞকখা! ও বেদকথার গ্রবন্ধগুলোকে পড়ে নিয়ে এতরেয় ব্রাহ্মণের 
অনুবাদ পড়লে অন্থবাদ বুঝার স্থবিধা হবে। 

বেদকথার প্রারভ্তে বেদের বিভাগ বুঝাতে গিয়ে, মন্ত্র ও ব্রাহ্ষণ ভেদে বেদবাক্য যে 
ধিবিধ সে কথা বল! হয়েছে । এই প্রসঙ্গে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ উদাহরণ সহযোগে সুন্দর- 
ভাবে ব্যাখ্য।-করা হয়েছে । আর মন্ত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণের সম্পর্ক বুঝান হয়েছে স্থনির্বাচিত 
দৃষ্টান্ত সহযোগে । বেদের অন্তর্গত তিন প্রকার মন্ত্র_খক্‌, যজুঃ ও সাম নিয়ে আলোচনাও 
সুন্দর ও সহজবোধ্য । এর পরবর্তী অংশের আলোচ্য বিষয় হল বিভিন্ন প্রকার বৈদিক 
সংহিতা এবং বেদের শ্রেণীবিভাগ | রামেন্তরহ্ন্দরের মতে, বেদ কয়খানি, এপ প্রশ্নের 
কোনে! মানে হয় না । বেদ কয় প্রকার, এ প্রশ্ন বরং করা যেতে পারে। তিনি বুঝাতে 
চেয়েছেন, বেদ দ্বিবিধ- মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ । মন্ত্রের ব্যাখ্যা করবার জন্যে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন 
হয়। অতএব, তার মতে, ব্রাহ্মণ স্থষ্টি হয়েছে মন্ত্রের পরে। রামেন্তরহ্বন্দরের এই সিদ্ধান্ত 
শ্রুতি ও শ্মতিশান্ত্রসম্মত। বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র নিয়ে আলোচনায়ও তার দৃষ্টিভঙ্গীর 
স্বকীয়তা! আমাদের নজরে পড়ে । তিনি বলেছেন, খক্‌ গান করলেই সাম হয়, অতএব 
সাম খকের সমকালীনও হতে পারে, আবার পরবর্তীও হতে পারে। ঘজুঃ খকের পূর্বে, 
কি পরে, তা” বলা কঠিন । তবে এখনও অবধি বর্তমান বিভিন্ন যভুর্ন্্র স্থদ্ধে রামেন্্র- 
স্থন্দরের অনুমান হল, এদের কতক,-__হয়তো৷ বা অধিকাংশ, খকের অপেক্ষাও পুরনো) 
কতক হয়তো সমকালীন, আর কিছু হয়তো বা আধুনিক। তবে পূর্বে যে আরও অনেক 
খক্মন্ত্র ছিল, ছিল আরও অনেক যজুর্মস্ব এবং তাদের অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হয়েছে, 
সে সম্বন্ধে রামেন্্রনুন্দর নিঃসংশয় । যে সব মন্ত্র এখনও অবধি বর্তমান আছে, সেগুলোর 
পৌর্বাপর্য বিচার কিভাবে চলতে পারে, তা" নিয়েও তিনি এখানে সুচিন্তিত আলোচনা 
করেছেন। আচার্য ভ্রিবেদীর মতে, মন্ত্রের ভাষা বিচার করে, মন্ত্রষ্টা খধির ইতিহাস দেখে, 
মন্ত্র যে অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেই অনুষ্ঠানের প্রাচীন্তা দেখে, খক্‌ ও যজুর 
পৌর্বাপর্য স্থির হতে পারে। এছাড়া বেদ-কথায় আর একটি নৃতন প্রসঙ্গ উপস্থাপিত 
করেছেন রামেজ্রনন্দর | প্রশ্ন তুলেছেন খথেদ ও থথেদসংহিতার অর্থ নিয়ে। তাঁর মতে 


১১৮ পথিকৃৎ রামেজ্হুজ্দার 


খখেদ ও খখেদসংহিতা--এই ছুট নাম সমানার্থক নয়। বেদের ছুই অংশ--মন্ত্র ও 
ব্রাহ্মণ, একথা! বুঝিয়ে তিনি বলেছেন, 'থক্মন্্ ও খক্মন্তের ব্যাখ্যানপর ক্রাঙ্ষণ-_-এই 
নিয়েই হুল খণ্থেদ। আর খক্মন্ত্রগুলির ব্রাহ্মণ বর্জন করে কেবল খবক্মস্ত্রগুলির অধিকাংশ 
একত্র সংকলিত করে যে গান প্রস্তুত হয়েছিল, তার নাম ৰঞ্েদসংহিতা। যভূর্ধেদসংহিতার 
আলোচনায়ও নৃতন কথা বলেছেন রামেন্্রন্ন্দর । অনেকে মনে করেন, খক্মন্ত্রগুলি একত্র 
সংকলিত করে যেমন খথেদসংহিতা, তেমনি যজুর্ন্রগুলির সংকলনে যভুর্ষেদসংহিতা উৎপন্ন 
হয়েছে। এই যুক্তিকে পৃরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি রামেন্হন্দর। তিনি দেখিয়েছেন, 
যজূর্ষেদসংহিতায় অধিকাংশ যজুর্মন্্র নিবিষ্ট হলেও সেখানে অনেকগুলি খক্মস্ত্রও স্থান 
পেয়েছে। এ সকল খকের অনেকগুলি খখেদসংহিতায় আছে, কতকগুলি মন্ত্র আবার 
নৃতন- খথেদসংহিতায় নেই । এ ছাড়া ছু" শ্রেণীর যভুর্বেদসংহিতা, কৃষ্ণযজুঃ ও শুরুযজুঃ 
নিয়েও এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে । বেদ-কথার অবশিষ্ট অংশে বৈদিক যজ্ঞের 
ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা! আছে। 

এইভাবে বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্টত! প্রদর্শন করেছেন রামেন্রন্ন্দর ; বৈদিক ভারত- 
বর্ষের মহিম্ময় ধ্যান-ধারণাঁর সত্য চিত্র উদঘাটন করেছেন। এ ছাড়। স্বদেশ, সমাজ ও 
সংস্কৃতি নিষেও অনেক চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য 
বিষয় এ সকল প্রবন্ধ | 


ধর্ম ও দর্শন 2 বেদপন্থী রামেভ্রহত্দর ১১৯ 


বষ্ঠ অধ্যায় 
ভদেশ। সজাজ ও সংস্কাতি 


রামেন্ত্রপ্রতিভা বহুমুখী ৷ কখনো বিজ্ঞানচিস্তায় নিবিষ্টচিত্ত তিনি। কখনো! বা বেদপন্থীর 
ক্রিম়্া-কর্ম নিয়ে আলোচনায় নিরত। আবার কখনে! তিনি শ্বদেশ, সমাজ ও সংস্কতি-চিন্তায় 
নিমগ্ন। স্থতীক্ষ বৈজ্ঞানিক বিশ্বেষণ-প্রণালী, স্থগভীর এঁতিহাসিক জ্ঞান, একাস্তিক 
স্বজাতিগ্রীতি ও একনিষ্ঠ ব্বদেশগ্রেমে রামেন্রস্ন্দরের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাগুলে। 
সমৃজ্ৰল। এই পর্যায়ের রচন্াকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি শেণীতে বিভক্ত করা যেতে 
পারে। কোথাও (১) বৃহত্তর এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের 
মূলগত পার্থক্য নির্ণয় করে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন রামেন্র 
সুন্দর। আবার কোথাও (২) সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপোষক কোনো কোনো প্রসঙ্গ 
নিয়ে গভীর ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচন! করেছেন। কোনো কোনো রচনায় (৩) ন্বদেশ ও 
স্বজাতির খুটিনাটি ইতিহাস রচনার প্রবণত| দেখা যাঁয়। শ্বদেশের ইতিহাস রচনার 
আবশ্কত৷ সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে কোথাও । আবার কোথাও (৪) দেশীয় 
কোনো! কোনো দেবদেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে নিষ্টাপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। (৫) দেদীপ্যমান 
সথদেশপ্রেম বহু রচনার মূল স্থর। এই শ্রেণীর কোনো কোনো! রচনায় সামাজিক ক্রুটিব্চ্যতি 
প্রতিকারের পথ-নির্দেশ করেছেন রামেন্দ্রন্ন্দর। এ ছাঁড়া (৬) সমাঁজ-বিজ্ঞান ব্যাখ্যায় 
জীববিদ্যার প্রয়োগ সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহু রচনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। 

ত্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক রাষেন্্নন্দর়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো 'নানা- 
কথায় (১৯২৪) সংকলিত হয়েছে। তবে 'পুণ্ুরীককুলকীর্ভিপজিকা! (১৩৭টি) 
'বঙ্গলক্মীর ব্রতকথা (১৩১২) ও “বিচিত্র গ্রসঙ্গ--২য় পর্ধায়ও ( ১৩৩৪ ) এই প্রসঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়! বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত তাঁর বহু প্রবর্থে, সাহিচুু- 
সশ্মিলনের অভিভাষণে এবং অপরের রচিত গ্রন্থের ভূমিকায় স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি 
সম্বদ্ধে তার মনোভাব জানা যায়। তবে সাহিত্যিক মূল্য ও বক্তব্যের গভীরতার দিক 
থেকে 'নান| কথার প্রবন্ধগুলোই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সে কারণেই এখানে 'নানা 
কথা?র রুচনাগ্ডলোর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 


১ 
নানা কথার প্রথম রচনা "আনি বেসান্ট” (সাহিতা, আষাঢ় ১৩১) একটি নতুন 
ধরনের প্রবন্ধ। আনি বেসাণ্ট এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য তার জীবন ও কর্মসাধনাকে 
কেন্ত্র করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের মৃলগত পার্থক্য নির্ণয়। রামে্ত্হুন্দর এখানে 
বলতে চেয়েছেন, ইউরোপের উপরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাকচিক্য ও এক্বরধ-আড়ম্বর রয়েছে 


১ পথিকৃৎ রামেন্রছদায় 


বটে, কিন্তু ভিতরে রয়েছে ভয়াবহ দারিত্র্ের হিংশ্রকুটিল রূপ । এই হুল ইউরোপের 
জীবনমরণ সমস্তা। এ নিয়ে ওখানকার রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি--সব কিছুই 
বিব্রত। তাই সমস্যার সমাধান ওখানে মিলছে না। আনি বেসাপ্টের জীবনের অনেকটা 
অংশ কেটেছে এই সমস্ত/-পৃূরণের জন্যে । লগুনে দারিত্র্ের সঙ্গে বহুদিন তিনি সংগ্রাম 
করেছেন। অবশেষে নিরাশ হয়ে তাকিয়েছেন “শাস্তরসাম্পদ পুরাতন? ভারতবর্ষের দিকে । 
বলেছেন, এমন স্থির ও সহিষ্ণু দেশ আর হয় না। ভারতবর্ষের প্রতি আনি বেসাণ্টের এই 
সশ্রদ্ধ মনোভাবকে উপলক্ষ্য করে রামেন্্রস্ন্দর এখানে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের চরিত্রগত 
পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। রামেন্ত্স্থন্দরের বক্তব্য, ইউরোপ কর্মপ্রবণ আর ভারতবর্ষ 
বৈরাগ্যপ্রবণ। কর্ম থেকে ইউরোপ লাভ করেছে এখর্ষ, জ্ঞান ও গৌরব। আর বৈরাগ্য 
থেকে ভারতবর্ষ তৃষ্ি, শাস্তি ও অনাসক্তি লাত ক'রে এশ্বর্ষ, জ্ঞান ও গৌরব বিসর্জন দিতে 
বসেছে। তাই হিন্দুজাতির তৃপ্তি ও শাস্তি স্থিতিশীলতায় হিমাচলের মত। আর ইউরোপের 
জ্ঞান, গৌরব ও পরাক্রম উদ্ধার মতো ক্ষণকালের.কিরণশোভা প্রদর্শন করে নির্বাণ হতে 
পারে। অন্থপম দেশপ্রেম এবং জায়গায় জায়গায় স্থৃতীক্ষ ব্যঙ্গরস এই রচনাটির বৈশিষ্ট্য । 
তবে মূলতঃ এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা 
হয়েছে। “নানাকথাঃর 'পরাধীনতা” (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০৪ ) ও বর্ণাশ্রম ধর্ম” (বঙ্গদর্শন, 
চৈত্র ১৩৯৮) শীর্ষক প্রবন্ধ ছুটিতে এই পার্থক্যের বিচার করা হয়েছে বৃহত্তর এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে। 

পরাধীনতাম লেখকের প্রগাঢ় এতিহাসিক জ্ঞান এবং ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সমাজ 
সম্বন্ধে সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাঁওয়! যায়। তবে রামেন্তসন্দরের দৃষ্টিভঙ্গীর অভি- 
নবত্বই প্রবন্ধটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য । আলোচ্য প্রবন্ধে বিশেষ একটি এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ভারতবর্ধীয় রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাঙ্জের পার্থক্যটি 
তুলে ধরেছেন) এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে নতুন কিছু কথা 
বলেছেন; বিচাররীতিতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বক্তব্যের এই নৃতনত্ব এবং 
চিন্তাধারার এই মৌলিকতার জন্যই প্রবন্ধটি বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন। হিন্দু 
জাতির পরাধীন্ত| কেন ঘটল, এ প্রশ্নের নাঁনারুকম জবাব এভিহাসিকেরা দিয়ে থাকেন। 
কেউ বলেন, এজন্য দায়ী হিন্দু রাজারা । কিন্তু রামেন্দ্রহন্দর এই যুক্তিকে মেনে নেন নি। 
তার মতে, ছুঃএকজন মাত্র লোকের দোষে এতবড় একটা এঁতিহাসিক বিপ্লব হওয়া সম্ভব 
নয়। প্রকৃত কারণ জানতে হলে আরও মূলে অনুসন্ধান করতে হবে। বড় বড় এঁতিহাসিক 
ঘটনার তথ্য নির্ণয় করতে হলে জাতীয় প্ররুতির আলোচন! প্রয়োজন । রামেন্তরহন্দর এই 
প্রবন্ধের ভূমিকাতেই বলেছেন, অতীতে আভ্যন্তরীণ কোনো মূল কারণে নিশ্চয়ই ভারতীয় 
হিচ্দুদের জাতীয় চরিত্র অধঃপতিত হয়েছিল। বিদেশীর আক্রমণ প্রতিহত করবার শক্তি 
তখনকার হিম্দু জাতির ছিল না। সে কারণেই এসেছিল পরাধীনতা ; মুদলমানরা সহজেই 
ভারতবাসীকে পদানত করতে পেরেছিল। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে তখনকার যুগের 
জাতীয় অবনতির কারণ নির্দেশ করেছেন রামেন্তস্ুন্দর ; এবং তা" করতে গিয়ে সাধারণ 
এতিহাসিকদের মত ব্রাহ্মণদের দামী করেন নি। দায়ী করেছেন ভারতীয়দের মানস- 
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প্রকৃতিকে। বলেছেন, আধুনিক ভাষায় যাকে রাজনৈতিক জীবন বলে, অর্থাৎ, ক্বদেশ- 
ভক্তি, জাতীয়'ভাব প্রভৃতি যার লক্ষণ ভারতবাসীর সে জীবনটা একেবারে নেই। কোনো 
কালে যে ছিল, তারও প্রমাণ নেই। রাজা অত্যাচার করলে তার প্রতিবাদ করি নি 
আমরা । রাজার বিপদ 'উপস্থিত হলে তাকে সাহায্য-দান অনাবস্থাক বোধ করেছি। কারণ, 
ভারতবর্ষের রাঁজা থাকেন গ্রজ! থেকে অনেক দূরে। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে পাশ্চাত্য 
দেশের সঙ্গে তুলনা করে রামেন্তরসথন্নর দেখিয়েছেন, অন্য দেশের ইতিহাস এমন নয়। 
সেখানে রাজা-প্রজায় সনবন্ধ অন্যরকম। রাজায়-প্রজায় সখ্য নেই সেখানে । কথায় কথায় 
প্রজা রাজার ধকফিয়ৎ চেয়ে থাকে । কিন্তু যখন বিদেশীরা ব্রাজ্য আক্রমণ করে, তখন 
তারা রাজার ও রাজ্যের বিপদকে নিজের বিপদ বলে মনে করে। তখন তারা দল বেঁধে 
রাজাকে সাহাষ্য করবার জন্য এগিয়ে যায়। রাজার ও তার বেতুনভূক্‌ সৈন্যদের অপেক্ষায় 
বসে থাকে না । পাশ্চাত্য দেশে কেন বসে থাকে না এবং ভারতবর্ষেই ব1 কেন বসে থাকে, 
সে প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন রামেন্্রহুন্দর। ব্লুছেন, ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই 
পার্থক্র প্রধান কারণ, ইউরোপের প্রজা চিরকাল পরাধীন ও ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল 
স্বাধীন । /এখানে প্রচলিত মীমাংসার একটা বিরুদ্ধ কথা বলেছেন রামেন্দরসথন্দর | 
রামেন্ত্রহুন্দরের ধারণার সঙ্গে এখানে অনেকে হয়ত একমত না হতে পারেন, কিন্তু তার 
ধারণার সমর্থনে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন, বাংলার মননধর্মী সাহ্ত্য-দাধনার ইতিহাসে তা 
এক স্মরণীয় সংযোজন । আলোচ্য প্রবন্ধে 'পরাধীন, ও “স্বাধীন এই ছুটি শব্ধকে তিনি 
একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর অভিমত, আমি হিন্দুর রাজ্যে কি খ্রীষ্টানের 
রাজ্যে বাল করি, তাঃ দেখে আমার স্বাধীনতার পরিমাঁপ হবে না। “আমার নিত্য- 
নৈমিত্তিক জীবনের কতখানি রাজার অধীন ও কতখানি আমার নিজের অধীন,” জীবনের 
কি পরিমাণ কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদিত হয়, আর কি পরিমাণ কাজ আমার নিজের 
ইচ্ছামত সম্পাদন করতে পারি, তা” দেখেই আমার স্বাধীনতার মাত্র! স্থির করতে হবে। 
রামেক্্রমনন্দরের বক্তব্য হল, এই হিসেবে সেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোপীয়দের 
অপেক্ষাও অধিকতর স্বাতন্ত্র ভোগ করেছে । কেননা, ইউরোপের প্রজার পারিবারিক, 
সামাজিক, নৈতিক, সমস্ত কাজেই রাজা হস্তক্ষেপ করতে চান; এবং এ কারণেই সেখানে 
রাজায়-প্রজায় সনাতন ছন্্, ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্রব। একারণেই ইউরোপের খণ্ড জাতিগুলির 
মধ্যে জাতীয় ভাব এত প্রবল। সেখানে বাইরে জাতির সঙ্গে জাতির, রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের 
চিরস্তন কলহ, আর ভিতরে রাজার সঙ্গে প্রজার সনাতন বিরোধ। ফলে সেখানকার 
প্রজার! কর্মঠ হয়ে উঠে অস্ত্রধারী সৈনিকে পরিণত হয়েছে । এ দিক থেকে ভারতবর্ষের 
ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত । এখানে সমগ্র জাতি কখনও এঁক্যবন্ধ হয়ে ওঠে নি। এক 
মহাসাআাজ্যের অভ্যন্তরে এখানকার সকলে স্থান লান্ভ করে নি। সমগ্র ভারতবর্ষ 
কতকগুলো ক্ুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। “কিন্তু এক একটি রাঁজোর অধিবাসীরা কখনো 
একজাতীয়ন্ব প্রাঞ্ধু হয় নি। ইউরোপে যেমন ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি কয়েকটি 
দুঢ়বন্ধ জাতির স্থত্ি হয়েছে, যাদের স্বার্থ পরম্পরের প্রতিকূল, যাদের পরস্পরের মধ্যে 
কোনোকপ সহানুভূতির বন্ধন নেই, ভারতবর্ষে সেরূপ কয়েকটি খণ্ড জাতি গড়ে উঠতে 
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পারে নি। এজপ্ঠে রামেন্রহন্দয় সঙ্গত কারণেই ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থাকে 
কতকটা দায়ী করেছেন। তার মতে, ভারতবর্ষে যে কিছু বর্ণ গত বা ধর্মগত বা সম্প্রদ্দায়গত 
বিরোধ আছে, তা” রাজনৈতিক বিরোধ নয়, সামাজিক বিরোধ । তা, প্রত্যেক প্রদেশের, 
প্রত্যেক ভূখণ্ডের অভ্যন্তরেই বর্তমান। ত সংহত হয়ে এক একটা নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট 
ভূখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। ফলে ভারতবর্ষে রাজায় রাজায়, রাজবংশে রাজবংশে 
যুদ্ধ হয়েছে ; কিন্তু জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে মর্মঘাতী যুদ্ধ কখনও ঘটে নি। 
ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক দল বেঁধে অন্ত প্রদেশের লোকের উপর বাঁজনৈতিক 
প্রতৃত্ব স্থাপনে উদ্যত হয় নি। রামেন্্ন্ন্দবের মতে, ভারতবর্ষের প্রজার “এই প্রকৃতিগত 
অসম্পূর্ণতাই; এদেশের পরাধীনতার প্রত কারণ। ভারতবাসী পরাধীন, কেন না, বাইরের 
শত্রু এসে স্বদেশ আক্রমণ করলে যে প্রতিবাদ করতে হয়, তা এরা জানে না। রাজার 
শাসনে কোনে! অন্যায় ঘটলে যে হস্তক্ষেপ করতে হয়, তা এদের অজানা । অর্থাৎ, 
রামেন্্রহন্দর বলতে চান, প্যাটি-যটজমূ ভাবটা! ভাবতীয়দের মধ্যে অস্কুরিত হয়ে ওঠে নি। 
ভারতবর্ষে কখনও জাতীয়তার বিকাশ হয় নি। 

প্রবন্থটির পরবর্তী অংশে যুক্তি ও অনুসন্ধান-বাজ্যের আরও গভীবে অনুপ্রবেশ করেছেন 
রামেন্তুনবন্দর। জাতীয় ভাব কেন এ দেশে বিস্তার লাভ করে নি, সমগ্র হিন্দু জাতি কেন 
একটা মহাঁজাতিতে পরিণত হয় নি, লেখক তাঃর কয়েকটি কারণ প্রদর্শন করেছেন। প্রথম 
কারণ হল, সমগ্র ভারতবর্ষকে এক রাজার অধীনে রাখতে কোনো রাজবংশই সমর্থ হয় নি। 
সমগ্র দেশ তখন অসংখ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্বত্ব প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ঘটনাকে 
রামেন্্রস্বন্দর জাতীয় ভাব বিকাশের প্রতিকূল একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। 
জাতীয়তার অভাব বোঝাতে গিয়ে আরও কয়েকটি স্ুচিস্তিত কথ! বলেছেন রামেনদুযুন্র। 
বলেছেন, ভারতবাসী যে এক জাতিতে পরিণত হয় নি, তার কারণ ভারতবর্ষ এক অতি 
প্রকাণ্ড দেশ। এখানে নান! জাতি ও নান! বর্ণেব লোক বাস করে। এদের নান! ভাষা, 
নানা রকম ধর্ম। রাজনৈতিক বা সামাজিক, ধর্মগত বা ভাষাগত কোনো! একটা সাধারণ 
সম্বন্ধ এদেব এঁক্যের বাধনে বাধতে পারে নি।, এই সাধারণ বন্ধনের অভাবে এখানকার 
সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এমন আকর্ষণ ঘটতে পায় নি, যাতে সকলে একত্রিত হয়ে 
সাধারণ উদ্দেশ্টে নিজেদের জীবনের গতি পরিচালিত করতে পারে। রামেন্রসুন্দর 
দেখিয়েছেন, এ দিক থেকে ভাবতবর্ষেব সঙ্গে বরং ইউরোপের মিল আছে। ভারতবাসী 
একত্র হয়ে যেমন মহাঁজাতিতে পরিণত হয় নি, ইউরে।পবাসীও সেরূপ মহাজাতিতে পরিণত 
হতে পারে নি। ভারতবর্ষের মতে! ইউরোপেও অনেক রকম জাতির বাঁস। আবার 
ভারতবর্ষের দুর্দিনে যেমন ভারতবাসীর প্রাণ কাদে না, ইউরোপবাসীরও সেরূপ ইউরোপের 
জন্যে প্রাণ কাদে না। কিন্তু সাদৃশ্ত এই অবধি। এর পরেই আর সাদৃণ্ত খুঁজে পাওয়া 
যায় না। “ইউরোপবাসীর ইউরোপের জন্য প্রাণ কাদে না! বটে, কিন্তু ফ্রান্সের জন্য ফরাসীর 
প্রাণ কাদে” । অপরদিকে বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গলার জন্যে বা পাঞ্জাবীর প্রাণ পাঞ্জাবের জন্যে 
কাদে নি। রামেন্্রহন্দর দেখাতে চেয়েছেন, এখানেই ইউরোপীয় ও ভারতবাসীতে তফাৎ। 
এক মহার্দেশ বা মহাজাতি প্রতিষ্ঠায় ইউরোপের আগ্রহ নেই বটে, কিন্তু সেখানকার এক 


দেশ, সমাজ ও মংস্কৃতি ১২৩ 


একটা রাজ্যে এক একট! দৃঢ়বন্ধ সবল জাতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতবর্ষে যে হয় নি, 
, ভার কারণ, সামাজিক ও নৈতিক সকল দিক দিয়েই ভারতের প্রজার! সম্পূর্ণ ম্বাধীন ছিল। 
এ কারণেই এখানে বাজার সঙ্গে প্রজার বিরোধ ঘটে নি। কিন্তু ইউরোপে রাজা প্রজার 
চিন্তার শ্বাধীনভায় হস্তক্ষেপ করেছেন। যাজক সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ধর্মের ব্যাখ্য। না মানলে 
জনসাধারণকে সেখানে রাজদণ্ড ভোগ করতে হ'ত। সেজন্যেই সেখানে রাজায়-প্রজায় 
সনাতন ছন্ব। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন ঘটে নি। এদেশে রাজা গ্রজার স্বাধীনতায় যখন- 
তখন হস্তক্ষেপ করতেন না। প্রজাও রাঁজশক্তি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। রাজশক্তির 
অত্যাচারকে প্রতিরোধের জন্তে গ্রজাশক্তি এদেশে সংহত হয়ে ওঠে নি। সে কারণেই 
মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করল, তখন ভারতবর্ষের প্রজারা আত্মরদ্ষায় ব্যর্থ হয়। 
নানা কথা'র আর একটি প্রবন্ধ 'রাষ্ট্র ও নেশন" (বঙ্গদর্শন, ভাত্র ১৩৮) বিষয়বস্ত ও 
রচনারীতির দিক থেকে উপরে আলোচিত 'পরাধীনতা' শীর্ষক রচনাটির সগোত্র। পূর্ববর্তী 
প্রবন্ধের স্তায় এখানেও রামেন্দ্রহন্দর ভারতে রাষ্্রীয় অনৈক্যের মূল কারণ নিয়ে আলোচনা 
করেছেন এবং এ আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ একটি এতিহাঁসিক দৃষ্টিকোণ থেকে । 
পূর্ববর্তী প্রবন্ধ “পরাধীনতার যেমন, এখানেও তেমনি ভারতের রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের মূল কারণ 
নির্দেশ করতে গিয়ে ইয়োরোপ ও তথাকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনামূলক 
আলোচনা করা হয়েছে। বলতে কি, এ প্রবন্ধ ও পূর্ববর্তী প্রবন্ধের বক্তব্য প্রায় একই | 
পরাঁধীনতা"য় ভারতে জ।তীয় ভাবের অবিকাশ বোঝাতে গিয়ে যে কথাগুলো বলা হয়েছিল, 
এখানে ভারতবর্ষ কেন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে নি এবং ভারতবাসী কেন “নেশন? হয়ে 
ওঠে নি, তা? বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। এতে পুনরুক্তি দোষ 
ঘটেছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে রামেন্্রন্ুন্দর যে একটি 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, এ থেকে সে কথাও প্রমাণিত হয়। তবে নেশন-এর 
লক্ষণ বর্ণন। করতে গিয়ে এখানে রামেন্্রহন্র কিছু নতুন কথ! বলেছেন। ভারতবর্ষের 
রাষ্ত্রীয় অনৈক্যের কারণগুলোও এখানে অপেক্ষাকত সংহত আকারে উপস্থাপিত। নেশন 
অর্থে রামেন্্রনন্দর “মথগঠিত, সংহত ও শরীরবদ্ধ' মানব-সম1জকেই বুঝেছেন । এ সম্দ্ধে 
তার বক্তব্য হল, এ সমাজ-শরীর সর্ধদ! জাগ্রত থেকে আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সচেষ্ট) 
শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা ক'রে পরের বিরুদ্ধে আত্মপ্রসারে সর্বদাই উন্মুখ । এর প্রত্যেক 
অঙ্গ সমাজের সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্যে একযোগে কা করে। এর কোনো অঙ্গে আঘাত 
পড়লে অন্য অঙ্গেও তার প্রতিক্রিয়!৷ দেখ! দেয়। এই প্রবন্ধে সমগ্র নেশনের শক্তিকে 
রাজশক্তি ও প্রজাঁশক্তি--এই ছুই ভাগে বিভক্ত করেছেন রামেন্রন্ুন্দর। বলেছেন, 
“নেশনের রাজশক্তির মূল প্রজাঁশক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত” এবং প্রজাশক্তিকে আশ্রয় 
করে দণ্ডায়মান। যেখানে নেশন আছে, সেখানে সর্বদাই দেখা যায়, গ্রজাশক্তি রাজশক্তির 
মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে তৎপর; এবং নেশনের শরীররূপ “প্রজাশক্তির সর্ধাদীণ মঙ্গল 
সাধনার্থই রাজশক্তি বর্তমান ।* 
আলোচ্য প্রবন্ধে রামেত্্স্ন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, “ভারতবর্ষব্যাপী প্রকাণ্ড পুরাতন 
হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু হিন্দু নেশনের অস্তিত্ব ছিল না, হিচ্ছু সমাজের এক অঙ্গের 


১২৪, পথিকৃৎ রামেনুহন্দর 


বাথ! অপর অঙ্গ অনুভবে সমর্থ ছিল না।” এর কারণ, ভারতবর্ষে রাজশক্তি প্রজাশক্তির 
আয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ন!। রাজশক্কিকে ক্ষমতাশালী করার জন্যে গ্রজাশক্তি কখনো! 
এসে তার পাশে দীড়ায় নি। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদাহরণ 
দিয়ে রামেন্দ্হুন্দর প্রতিপন্ন করেছেন, “ধর্মগত, জাতিগত, আচারগত ও ভাষাগত একতা! নেখন্‌ 
বন্ধনে সাহায্য করে”। ব্রিটিশ, ফরাসী ও জার্মান জাতির নেশন-বন্ধনে এই একতা সাহায্য 
করেছে। সে সব দেশে রাষ্ট্রের একা অন্তান্ বিষয়ের অনৈক্যকে নষ্ট করে নেশন-শরীর 
গড়ে তুলেছে । কিন্তু “যেখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের আকর্ষণ, ধর্শগত ব! আচারগত ব| ভাষাগত 
অনৈক্যের বিকর্ষণে পরাভূত হয়, সেখানে নেশনের উৎপত্তি ঘটে না।” এই প্রসঙ্গে জার- 
শাসিত তৎকালীন রাহ্ৃতান্ত্রিক রাশিয়াব কথ! উল্লেখ ক'রে রামেন্তরনুন্দর বুঝিয়েছেন, সেখানে 
রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সঙ্গে সংযোগ ও সহযোগিতার অভাব বলেই রুশর! নেশনে পরিণত 
হয়নি এবপর এসেছে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ । সুপ্রাচীন ভারতীয় সমাজ-জীবনের রাজ- 
নৈতিক আলেখ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে অতি অল্প কথায়। যথার্থই বল! হয়েছে, ভারত- 
বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচন! করলে সেখানে খণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বেশি নজরে পড়ে। 
কিন্তু সেই সব রাষ্ট্রের মধ্যে কোনোরূপ সমবেদনা বা! সহাহ্থভৃতির বন্ধন ছিল না। সমগ্র 
ভারত-জোড়া এক্যবদ্ধ এক অখণ্ড রাষ্ট্স্থাপনের চেষ্টা! অনেকবার হযেছিল, কিন্তু তা? স্থায়ী 
হয় নি। এই প্রসঙ্গে রামেন্্ন্রন্দরের সিদ্ধান্ত হল, ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র ছিল না, নেশন্ও 
ছিল না। কেননা, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির কোনোরপ স্বার্থসন্বন্ধ গড়ে ওঠেনি এদেশে । 
রাজাব জয়-পরাজয়ে প্রজার! চিবকাপই এদেশে উদাসীন ছিল। ইংরেজ শাসনাধীন ভারত- 
বর্ষেও রাজা-গ্রজায় কোনোরূপ বন্ধন ছিল না। তাই তৎকালীন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে 
রামেন্্ক্ুন্দব সঙ্গত কাবণেই বলেছেন, ইংবেজের আমলে ভাবতনর্ষে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
বটে, কিন্তু নেশন্‌ গডে ওঠেনি । এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়, ভারতবর্ষে নেশনালিজম্‌ জন্মলাভ 
করেছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী! কালে। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্তা আন্দোলন, 
:৪২-এব ভারত ছাডে। আন্দেণন ও আজাদ হিন্দ, ফৌজের আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে যে 
নেশনালিজম্‌ বা জাতীয়তাবোধ গডে উঠল, এবং ধার ফলশ্রুতি হিসাবে স্বাধীন ভারত- 
রাষ্ট্র গ্রতিঠঠিত হল, রামে্ন্ন্দব তা'র পরিপূর্ণ চিত্র দেখে ঘান নি। তিনি যতটুকু দেখেছেন 
তাঃর পরিপ্রেক্ষিতে এ দিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তই হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুকেই সাময়িক 
একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার পক্ষপাতী নন তিনি। দেশ-কালের ক্ষুত্র 
প্রাচীর অতিক্রম করে বৃহত্তর কোনো পটভূমিতে বসে সত্যসন্ধান করতেই তিনি বরাবর 
অভ্যন্ত। এখানেও দেখি, ইংরেজ আমলের কথাই শুধু আলোচনায় স্থান পায় নি, এসেছে 
মুললমান আমলের কথা, তার আগেকার হিন্দুযুগের প্রসঙ্গ । রামেন্রসন্দর বলতে 
চেয়েছেন, ভারতবর্ষ যখন দেশীয় হিচ্ু রাজাদের শাসনে ছিল, তখনও রাজায়-প্রজায় মমত্তের 
বন্ধন ছিল না। ভারতবর্ষে বাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। প্রজা এখানে চিরদিনই উদাসীন 
দর্শক মাত্র । যে পক্ষ জয়ী হয়, তার কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। ভারতবাসীর। এক 
হিন্দুমমাজভুক্ত হওয়া সত্বেও এক্যবদ্ধ হয় নি। তাই বলে ইংরেজ, জার্ধান বা ফরাসীর 
সঙ্গে তুলনা ক'রে ভারতবাসীকে দোষারোপ করার পক্ষপাতী নন রামেন্ুন্দর । তার 


স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি ১২৪ 


অভিমত, সমগ্র ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা চলতে পারে, ইয়োরোপের কোনো 
একটা! বিশেষ রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়। আয্নতনে বা লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের সঙ্গে ইয়োরোপ 
মহাদেশেরই তুলনা হয় ; ইয়োরোপের অন্তর্গত কোনো রাষ্ট্রের তুলনা হয় না । রোম সম্রাট 
সমগ্র ইয়োরোপকে যেমন এঁক্যবদ্ধ করতে পারেন নি, ভারতবর্ষকেও তেমনি কোনে! সম্রাট 
একচ্ছত্র করতে পারেন নি। কিন্তু ইয়োরোপের অন্তর্গত এক একটা ক্ষুত্র খণ্ড রাষ্ট্র 
এক একটা শক্তিশালী নেশনে পরিণত হয়েছে । ভারতবর্ষও য্দি এক মহারাষ্ট্রে পরিণত 
না হয়ে ক্ষুতর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকত, তবে ভারতবর্ষের পতন এমন অনিবার্ধ হত না। 
রামেন্্নুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষের পতনের কারণ, এর অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি নেশনে 
পরিণত হয় নি। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই প্রজাশক্তি রাঁজশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। রাজশক্তি 
কোথাও প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। রাজার স্থখ-ছুঃখে প্রজা! সমবেদনা 
দেখায় নি। রাজশক্তির জয়-পরাজয়ে প্রজা ছিল উদাসীন । রাজার পিছনে নাড়িয়ে প্রজা 
এখানে রাষ্্ররক্ষার জন্যে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করে নি। রামেন্রহন্দরের সিদ্ধান্ত, 
রাজশক্তি ও গ্রজাশক্তি যেখানে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন, সেখানে নেশন জন্মগ্রহণ করতে পারে 
না এবং ভারতবর্ষে নেশনের অস্তিত্ব ছিল না বলেই ভারতবাসী পরাধীন হয়েছে, বিদেশী 
আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে নি। 


উল্লিখিত প্রবন্ধগুলো ছাড়াও রামে্রস্ন্দর “নান! কথা'র আরও ছু'টি রচনায় পাশ্চাত্য 
সমাজের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ন্বরূপ 
নির্ণয় করতে চেয়েছেন। এই প্রঙঙ্গে “বর্ণাশ্রম ধর্ম” ( বঙ্গদর্শন, চেত্র ১৩০৮) এবং ব্রাহ্মণ 
কি পৃষ্ট; ( ভারতী, চেত্র ১৩০৮) প্রবন্ধ ছু'টি বিশেষভাবে ম্মরণীয়। 

বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রবন্ধটি থেকে আমাদের দেশের বর্ণধর্ম সম্বন্ধে রামেন্রহন্দরের বিশিষ্ট দৃষ্টি 
ভঙ্গীর পরিচন্ন পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি রচনার মূলে আছে আলোচনা-দমিতিতে ব্রদ্ধবান্ধব 
উপাধ্যায়ের পঠিত প্রবন্ধ | ব্রদ্মবান্ধবের প্রবন্ধ শুনে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে রামেন্্নতন্দরের যাঃ 
মনে হয়েছিল, এখানে তা" লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ কালে বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যবস্থা পূর্বের মতো 
অঙ্থৃপ্ন রাখা যেতে পারে কি না, এ নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে। এ প্রশ্নের উত্তরে রামেন্্র- 
হুন্দরের বক্তব্য হল, কোনো লামাঞ্জিক ব্যবস্থাই চিরকাল সমানভাবে চলতে পারে না। 
সমাজ যখন পরিবর্তনশীল, তখন সমাজস্থিতির ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল হবে, এ কথা তিনি 
স্বীকার করেন। একালে যে মন্গর সময়ের বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কোনো 
সম্ভাবনা নেই। এমন আশাও কেউ করেন না। তাই বলে বিপ্রবেরও সমর্থক নন 
রামেন্্রহুন্দর | তার প্রার্থনা, পুরাতন আদর্শ পুরাতন ভিত্তির উপর বজায় থাকুক। তবে, 
সেই আদর্শ যদি কালামুযাযী মৃত্তি গ্রহণ করে, তবে তা” থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এই 
বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে রামেন্্রম্বন্দর ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মের প্ররুতি বিশ্লেষণ 
করেছেন এবং এর সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বলেছেন, 
ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্মের অঙগ দু*ট-_ প্রথম বর্ণধর্ম। এই ধর্মকে নিয়ে আমাদের সামাজিক 
জীবনের প্রতিষ্ঠ। ছ্িতীয়টি আশ্রমধর্ম---আমার্দের ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রতিষ্ঠা । 


১২৬ পণ্কিৎ রামেজাযুদার 


অর্থাৎ, লমাজজীবনে বর্ণতেদ-ব্যক্তির জীবনে আশ্রমভে?। রামেন্্রহ্দর আলোচ্য 
প্রবন্ধে বোঝাতে চেয়েছেন, বৈদিক কালে এই ছুই ধর্মের যে মুত্তি ছিল, এখন তা” নেই। 
পরিবর্তন ক্রমশঃ ঘটছে, তির ভিত্তি বজায় রেখে পরিবর্তন ধীরে ধীরে কিন্তু যথেষ্ট 
পরিমাণে ঘটছে। শ্রুতির ভিত্তিকে ঠেলে ফেলে যেখানে আকম্মিক পরিবর্তনের চেষ্টা 
হয়েছে, সেখানেই ফল হয়েছে শোচনীয় । রামেন্ত্রহন্দরের অভিমত, বর্তমান কালেও সেরূপ 
কালোচিত পরিবর্তন ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে । কিন্তু তাই বলে শ্রুতির ভিত্তি ঠেলে 
ফেলা বাঞ্ছণীয় নয়। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে লেখক দেখিয়েছেন, প্রাচীন যুগের কোনো 
কোনে! সমাজব্যবস্থা একালে কিভাবে ও কতখানি পরিবন্তিত হয়েছে । দেখিয়েছেন, 
কিভাবে প্রাচীন কালের চার আশ্রম এখন কেবল গৃহস্থাশ্রমে পরিণতি পেয়েছে । ্রদ্ষচর্য ও 
বানপ্রস্থ একালে নেই। তবে বর্ণধর্ম পূর্ণমাত্রায় আছে। একালের বর্ণগত প্রভেদ 
প্রধানতঃ তিনটি । প্রথম শোণিতগত, দ্বিতীয় ব্যবসায়গত, তৃতীয় দেশগত। কিন্তু 
ইয়োরোপের সমাজে এ ধরনের বর্ণগত গ্রভেদ নেই। প্রসঙ্গত; ইয়োরোপের সঙ্কে ভারতীয় 
সমাজের তুলনা করে রামেন্্রন্থন্দর বলতে চেয়েছেন, “ইউরোপের সমাজের বন্দোবস্ত 
প্রতিভার বিকাশের অন্থকুল ; আমাদের দেশের সমাঁজের বন্দোবস্ত প্রবৃত্তির দমনের 
অনুকূল ।” ইয়োরোপে যে কোনো ব্যক্তি ষে কোনো! পদ পেতে পারে। সেখানে অতি 
সাধারণ একজন মজুরও জানে যে, তার প্রধানমন্ত্রী হবার অধিকার আছে। ফলে দ্বীড়ায় 
এই, ছু'চার জন হয়তো উঁচু পদে ওঠে, কিন্তু অধিকাংশেরই উচ্চাকাজ্ষ। অপূর্ণ থেকে যায়? 
এবং এর ফলে একটা দ্বারুণ অসন্তোষের স্যষ্টি হয়। রামেন্্নুন্দর স্পষ্টতই বলেছেন, 
আমাদের দেশের ব্যবস্থা কতকটা অন্তরূপ। এই প্রসঙ্গে মনে যেন রাখি, রামেন্্নুন্দর 
আজ থেকে প্রায় ৬০।৭০ বংসর আগেকার সমাজের কথা বলেছেন। তখন অবধি চাষীর 
ছেলে বা স্বাতীর ছেলে স্বপ্নেও ভাবত না যে কোনোদিন সে দেশের কর্ণধার হতে পারে। 
সে জানতো, পৈতৃক জাতিধর্ম ও ব্যবসায়কে আকড়ে ধরে কায়রেশে জীবনটা কাটিয়ে দেবার 
জন্তই তার জন্ম হয়েছে। উচ্চাকাজ্ষার লেশমাত্র ছিল না তার। যাই হোক, এই ছুঃ 
প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে কোন্টা ভাল, তা? নিয়ে রামেন্তরহ্ন্দর এখানে থোলসা করে কিছু 
বলেন নি। শুধু বলেছেন, সব কিছুরই ভাল মন্দ ছু'টো দিক আছে। পাশ্চাত্য সমাজের 
ন্যায় আমাদের সমাজেও এক দিক ভাল, অপর দিক মন্দ। পাশ্চাত্যদের অবস্থা উন্নতির 
অনুকুল, কিন্তু স্থিতির অনুকূল নয়। অপরপক্ষে আমাদের অবস্থা স্থিতির অম্ুকুল, কিন্তু 
উন্নতির ঠিক অনুকুল নয়। তবে আমাদের ব্যবস্থার পক্ষে একটা কথা রামে্তন্দর এখানে 
স্পষ্ট করেই বলেছেন। কথাটা হল এই যে, আমাদের দেশের লোকেরা 1)10165 ০: 
18১০: বা পরিশ্রমের মূল্য বোঝে । সচরাচর কিন্তু বল! হ্য়, এ দেশের লোকের! 
1012018 0£1800জ বোঝে না। কিন্তু রামেন্দ্র্ন্দরের বিশ্বাস ঠিক উপ্টো৷। তিনি মনে 
করেন, আমার নিকট আমার কর্ম পরম গৌরবের,_এই কর্ম যদি আমার জীবনে সম্পাদন 
করে যেতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক হবে,_-এই ভীবটা আমাদের দেশের অতি 
ইতর লোকের মধ্যেও আছে। রামেন্্র্নন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, আমাদের দেশের 
কষক ও শ্রমজীবী এই নিষ্কাম ধর্মের আদর্শের প্রতি যতটা এগোতে পেরেছে, পৃথিবীর আর 


হদেশ, সমাজ ও সংন্থাতি ১২৭ 


কোমও দেশের কোনো লোক ততটা পারে নি। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের আপন 
আপন কর্মের প্রতি এই অবিচলিত নিষ্ঠাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন তিনি। সেই 
শ্রদ্ধার পরিচয় আলোচ্য প্রবন্ধটির উপসংহারে হুম্পষ্ট। রামেন্দ্রহন্দর এখানে বলেছেন, 
যখন দেখিতে পাই, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ধার পর শীত যাইতেছে, গ্ররুতির যাবতীয় 
অত্যাচার অকুষ্টিতভাবে সহ করিয়া দরিদ্র কষক বৎসরের পর বৎসর তাহার ক্ষেতের 
টুকরাটিতে পরিশ্রম করিতেছে-_কোন বাঁর ফল পায়, কোন বার পায় না; কোন দিন 
উদর পূর্ণ হয়, কোন দিন হয় না” কোনরূপ রাজদরবারে বসিবার উচ্চ আকাঙ্ষা 
উহাকে উত্তেজিত করিতেছে না, গ্লাড স্টোন্‌ হইবার সে কখনও স্বপ্ন দেখে না, তাহার 
অবসাদ দূর করিবার জন্ত ও উত্তেজনা বিধানের জন্ত চা নাই, মদ নাই, খবরের কাগজ 
নাই, রাজনীতিবিষয়ক, ধর্মনীতিবিষয়ক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, কোন বক্তৃতার ব্যবস্থা 
নাই-_অথচ সে খাটে, কিন্তু অবসন্ন হয় না__সে খাটে, কিন্তু নিজের জন্য নহে, আপন 
বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য, পত্বীর জন্য, পুত্রকন্ার জন্য, হয়ত পিসী মাঁসী, ভাই ভগিনীর জন্য 
চিরজীবন খাটে ও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বিরাম পায়_-তখন আমার বোধ হয়, 
পৃথিবীতে নিষ্কাম ধর্ম পালনের উদ্দাহরণ.ষদি কোথাও থাকে, সে এখানে। 
নান! কথার সর্বশেষ প্রবন্ধ “ব্রাহ্মণ কি গ্রীষ্ট”১ (ভারতী, চেত্র ১৩০৮) সমাজ ও ধর্ম 
নিয়ে লেখা আর একটি উৎকুষ্ট রচনা । ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে পাঁশান্তদের কয়েকটি ভূল 
ধারণার খণ্ডন করার জন্যই রাঁমেন্্রুন্দর এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। পাশ্াত্ত্েরা ব্রাহ্মণ 
বোঝাতে ইংরেজী 77109 শব্দটি ব্যবহার করেন এবং ভারতবর্ধকে বলেন [):1996-10091) 
দেশ। ব্রাঙ্মণদের পুরোহিতের জাতি বলা! কতদূর সঙ্গত এবং ব্রাহ্মণের অনুবাদে 21108 
শব ব্যবহার করা সঙ্গত কি না ও 707108৮-এর যাঁব্তীয় অপরাধের জন্ত ব্রাঙ্ষণকে দায়ী করা 
ঠিক কি না, এই প্রবন্ধে রামেন্্রসুন্দর তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইংরেজী 70198 
ও ভারতীয় ব্রাহ্মণের কর্ম, ধর্ম ও আচারগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধে রামেনুুন্দর 
বোঝাতে চেয়েছেন, ইংরেজী [1198 অর্থে ব্রাহ্মণ শব্ধ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। 
ব্রাহ্মণের হাতে ভারতবর্ষের ধর্মের চাবি রয়েছে, এমন কথাঁও মেনে নেওয়া চলে না। তা, 
ছাড়া ভারতবর্ষকে 17169671091) 0০080৮5 আখ্যা দেওয়াও অসঙ্গত। এই গ্রসঙ্গে 
রামেন্ত্নুন্দরের বক্তব্য হল, 71165৮এর অত্যাচারে ভারতবাসী হিন্দুরা ধর্মগত স্বাধীনতা 
থেকে বঞ্চিত, এরপ নির্দেশ অযৌক্তিক । তীর মতে, ব্রাক্ষণের অত্যাচারকে ভারতবর্ষের 
অবনতির মূল কারণরূপে নির্দেশ করা চলে না। কেন চলে না, তা” বোঝাতে গিয়ে প্রথমেই 
তিনি গরীষ্টানদের পুরোহিতের সঙ্গে আমাঁদের পুরোহিতের পার্থক্য কোথায় তা” স্পষ্টভাবে 
তুলে ধরেছেন। এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রহন্দরের সিদ্ধান্ত হল, পার্থক্য আকাশ-পাঁতাল। খ্রীষ্টান 


১. রামেন্্রহচ্মগের জামাত] শীতলচন্ত্র রায় সম্পাদিত 'নান! কথা'র প্রথম সংস্করণে (১৯২৪) এই প্রবন্ধটি 
স্থান পা নি। তবে যম্পাদক 'নিবেদন'-এ এর কথ! উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন, সন্ধান না পাবার ফলেই 
এই রচদাটি 'নান। কথা'য় সংকলন করা সম্ভবপর হয় নি। বঙ্গীয় দাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত এবং 
ব্রজেলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস সম্পাদিত রামেন্্র রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে এই প্রবন্ধটি 
স্থান গেয়েছে। 


১২৮ পথিকৃৎ রামেন্সুন্দর 


পুরোহিতের মতে! এদেশে পুরোহিতের সমাজসম্মত কোনো! পদ নেই। সত্য বটে, ব্রাক্ষণরা 
সমাজের সম্মতিক্রমে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ মাত্রই পুরোহিত নন। বাঁজক 
্রাহ্মণর! অন্ধ ব্রাহ্মণের চেয়ে বেশী সামাজিক সন্মান পান না; বরং শান্ত্রজ্জ অধ্যাপক 
ব্রাহ্মণের সম্মান যাজক-ব্যবসায়ী পুরোহিত ব্রাহ্মণের চেয়ে অধিক। খ্রিষ্টানদের দেশে 
পুরোহিত বা! গ্রী্ট কোনো সমাজসম্মত প্রতৃশক্তি কতৃক নিযুক্ত হয়। সেখানে যে ব্যক্তি 
একের পুরোহিত, সে অন্তের কাছেও পুরোহিত। কিন্তু আমাদের দেশের কোথাও এ 
ধরনের গ্রভৃশক্তি নেই। হিন্দু সমাজে পোপ নেই, চার্চের অধ্যক্ষ নেই; সকলেই এখানে 
স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কাজেই এ সমাজে পুরোহিত সমাজ থেকে বা কোনো! প্রতুশক্তি থেকে 
নিযুক্ত হন না। আমাদের দেশে যিনি আমার পুরোহিত, তিনি 'অন্তের পুরোহিত নন। 
অন্যান্ত দেশের মতো আমাদের দেশে ০1105 ও 1৪৩-_এই ছুই সম্প্রদায় নেই। ব্রাহ্মণ 
মাত্রেই এখানে 17519%0 7 016105708, নন। এ দেশে যে কোনো ব্রাহ্মণ যে কোনো 
ব্যক্তিকে যখন খুসী যজমানরূপে গ্রহণ করতে পারেন; আবার যে কোনো যজমান যে কোনো 
্রাহ্মণকে খুসীমত পুরোহিতরূপে গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ, রামেন্ত্রস্নন্দর দেখাতে 
চেয়েছেন, পুরোহিত-যজমানের সম্পর্কের মধ্যে এদেশে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা নেই, 
স্বাধীনত! খর্ব করার কোনোরপ প্রচেষ্টা নেই। কারণ, গ্রীষ্টানদের মধ্যে পুরোহিতের সমাজ-. 
প্রতিনিধিত্ব আছে ; কিন্তু এ দেশের পুরোহিত কোনো সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। 
তিনি কেবল তার যজমানেরই প্রতিনিধি। সেই যজমান কোনো একজন বিশেষ ব্যক্ি 
হতে পারে, এক গৃহস্থ পরিবার হতে পারে । কিংবা অনেক পরিবার হতে পারে। এইভাবে 
হিন্দু ও খ্রীষ্টান সমাজের পুরোহিতের তুলনামূলক আলোচন! করে রামেন্ত্স্ন্দর এখানে তীর 
বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রসঙ্গত: তিনি ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্মের ব্যাপারে উভয় সমাজের 
পার্থক্যের মূল সুত্রটিকেও অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যথার্থই বলেছেন, শ্রীষ্টানদের 
দেশে গৃহস্থ মাত্রই পুরোহিতের মধ্যস্থতা দ্বারা উপাস্তের সম্মুখীন হন। দেবতার নিকট 
তাদের পূজা পৌছে দেবার সময় মধ্যস্থ চাই। কিন্তু আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ-শৃত্র-বৈশ্ত 
নিবিশেষে যে কোনো! ব্যক্তি পুরোহিতের সাহাধ্য ছাড়াও শ্বধর্ম পালন করে জীবন কাটাতে 
পারেন। নৈমিত্তিক ধর্ম-কর্ষের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন অনুযায়ী কেউ ব্রাঙ্মণকে ডাকতে 
পারেন ; কিন্তু না ডাকলেও অনুষ্ঠানের কোনো ক্রটি হয় না। অপর দিকে পাশ্চাত্য 
দেশে ব্যবস্থা অন্য রকম। সেখানে পাপ-পুণ্য বিচারের ভার পোপের উপর। পোপ যাঁকে 
পুণ্যের ছাড়পত্র দেবেন, পুণ্যলাভ শুধুমাত্র তারই ভাগ্যে ঘটবে। কিন্তু এ দেশে কোনো 
্রাহ্মণ বা কোনো পুরোহিতের এ ধরনের ছাড়পত্র দেবার অধিকার নেই। ভারতীয় হিন্দুদের 
ধর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে পোপের মতো কোনো ধর্মগুরু এদেশে বসে নাই । এদেশে 
মাহুষ মাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিজ নিজ কর্মের ফলভাগী। কর্মফল থেকে কেউ তাকে 
বঞ্চিত করতে পারে না । এদেশে মুক্তির দ্বার সকলের কাছেই অবারিত। গ্রীষ্টানদের 
351%86107 বোঝাতে অনেক সময় মুক্তি" শবটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রামেনরস্ন্দর এই 
ব্যাখ্যাকে যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, 991%86107 
বলতে পাপ থেকে মুজিলাভ মাত্র ; এর ফল ন্বর্গলাভ। যেব্যক্তি বিধান অন্ুযায়ী ষীন্তু- 
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্রীষ্টের শরণ নির্মেছে, একমাত্র সে-ই এই স্বর্গাঁভের অধিষারী। খ্রীষ্টান ছাড়া অগ্য কোনো 
ধর্মাবলদ্বীর পক্ষে 98158007 একেবারেই অনম্ভব । খ্রিষ্টানদের এই 981586107-এর 
সঙ্গে হিন্দুদের মুক্তির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে রামেন্হন্বরের বক্তব্য হল, হিন্দু-শাস্ত্রে 
মুক্তির পথ এ ধরনের বাধানিষেধে কণ্টকিত নয়। হিন্দুদের মুক্তির অর্থ যা'ই হোঁক, স্বর্গ 
প্রাপ্ধিই হোক আর সালোক্য বা সাযুজ্যই হোক, এখানে সকলেরই দ্বার অবারিত। ব্রান্ষণ- 
শৃত্রের বর্ণবিচার নেই এখানে, পুরোহিতের হাতে স্বর্গের চাঁধিকাঠি নেই । এ জমাজে যথাযথ 
উপায় অবলম্বন করলে সকলেই যথাসময়ে মুক্তিলাভ করতে পারে । আর কেবল হিন্দু নয়, 
হিচ্ছুসমাজের বাইরে আছেন যাঁরা, তারাও হ্বর্গনাভের বা! মুক্তিলাভের অধিকারী হতে পারেন। 

এইভাবে হিন্দু ও খ্রীষ্টান সমাজের পুরোহিতের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে রামেন্র- 
হুদ্দর এখানে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, 09৪৮ বলতে ব্রাহ্মণ বোবায় না, সকল ব্রাহ্মণই 
পুরোহিত নন। তাছাড়া এদেশের অবনতির জন্তে গৌড়ামীর অপবাদ দিয়ে ব্রাহ্মণদের দায়ী 
করা অযৌক্তিক । হিন্দুধর্মকে রক্ষণশীল প্রতিপন্ন করা অন্যায়। বরং গ্রষ্টানধর্মের তুলনায় 
হিন্দুধর্ম অনেক বেশী প্রগতিশীল । খ্রীষ্টানদের মতো পুরোহিতের মাতব্বরি নেই এদেশে । 
ধর্ম-কর্ষের অনুষ্ঠানে ব্যক্তির স্বাধীনতা এদেশে বরাবরই স্বীকৃত। ধর্মীয় আচার-আচরণের 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মানুষ পাশ্চাত্তদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন ও শ্মতন্ত্র। 


৮ 


উপরের আলোচনা! থেকে আমর! দেখেছি, কিভাবে রামেন্্রহুন্দর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচন! করে প্রাচা ভারতবর্ষের সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে 
তুলে ধরেছেন। এবার আমরা দেখব, বৃহত্তর জীবনধর্ম নিয়ে লেখা এবং সমাজ ও সংস্কৃতির 
পরিপোষক কোনো কোনে প্রসঙ্গেও রামেন্দ্রনু্দর কিভাবে ভারতের জীবনসাধনা ও সমাজ- 
সংস্াতিকে উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে নানা কথা'র "আমিষ ভোজন? (পুণ্য, বৈশাখ- 
জ্যৈঠ ১৩০৫ ) নামক প্রবন্ধটি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! যেতে পারে । এটি হল 
মানুষের আদিম জীবনধর্ম নিয়ে লেখা একটি অভিনব প্রকৃতির রচনা । আমিষ ভোজনের 
কর্তব্য-অকর্ভব্য নিয়ে অনেক দেশেই অনেক রকমের বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। উনবিংশ 
শতকের বাংলায়ও এ নিয়ে কম বাকৃ-বিতণ্ড হয় নি। কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই একদেশ- 
দর্নিতায় দুষ্ট । তাছাড়া এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ প্রাধান্ত দিয়েছেন 
বিজ্ঞানকে । আবার কারও আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে ধর্মাধর্মের প্রসঙ্গ । কিন্তু রামেন্্র- 
সুন্দর বিষয়টির বিচারে প্রবৃত হয়েছেন তিন দিক থেকে । শরীর-রক্ষার কথাকে উপলক্ষ্য 
করে তার আলোচনায় প্রথমে এসেছে বিজ্ঞানের বিষয়। তারপর এসেছে অর্থশান্ত্রের প্রসঙ্গ । 
সবশেষে ধর্মাধর্মের প্রসঙ্গ নিয়ে সুবিস্তূত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 
আলোচনা করে রামেকস্ছন্দর এখানে যে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, তা” হল এই যে, মাংস 
উদ্ভিদের অপেক্ষা পুষ্টিকর ; মাংস মানুষের নির্দিষ্ট থা্য ; তা? ছাড়া কৃষিজাত উদ্ভিদ কোনো 
সমাজের পক্ষেই যথেষ্ট ও প্রচুর নয়। স্থতরাং মানুষের প্রবৃত্তি মাংসের দিকে । মানুষ 
প্রাক নিয়মে জীবনরক্ষার জন্যে ও স্থাস্থ্যরক্ষার জন্যে মাংস ভোজনে বাধ্য । 


১৩০ পথিকৃৎ রামেন্্রহন্দর 


এরপর অর্থশান্ত্রের দিক থেকে আমিষভোজন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। 
এই পর্যায়ের আলোচনায় রামেন্্সন্দর নতুন কথ! কিছু বলেন নি বা নতুন কোনো দৃষ্টিকোণ 
থেকেও আলোচনায় এগোন নি; বরং প্রচলিত মৃতকেই গ্রহণ করেছেন। এব্যাপারে 
অর্থশীন্ত্রের প্রচলিত মত হল, জীবনরক্ষা যখন অত্যাবশ্তক ব্যাপার এবং স্বাভাবিক কারণেই 
পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যখন দরিদ্র এবং যত মানুষ আছে, তত খাচ্য নেই, তখন মাংস 
যেখানে সন্ত, মানুষ সেখানে মাংসই খাবে । সাধারণভাবে স্বীকৃত অর্থশান্ত্রের এই মতের 
বিরুদ্ধে এখানে রামেন্দরনুন্দর কোনোনপ যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করেন নি। 

যুক্তিতর্ক ও সন্দেহ-ংশয় এনেছে পরবর্তী প্রসঙ্গে__আমিষ আহার ধর্মসঙ্গত কি না, এ 
প্রশ্নের আলোচনায় । এ প্রসঙ্গে রামেন্্রহন্নরের বক্তব্য হল, মানুষ অভাবের তাড়নায় জীবন- 
রক্ষার জন্যে চিরকাল পশ্তমাংস ভৌজন করে আসছে। এক হিসেবে এতে অধর্ম নেই। 
অ।মাদের পূর্বপুরুষেব৷ আর সব মানুষের মতই নির্ধিকারচিত্তে মাংস ভোজন করতেন। 
কেননা এই হুল প্রক্কৃতির ব্যবস্থা; এবং এ ব্যবস্থাই মান্গষের প্রাচীন ধর্ম। প্রাচীন যুগে 
দেবতার প্রীতির জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র পশুবলি দেওয়া! হত। বৈদিক যজ্ঞেও পশুবলির বিধান 
আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতবাসীদের অনেকেই জীবের প্রতি দয়াপরবশ হলেন । এই 
প্রঙ্গে রামেন্ুন্দরের বক্তব্য হল, এদেশে জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মেই 
হয়েছিল ; কারণ শন্ত-স্টামল! ভারতভূমিতে কৃষিবৃত্তিপরায়ণ আর্ধদের আর তেমন জীবহিংসার 
প্রয়োজন হয় নি। ফলে ধর্মপ্রবৃত্তি অন্তঃকরণে নতুন ভাবের উদ্বোধন করল। নকলের 
মনে এখনও যে সেই ভাব জাগে নি, তার কারণ, দয়াবৃত্তিকে ধর্ম বলে গ্রহণ করার সময় 
এখনও আসে নি। তবে রামেন্্রনুন্দর এ ব্যাপারে আশাবাদী । তার দৃঢ় ধারণা, মানুষ 
বিজ্ঞানবলে একদিন এমন বলিষ্ঠ হবে, যে দিন আর নিষ্ঠুর হিংসার প্রয়োজন হবে না, ষে দিন 
সমগ্র পৃথিবীতে অহিংস! পরম ধর্ম বলে গৃহীত হবে। রামেন্রন্থন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, 
মানুষের জ্ঞান ও শক্তির অভাবের জন্যই অহিংসা' আজও পরম ধর্ম বলে গৃহীত হয় নি। 
আজও তাই মাস্থষকে আদিম হিংসাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কেননা, আজও মানুষ 
ক্ষুধার্ত, দুর্বল এবং প্রকৃতি কর্তৃক বঞ্চিত। অতএব জীবহত্যা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে 
আমিষাশীদের অহিংসাধর্ষের উপদেশ দিতে গেলে আজ-তা৷ ফলপ্রদ হবে ন! বলেই রামেন্র- 
সুন্দরের ধারণা । 


৩ 


উপরের আলোচনা থেকে দেখ! গেল, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর দিকে লক্ষ্য রেখে রামেন্্র- 
হুন্দর কিভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। 
কিন্তু মনে যেন রাখি, আন্তর্জাতিক নয়, জাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে নিয়েই রামেন্্হন্দর 
বেশী ভেবেছেন। সে কারণেই তাঁর বন্ছ বিক্ষিপ্ত রচনায় শ্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস-রচনার 
প্রবণত। দেখা যায়। ্বর্দেশের ষথাষথ ইতিহীস-রচনার আবশ্তকতা সম্বন্ধেও তার আগ্রহ 
প্রকাশ পেয়েছে বু রচনায়। অনেক জায়গায় আবার দেখি, তিনি নিজেই শ্বদেশ ও 
্বজাতির খুটিনাটি ইতিহাস-রচনায় ও পুরাতত্ব-অঙ্থসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রসজে 


স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি ১৬১ 


গ্রথমেই ১৩৯৬ সালের ওয় সংখ্যা সাহিতা-পরিষৎ'পত্রিকায় প্রকাশিত “একখানি গ্রাটীন 
গলির শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা ঘেতে পারে। এই প্রবন্ধে ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন 
তারিখের একটি দলিলের মর্মকথা বর্ণনার পর মূল দলিলটি প্রকাশিত হয়েছে। দলিলটি 
স্বকীয়! ও পরকীঘ্! ডজনকে কেন্দ্র করে লেখা । একই বিষয় নিয়ে রচিত অন্য এক তারিখের 
আর একটি দলিল রামেন্দ্ুন্রের হাতে এসেছিল। এ দলিলটি 'আর একখানি প্রাচীন 
দলিল এই শিরোনামায় ১৩০৮ সালের ১ম সংখা! সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

এ ছাড়া ছোটখাট পুরাতাত্বিক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়েও রামেন্্রসূন্দরের ইতিহাস-নিষ্ঠার 
প্রিচয় পাওয়া যায়। “রাঙ্গামাটি বা! কর্নস্থবর্ণ” ১৩০৭ সালের ৪র্থ সংখ্য। সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সুলিখিত পুরাতাত্বিক প্রবন্ধ । মুশিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার 
অন্তর্গত রাঙ্গামাটি গ্রামটিই যে প্রাচীন কর্ণসবর্ণ রাজ্যের রাজধানী, এই প্রবন্ধে রামেন্্রসুন্দর 
তা' গ্রতিপন্ধ করতে চেয়েছেন; এবং এ ব্যাপারে তিনি সাহায্য নিয়েছেন দীঘাপতিয়ার 
রাঁজবংশধর শরৎকুমার রায় সংগৃহীত একটি হিতোপদেশ বিষয়ক পু'থির। এ ছাড়া “পুগুরীক 
কুলকীত্বিপঞ্জিকা” (১৩০৭ ) রচনা করেও রামেন্্হন্দর স্ববংশ ও শ্বধর্মনিষ্ঠার এবং ইতিহাঁস- 
প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। পুগ্রীককুলকীত্তিপঞ্জিক৷ হল একটি গৃহস্থবংশের ইতিবৃত্ত । 
রামেন্্রহন্দর এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সবিতা রায় রাজ 
মানসিংহের সময়ে পশ্চিম থেকে এসে এদেশে বাপ করেন। তারপর তিন শত বৎসরের 
অধিককাল ধরে তীর বংশধরেরা নান! ধরনের সদাচার ও লোকসেবা ক'রে স্থানীয় সমাজে 
গ্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। পুণ্তরীক বংশীয়ের নানা হিতকর কার্ধে অংশ গ্রহণ ক'রে 
জনসাধারণের সম্মান লাভ করেন। প্রধানত: এ কারণেই রামেন্্রন্ন্দর এই বংশের ইতিবৃত্ত 
রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে এর পিছনে আরও বৃহত্তর আদর্শ বোধ কার্ধকরী ছিল 
বলে মনে হয়। মনে হয়, স্বদ্দেশ ও ম্বজাতির ইতিহাস রচনার আকাজ্ষাই তাকে এই কাজে 
অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। পুগুরীককুলকীততিপঞ্জিকার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 

“শুনিতে পাওয়৷ যায়, অন্যান্য দেশে অতি ক্ষুদ্র গ্রামেরও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া 

যায়; ক্ষুদ্র গৃহস্থ পরিবারও আপনার ইতিবৃত্ত সযত্বে রক্ষা করিয়া! স্পর্ধা বোধ করে। 

খাঙ্গালাদেশে সে রীতি নাই।” 
অতএব, অকুষ্টিতচিত্তে বলা চলে, এই বংশপঞ্জী রচনা করে রামেন্সন্দর ইতিহাসবিমুখ 
বাঙ্গালী জাতিকে স্বদেশ ও দ্বজাতির ইতিহাস-রচনায় অনুপ্রাণিত করে গেছেন। 

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বনু প্রবন্ধে ও অভিভাষণে রামেম্তরনুন্দর ব্বদেশ ও 
স্বজাতির ইতিহাস-রচনার আবশ্যকতা! সম্বন্ধে স্চিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার 
কোথাও ব৷ তিনি ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস-রচনার উপাদান নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'ভারবর্ষের ইতিহাস; (ভাগ্ার, শ্রাবণ ১৩১২) শীর্ষক প্রবন্ধটি 
উল্লেখ কর! যেতে পারে । এখানে রামেন্্স্ন্দরের বক্তব্য হল, ভারতবর্ষের ইতিহাস মূলত; 
রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাঁস নয়, তা" হল সমাজতন্ত্রের ইতিহাস। ভারতবর্ষের প্রাচীন লাহিত্য- 
রাঁশির মধ্যেই এই সামাজিক ইতিহাস-রচনার উপাদান ছড়িয়ে আছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে 
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আমাফের সেই উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। তাই বলে রাষ্ট্রতম্বের ইতিহাসকে একেবারে 
উপেক্ষা করলে ভারতবর্ষের ইতিহাসও য্থাফথভাবে রচিত হতে পারে না। কেন পারে না, 
তা” বোঝাতে গিয়ে রামেনসন্নর স্থপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের রাজার সঙ্গে গ্রজার বিশেষ 
ধরনের যোগনুত্রটির কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এ দেশের বাজ! ধর্মের সংস্থাপক 
যেমন নন, তেমনি নন ব্যবস্থাপকও। কিন্তু রাজা ধর্মের রক্ষাকর্তা ; এ কথ! শান্ত্েও হ্বীকৃত 
হয়েছে। অতএব, ভারতের বাষ্ট্রতন্র থেকে সমাজতন্ত্রকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা চলে ন7 
এই হল রামেম্ত্রহন্দরের অভিমত। 
আমাদের দেশের ইতিহাসের বৈশিষ্টা-নির্ধারণে যেমন, উপকরণ-সংগ্রহেও তেমনি 
রামেন্্ন্দরের অকৃত্রিম আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । এই প্রসঙ্গে রাজসাহীর বলীয়-সাহিত্য- 
সন্মিলনে প্রদত্ত তার অভিভাষণটি বিশেষভাবে ম্মর্ণীয়। ১৩১৫ সালের ১৮ই মাঘ আচার্য 
্রফুল্পচন্ত্র রায়ের সভাপতিত্বে এ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বাঙ্গালী জাতির 
উৎপত্তি-তত্ব নিরূপণের জন্য উত্তরবঙ্গ থেকে উপকরণ-সংগ্রহের উদ্দেশ্টে তিনি উপস্থিত 
শ্রোতৃমগ্ুলীর কাছে অনুরোধ জানান। বাঙ্গালীর ইতিহাস-রচনার আবশ্যকতা ও বলীয় 
সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্ট নিয়েও এখানে আদর্শনিষ্ঠ আলোচনা আছে। অভিভাষণের এক 
জায়গায় রামেন্্নুন্দর বলেছেন, 
আমাদের পূর্বপুরুষের! দেশের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্ত ইতিহাসের 
প্রচুর উপকরণ এখনও দেশের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে 
উপকরণ সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে দেশের ইতিহাস আবিষ্কৃত 
বে। 
স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস-রচনার জন্যে রামেন্ত্রহন্দ্রের এই একাস্তিক আগ্রহ 
জাতীয়তাবোধ থেকে উদ্ধদ্ধ। এ অভিভাষণেরই অপর এক জায়গায় বলা 
হয়েছে, 
এই ইতিহাস সংকলনে সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়। আমর! অতিথি ও ভিক্ষুকরূপে আপনাদের 
দ্বারদেশে আজ আঘাত করিতেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলন যেথায়, যে জেলায় উপস্থিত 
হইয়া গৃহস্থের দ্বারে করাঘাত করিবে, তখন সেই দ্বারে ্রাড়াইয়া আমরা আমাদের 
প্রার্থনা জানাইব। সকলের সমবেত চেষ্টায় আমাদের, অর্থাৎ এই নবজীবনের ম্পন্দনে 
স্পন্দমান বাঙ্গালী জাতির, জাতীয়তার মূল উৎস আবিষ্কৃত হইবে ও ইহার মূল ভিত্তি 
প্রকাশিত হইবে। সেই উৎস হইতে ধারাসেচনে ক্রমশঃ পু্টিলাভ করিয়া! আমাদের 
জাতীয়তা কলনাঁদিনী ল্লোতম্বতী তরঙ্গিণী পন্মার প্রাবুট.কালের বিপুল কায় ধারণ করিবে, 
সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হৃইয়া আমাদের জাতীয় ভাবের স্থরম্য হন্্য গগনমূলে 
উঠিয়া আমাদিগকে আশ্রয়'দিবে। 
স্বজাতির ইতিহাস-রচনার আবশ্তকতাকে কেন্ত্র করে রামেন্হন্দরের দেশপ্রেম ও 
জাতীয়তাবোধ অপর কোনো কোনো অভিভাষণেও সুম্পষ্ট | এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত আচার্য ত্রিবেদীর অভিভাষণের অংশবিশেষ স্মরণ করা 
যেতে পারে। সম্মেলনটি ভাগলপুর সহরে ১৩১৬ মালে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 
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'রমেশ-ভবনঃ১ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্্মন্দর 
বলেছিলেন, 
আমরা আমাদের বজভূমির সহিত পরিচিত হইতে চাহি। ধীহার অঙ্কে আমাদের 
কৃতিকাগৃহ ও ধাহার ক্রোড়ে আমাদের শ্মশান, ধাহাকে জননী বলিয়া ডাকিয়া আমরা 
প্রাণের তিয়াষ মিটাইতেছি, তাহার সহিত অস্তরজ্গভাবে আমর! পরিচিত হইতে চাহি । 
এই অভ্ভিভাষণেরই অপর এক জায়গায় রামেন্্ক্ন্দর দৃগ্তক্ঠে বলেছেন, শ্বজাতির 
ধ্যান-ধারণা ও ইতিহাসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় না ঘটলে আমাদের জাতীয়তাবোধ ও 
দেশপ্রেম জাগতে পারে না। বহুযুগ সঞ্চিত জাতীয় দুঃখ-দৈম্তকে দূর ক'রে জাতীয়তার 
উৎস-সন্ধান করতে হলে স্থকঠোর সাধনার প্রয়োজন । রামেন্্রনুন্দরের ভাষায়, 
যে স্বজাতির সহিত অস্তরঙ্গভাবে, একা'তুভাবে পরিচয় ব্যতীত আমাদের জাতীয়তা 
বুদ দের স্তায় অলীক পদার্থে পরিণত হইবে, সেই ন্বজাতির সম্বন্ধে, সেই শ্বজাতির ঘরের 
কথ! ও বাহিরের কথ সম্বদ্ধে আমরা কতটুকু সন্ধান রাখি? 
সন্ধান রাখি না, কিন্তু এখন হইতে সেই সন্ধান রাখিতে হইবে । আমার বিবেচনায় 
সেই সদ্ধানের জন্তই আমরা দল বীধিয়! এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ভাগীরঘীর উৎ্স- 
সন্ধানের জন্য ভগীরথকে যেমন তপস্া! করিতে হইয়াছিল, আমাদের জাতীয়তার উৎস- 
সন্ধানের জন্য তেমনি কঠোর তপস্তার সময় আসিয়াছে; যুগান্তরের সঞ্চিত আব্জন! 
ও পাপপক্ক যদি ধুইয়া ফেলিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই তপস্যায় প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে; 
এখানে উল্লিখিত তপস্যা যে জাতির যথার্থ ইতিহাস-রচনার তপস্া অভিভাষণের পরবর্তী 
অংশে তা! বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয়দের ইতিহাস- 
বিমুখতার কথা রামেন্্রহন্দর অন্যত্রও বলেছেন। বিনয়কুমার সরকার প্রণীত 'এতিহাসিক 
প্রবন্ধে'র ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছেন, “অন্য দেশে যাহাকে ইতিহাস বলে, এ দেশে তাহা 
নাই। অতীতের তত্ব এ দেশ রাখিতে চাহে না । 


৪ 


এদেশীয়দের এই ইতিহীস-বিমুখতাকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই রামের 
সুন্দর চেয়েছিলেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীর সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও 
সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচন| করতে। দেশীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কোনো কিছুকেই 
উপেক্ষা করেন নি তিনি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেশীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়েও সশ্রদ্ধ আলোচনা 
করেছেন। আলোচন| করেছেন দেশীয় কোনো কোনে দেব-দেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে । উদাহরণ 
হিসেবে “গণেশপুজা? ( বঙ্গদর্শন, ফাল্ুন ১৩১৯ ), গণেশ প্রসঙ্গ” ( বলগদর্শন, চৈত্র ১৩১ ) ও 
গ্রামদেবত।” (সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৩১৪) শীর্ষক প্রবন্ধ তিনটির উল্লেখ 
কর! যেতে পারে। 

১। রমেশ-ভবন” এই শিরোনামায় এই অভিচ্াষণটি ১৩১৬ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সাহিত্য'*পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । 


১৩৪ পথিকৃৎ রামেন্ত্রসন্দর 


পঞ্চম ও হষ্ খুষ্টাবের বহু পূর্ব থেকে গণপর্তি আমাদের দেশে পুজা পেতেন; খখেদ- 
সংহিতা এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাঁজ্জিকী উপনিষদ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে 
রামেন্্হন্দর 'গণেশ পুজার একথা প্রতিপন্ন করেছেন। “গণেশ প্রসঙ্গে দেখি, পুরাতত্বের 
বিচারে রামেন্হন্দর বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালী অনুসরণ করেছেন। * 'গ্রামদেবত/ শীর্ষক 
প্রবন্ধে জ্েমো-কান্দি নামক গ্রামের গ্রাম্য দেবতার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে 
জেমো-কান্দির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রবন্ধটির ভূমিকা হিসাবে উপস্থাপিত। 


৫ 


এই জেমো-কান্দির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে 'ব্গলক্্ীর ব্রতকথা? (এপ্রিল ১৯০৬ ) রচনার 
ইতিহাম। এই রচনাঁটির এবং এই শ্রেণীর অপরাপর রচনার বৈশিষ্ট্য হল, রামে্স্ন্দরের 
প্রদীপ্ত ্বদেশপ্রেম । 

'বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা' রচনার একটি ইতিহাস আছে। বঙ্গ-্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্ে 
জেমো-কান্দি গ্রামের পাঁচ শতাধিক নরনারী রামেক্্সন্দরের মায়ের আহ্বানে তাদের বাড়ীর 
বিষ্ু-মন্দিরের আঙ্গিনায় সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে রামেন্ত্ন্ন্দরের কন্তা গিরিজা দেবী 
বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা? পাঠ করেন। 

দেশপ্রেমিক রামেক্্হুন্দরকে ধারা জানতে চান, 'বঙ্গলক্মীর ব্রতকথা» পাঠ করতে 
অন্থরোধ করি তাঁদের। কী ভাষার প্রনাদগুণ, কী উদাত্ত ভাব, কী একনিষ্ঠ শ্বাদেশিকতা, 
সব দিক দিয়েই এই রচনাটি রামেন্ত্র-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন | 

গঙ্গাবিধৌত শন্তশ্তামলা বাংল! দেশের বন্দনা দিয়ে বঙ্গলক্্মীর ব্রতকথ! সথরু। তারপর 
বল! হয়েছে, কলিযুগে অধর্যাচার থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে আদিশূরের চেষ্টার কথ!। 
পরবর্তী অংশে লক্ষণ মেনের আমলে বাংলায় মুসলমানের আগমন ও সাম্প্রদায়িক 
দা্গা-হাঁজামার কথা বলা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্যে হোসেন 
শাহ যে চেষ্টা করেছিলেন, তা'রও বর্ণনা আছে এখানে । আর আছে শ্রীচৈতন্যের 
আবির্ভাবের কথা | তকে কেন্দ্র ক'রে হিচ্দুমুসলমানে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের প্রসঙ্গ । 
ব্রতকথার পরবর্তী অংশে বল! হয়েছে, আলমগীরের রাজত্বকালে কীভাবে বাংলায় আবার 
'অশাস্তি দেখ! দিল; কীভাবে সুরু হল বর্গার হাঙ্গামা। তারপর ইংরেজদের আগমন ও 
বাংলা অধিকারের কথা, তাদের শোষণ-শাসনের কাহিনী এবং বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতা ও 
অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তির কথা অপরূপ সহজ-্বন্দর ভাষায় বণিত। তারপর ইংরেজদের 
চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবার কীভাবে ভেদাভেদ ও কলহ স্থুরু হল, সে কথা বলা 
হয়েছে। এই অবধি ইল ব্রতকথার ভূমিকা-পর্ব। এরপর এসেছে মূল প্রসঙ্গ) বিদেশী 
ইংরেজদের চক্রান্তে বঙগভঙ্গের উদ্যোগ এবং বাঙ্গালীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করার 
ছুরভিসদ্ধির কথা। এই কথার পৃষ্ঠপটেই বাঙ্গালীর একতার কথা বলা হয়েছে। বলা 
হয়েছে, বাঙ্গালী যে জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ হল, পরান্করণ ভূলে ন্বার্দেশিকতার দীক্ষা নিল, 
সে কথা। এই প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত, বাঙ্গালী সেদিন এক্যবদ্ধ হয়েছিল বলেই 
বঙ্গভঙ্গকে রোধ কর! সম্ভব হয়েছিল । ১৩১২ সালের ৩*শে আশ্বিন, বাংলার মেয়েরা 


হ্বঙেপ, সমাজ ও সংস্কৃতি ১৩৪ 


অরদ্ধন-ব্রত পালুন করেছিল। সেদিনই হয়েছিল রাখীবন্ধন উৎসব। তারপর বঙ্গলক্দদীর 
আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে এবং স্বজাতিগ্রীতি ও আত্মনির্ভরশীলতার শপথ গ্রহণ করে ব্রতকথা 
শেষ হয়েছে। ১৩১২ সালের ৩*শে আশ্বিনের *অরম্ধন ও রাখীবন্ধন উতনবকে 
রামেজনন্দর একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। প্রতি বৎসর এই দিনে, 
শাস্ত-শুত্র অনাড়ম্বর পরিবেশে এই উৎসব হবে এবং এ থেকে বাঙ্গালী শ্বাদেশিকতার দীক্ষা 
নেবে, এই ছিল তার ইচ্ছা। নীচে 'বঙ্গলন্্মীর ব্রতকথাঃর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল। 
বন্দে মাতরম্‌। বাঁউল! নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা 
মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হয়ে মা পূর্ব- 
বাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ কর্ুলেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। 
শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান কর্লেন। 
বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাঁদেশ জুড়ে বস্লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ 
করতে লাগলেন । ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। 
তাতে রাজহংস খেল! করতে লাগল । লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভর! গরু, 
গাল-ভর! হাসি হল। লোকে পরমন্থখে বাস করতে লাগল। 
এমন সময় মর্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্মকর্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাঙ্মণ-সজ্জনে 
অনাচারী হল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী 
চঞ্চল! ; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন- হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে 
বুঝি বাঙ.ল! ছাড়তে হ'ল। 
কীরূপ সহজ-সুন্মর চলিত ভাষায়, সর্বসাধারণের বুঝবার উপযোগী করে রামে্জসন্দর 
“বঙ্গলক্্মীর ব্রতকথাঃ লিখেছিলেন, তা” এই উদ্ধতাংশটি থেকেই স্পষ্ট হবে। 


ত্বদদেশ ও সমাজ বিষয়ক কোনে! কোনো রচনায় আমাদের সামাজিক দৌক্রটি 
প্রতিকারের উপায় নিয়ে রামেন্রহুন্দর সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন । এই প্রসজে “ব্যাধি 
ও প্রতিকার" (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪) শীর্ষক প্রবদ্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
১৩১৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “ব্যাধি ও প্রতিকার নামক 
প্রবন্ধটি পড়ে রামেন্দ্রহন্দর এই রচনাটি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ তার প্রবন্ধে দেশের লোককে 
স্বাবলম্বী হয়ে কাজে নামবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। অপর দিকে ইংরেজ-শাসিত 
তৎকালীন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে রামেন্রনন্দর প্রশ্ন তুলেছিলেন, কাজ করবার সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা আমাদের আছে কি? এই প্রবন্ধে রামেন্সুন্দরের মূল বক্তব্য হল, পরের উপর 
কর্মের ভার অর্পণ করায় অথব! পরে আমাদিগকে কর্মভার থেকে অব্যাহতি দেওয়ায়, আমরা 
যে কেবল কর্মক্ষমতা ও কর্মপটুতা হারিয়েছি, তা? নয়; আমর! কর্মে প্রবৃত্তি পর্বস্ত হারাতে 
বসেছি। আমাদের বর্মেক্জরিয়ের পরিচালক পেশীগুলিই যে কেবল জড়ত্ব গ্রাপ্ত হয়েছে, তা! 
নয়) আমাদের '্ায়যন্ত্র পর্যস্ত বিকৃত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই অসহায় ও পঙ্গু 
অবস্থা থেকে তৎকালীন সমাজ্জজীবনকে মুক্ত করারও পথ-নির্দেশ করেছিলেন রামেন্্রথন্দর | 
বলেছিলেন, ভাবের বৈছ্যাতীপ্রয়োগে সেই পক্ষাঘাত দূর কর! আবশ্তক। এই ভাব হচ্ছে 


১৬ পথিকৃৎ রামেজ্রহলার 


জাতীয় ভাব। এরই অনুপ্রেরণায় মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, অসাধ্য সাধন করে। সমাজে 
জাগে নৃতন প্রাণের প্রবাহ। 
৬. 

কিন্তু মনে যেন রাখি, আমাদের সমাজের বাস্তব-সমন্তা! সন্থন্ধে রামেন্ত্রহুদ্দর কোনো" 
দিনই উদ্দাসীন ছিলেন না। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর ইংরেজী সভ্যতার আকশ্মিক 
আঘাত কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সি করতে পারে, তা” নিয়ে তিনি বরাবরই ভেবেছেন। 
বরাবরই তিনি চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমাজবিজ্ঞানের মূল হুত্রগুলোকে বোঝাতে। 
সে কারণেই জীববিজ্ঞানের প্রয়োগ করে সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলোকে ব্যাখ্য। 
করেছেন। সমাজবিজ্ঞান ব্যাখ্যায় জীববিজ্ঞানের সুত্র প্রয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ “বিচিত্র 
প্রসঙ্গ--২য় পর্যায় (১৩৩৪ )। তবে সাহিত্য-সাধনার প্রাথমিক পর্বেও যে রামেন্্রহন্দর 
অনুন্নপ রীতিতে সমাজবিজ্ঞান আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন, তার প্রমাণ পাই “বৈদেশিক 
সভ্যতা, ( নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯৪ ) শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলে । দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে রামেন্্রস্ন্বরের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার প্রকাঁশ এই প্রবন্ধেই প্রথম দেখা গেল। তবে 
রামেন্্সন্দরের দৃষ্টি তখনও বৈদিক সভ্যতার প্রতি আকর্ষিত হয় নি। দর্শনের কুয়াশাচ্ছ 
বন্ধুর পথে তখনও যাত্রা সরু করেননি তিনি। এ প্রবন্ধে তার দৃষ্টি তাই পুরোপুরি 
বৈজ্ঞানিকের। তাই বৈদেশিক সভ্যতা আমাদের গ্রহণীয় কি না, এ প্রবন্ধে তা' নিয়ে 
আলোচন! করতে গিয়ে বিবর্তনবাদের সাহায্যে তিনি তার নিজমতকে সমর্থন করবার চেষ্টা 
করেছেন। দেখিয়েছেন, গ্রাণিশরীরের ক্রিয়া যে ষে সাধারণ নিয়মে সম্পাদিত হয়ে থাকে, 
সমাজ-শরীরও সেই সেই নিয়মের অন্ুযামী । আলোচ্য প্রবন্ধে জীবদেহের সাতাট নিয়ম 
ব্যক্ত করেছেন রামেন্্রহন্দর । সমাঁজদেহের উপরেও যে এই নিয়মগ্ুলে! অক্ষরে অক্ষরে 
খাটে, তা” কিছু সংখ্যক উদ্াহরণের সাহায্যে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; এবং ব্যাখ্যার 
শেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাঃ হল এই যে, কাঠিন্ত ও তারলোর সমবায়েই 
জীবশরীর ও সমাজশরীর গঠিত হওয়া! আবশ্যক ; পরিবর্তনের একান্ত অভাবও বিকাশের 
অন্তরায়। কিস্ত পরিবর্তন যদ্দি ধীরগতিতে আসে, তবেই বিবর্তন ও বিকাশ। 
পরিবর্তনের বেগ প্রবল হলেই ভবিষৎ আশঙ্কাজনক ; অর্থাৎ, বৈদেশিক সভ্যতার তরঙ্গ 
প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ভিত্তির উপর যে আঘাত করছে, তা+ থেকে যদি আকম্মিক 
পরিবর্তন আসে, তবেই শঙ্কার কথা। 

রামেন্্হন্দরের সাহিত্য-সাধনার মধ্যযুগে দেখি, সমাজতত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় 
শুধুমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছেন ন! তিনি, দেশীয় সাহিত্য, দেবদেবী, ধর্ম-কর্ম এমন কি 
লোকসাহিত্যের মধ্য থেকেও আলোচনার উপকরণ সংগ্রহের জন্ত সচেষ্ট হচ্ছেন। 'ব্রত- 
কথা'র ( ১৩১৯) ভূমিকায় লিখেছেন, 

ব্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের সম্কলনকার্ধে এই ব্রতকথাগুলির স্থান কত উচ্চে, তাহা 

এখনও সম্যক্ভাবে আলোচিত হয় নাই । ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এইরূপ সম্কলন 

প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর গ্রাম্য-সাহিত্যের পুসহকারে বাঙ্গালার সমাজতত্বের 

বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ গ্রশস্ত হইবে। 


ঘদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি ১৩৭ 


রামেন্ত্রসাহিতা-সাধনার একেবারে শেষ-পর্বে দেখি, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির 
ইতিহাসের পটভূম্নিকায় বৈজ্ঞানিকের চশম! চোখে পরে সাহিত্যিক-দার্শনিক রামেজুহন্দর 
সমাজতব নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করছেন। রামেন্দ্রমনীযার এই বিশ্ময়কর দিকটি 
বোঝাতে গিয়ে আমরা! “বিচিত্র গ্রসঙ্গ--২য় পর্যায়” নিয়ে আলোচনা করব। ভারতবর্ষের 
ইতিহাস, বিশেষ করে সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে রামেন্্রন্দরের অনেক কথ! বলবার ইচ্ছে 
ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস-চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন 
জাতির ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্বও তিনি ত্বীকার করতেন। ইতিহাস- 
চর্চার ক্ষেত্রে নিজন্থ এই বিশ্বাস ও অভিক্ণচি অনুযায়ী তিনি বিপিনবিহারী গুপ্তের সঙ্গে 
কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেন। কিন্ত আলোচনা শেষ হবার পূর্বেই 
রামেন্তন্দরের মৃত্যু হয়। তবে সমাজ ও ইতিহাসের যে যে বিষয় নিয়ে রামেন্ত্মন্দর 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, বিপিনবাবু সেগুলে! লিখে রাখেন। পরে সেই আলোচনা 
«বিচিত্র প্রসঙ্গ--দ্বিতীয় পর্ধায় নামে ১৯২৭ খ্রীষ্টাবে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। 

বিচিত্র প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায় অসম্পূর্ণ প্রকৃতির রচনা । কারণ, আগেই বলেছি, এই 
পর্যায়ের আলোচনা শেষ হবার পূর্বেই রামেন্্রহুন্দর পরলোকগমন করেন। ভারতীয় 
সমাজের যে স্বাতন্ত্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, তুলনামূলক আলোচনার পর সে 
সম্বন্ধে কোনোরূপ সিদ্ধান্তে রামেন্্রহুন্দর পৌছুতে পারেন নি। সামাজিক ও রাষ্্ীয ইতিহাস 
আলোচনার মাঝপথেই তার মৃত্যু হয়। অতএব, এ পর্যায়ের বিচিত্র প্রসঙ্গে বৈচিত্র্যকে 
পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করা সম্ভব নয়। বৈচিত্র্যের খত্ডিতাংশ নিয়েই পাঠককে এখানে 
পরিতুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু তা” সত্বেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাঁস আলোচনা প্রসঙ্গে 
রামেন্্রন্ন্দর এখানে যে বৈজ্ঞানিক দুষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, একদিকে সমাজবিজ্ঞান ও 
নৃতত্ব এবং অপরদিকে রাষ্টরতত্ব, জীববিজ্ঞান ও ইতিহাসে তিনি যে পাণ্ডিত্য ও সুস্থ জীবন- 
দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলার মননধর্মী সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে তা” এক ম্মরণীয় 
সম্পদ | 

বিচিত্র প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়ের প্রথম প্রসঙ্গটি হল জীববিজ্ঞান। রামেন্দনন্দর এখানে 
সমাঁজতত্বের আলোচনায় জীববিদ্ার আশ্রয় নিয়েছেন । সমাজকে যন্ত্রব্ধ 0:2871590 
9৮806079 বলে ধরে নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচন! করেছেন। সমাজ যে জীবন্ত, 
গোড়াতেই একথা মেনে নিয়ে তিনি এখানে আলোচনায় এগিয়েছেন। আলোচনা সুরু 
হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র ট্র্যাজেডীকে কেন্দ্র করে। গোরা আসলে এক আইরিশ- 
ম্যানের ছেলে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে এক নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্ষণের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিল। 
নিজেকে সে ব্রাঙ্গণ বলেই বরাবর জানত। হিম্দু-সমাজের আচার-আচরণের প্রতি তার 
ছিল গভীর শ্রদ্ধা । কিন্তু যেদিন গোরা তার বংশপরিচযন জানল, সেদিন তার জীবনের 
ভিতিমূলই শিথিল হয়ে পড়ল। সে জানল, হিন্দুসমাজে তার কোনো স্থান নেই। 
রামেন্্রন্দরের বক্তব্য, গোরার এই ট্র্যাজেডী আধুনিক হিন্দুমমাজের একটা বড় সমস্যা । 
যে ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে আমাদের আপনার হতে চায়, আমাদের হিন্দুসমাজ তাকে 
গ্রহণ করতে পারে না। হিন্দুমীজের স্বাতন্্য রক্ষা করবার প্রবল চেষ্টা, আমাদের এই 


১৩৮ পথিকৃৎ রাষেন্রহন্দর 


যে সামাজিক 9010815698৩, একে রামেন্্রহুন্দর গোড়াঁতেই হ্বীকার করে নিয়েছেন। 
তারপর তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, কেন এমন হল? আমাদের এই শ্বাতস্ত্ের মূলে কি? 
রামেজ্্হন্দরের ধারণ সামাজিক-ম্বাতস্্ের মূল অনুসন্ধান করতে হলে সমাজ কেমন করে 
গড়ে উঠল, তা? জানতে হবে। জানতে হবে সমাজের অতীত ইতিহাস। কি কি কারণে 
বিভিন্ন আচার-বিচার সমাজের অঙগীভূত হল, রামেনুস্থন্দর তা+ নিয়ে এতিহাসিক আলোচনার 
পক্ষপাতী । তার মতে, এজন্যে প্রয়োজন 90197619096 ০0£ 1718607 ) অন্যান্ত 
সমাজেও এরকম ঘটেছে কি না, তা” তুলনা করে দেখা আবশ্যক বলেই তিনি মনে করেন। 
এ সম্বন্ধে রামেজহুন্দরের বিশিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তিনি মনে করতেন, যদি দেখা 
যায়, অন্ত্রও এরূপ ঘটেছে, তা। হলে আমাদের মনকে কিছুটা প্রবোধ দিতে পারব ; আর 
এ ধরনের ঘটনা সত্বেও যদি অন্থান্ত জাতি উন্নতি করে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে 
আমাদের উন্নতির আশা আছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই রামেক্তরন্ন্দর নিজের মনকে 
প্রবোধ দিতেন।৯ মনে হয়, একদিকে বিজ্ঞান-চর্চায় অনুরাগ এবং অপরদিকে সমাজ ও 
সংস্কৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতুহল থাকার জন্যই রামেন্্রন্দরের এরূপ শ্বভাব ফ্লাড়িয়ে 
গিয়েছিল। যা*ই হোক, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস-চর্চার মাধ্যমে হিন্দুসমাজের 
্বাতস্ত্যের মূল নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞান-চর্চার বৈশিষ্ট্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গুরুত্ব সমন্ধে 
তিনি এখানে কয়েকটি বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান-চর্চায় যে রাগক্ষোভের 
স্থান নেই; মঙ্গল-অমঙ্গল, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত না দেখে বিজ্ঞান যে অন্বেষণ ক'রে 
কারণ-নির্দেশে রত থাকে, পূর্বাপর সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে কার্-কারণ-সম্পর্ক নিরূপণ করাই যে 
বিজ্ঞানের কাজ, কি হলে ভাল হত, তা নিয়ে প্রশ্ন নয়, যা” হয়েছে তা'র শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা 
করাই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কাজ, এ .ব্যাপারে রামেন্্হন্দরের সঙ্গে আমরাও একমত। 
এ ছাড়া স্পেনের রাজার জ্যোতিবিজ্ঞান অধ্যয়নের যে কাহিনীটি এখানে আছে, বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তা? খুবই স্বপ্রযুক্ত। 

আলোচনার পরবর্তী অংশে রামেন্্র্ন্দরের বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্লেষণ-প্রণালী আমাদের 
মুগ্ধ করে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যে মানব-সমাজকে যন্ত্র হিসাবে দেখেন এবং জীবদেহের 
সঙ্গে তুলনা ক'রে মানবসমাজ-দেহকেও যে যন্ত্রবন্ধ 0:8171990.13006079 বলা! হয়। 
সে কথা উল্লেখ ক'রে রাষেন্্রনুন্দর এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, “জীবের ব্যক্তিগত জীবনটা 
যেমন তাহার পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামপ্নন্ত স্থাপনের প্রয়াস, তাহার জাতিগত 
জীবনটাও সেইরূপ পরিবর্তনশীল 70৮101000976-এর সঙ্গে সামগশ্য স্থাপনের প্রয়াম।” 
এ সম্বন্ধে রামেন্্্ন্দরের সুস্পষ্ট অভিমত হল, যুগ-যুগাস্তর ধরে এরূপ ঘটছে বলেই নৃতন 
নৃতন জাতির উদ্ভব হচ্ছে। যে জাতি অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবততিত 
করত্তে পারছে, সে জাতিই টিকছে। আর যে পারছে না, সে মরছে। সমাজ ও জাতির 
এই বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এবং জীবদেহের সঙে সমাজদেহের তুলনামূলক আলোচনার 
কালে রামেন্্ন্ন্বর জীবনতত্বের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন। হাবার্ট ম্পেন্সারের মত 


১, রামেন্ত্র-রচনাবলী ; ২য় খণ্ড। বিচিত্র প্রসঙ্গ--পৃঃ ৪৪৭ | 
স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি ১৩৯ 


অনুযায়ী জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন গ্রথমে। তারপর জড়-জীবে নিরন্তর সংগ্রামের 
কথা উল্লেখ ক'রে অতি হুন্দরভাবে তিনি বুঝিয়েছেন যে, লামপ্স্ত স্থাপনের চেষ্টাই জীবন 
এবং অসামপস্ত থেকেই জরা? দুঃখ ও মৃত্যুর উদ্ভব। মানবদেহের পূর্ণ সামপ্স্তের অভাবই 
অমঙলের হেতৃ, জীববিজ্ঞানী মেচ.নিকফের এই অভিমত নিয়ে আলোচনায়ও রামেজ্রন্ন্দর 
তীস্ক বিঙ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে দার্শনিক নয়, জরা ও মরণ সম্বন্ধে 
রামেন্্রহন্দর এখানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অশ্থকুলে মত প্রকাশ করেছেন। সে কারণেই 
দেখি, সুদীর্ঘ অস্ত্রনাড়ী যে জরার অন্যতম কারণ, তা নিয়ে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক-বি্লেষণ 
কর! হয়েছে এখানে । যাই হোক, জীববিজ্ঞানের আলোকে সমাজদেহকে বুঝতে গিয়ে 
রামেন্দ্হুন্দর জীবদেহ সন্ধে এখানে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা হল এই যে, 
পারিপাশ্বিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে জীবের আত্যস্তরিক অবস্থার পরিবর্তন আবশ্তক 
নয়। জীব তখন রক্ষণশীল। বাইরের পরিবর্তন হলে এই রক্ষণশীলতার পরিবর্তন আবশ্যক 
হয়, ড৪:৪1০৮-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তা” না হলে সামপ্রস্ত-রক্ষ! হয় না। প্রথমটিকে 
রামেন্রহন্দর বলেছেন, স্থিতিশীলতা । অপরটিকে বলেছেন সামগ্রস্তপ্রয়াস। জীববিগ্ায় 
প্রথ্মটির নাম [7790185 বা বংশাহুক্রম। অপরটির নাম ৪88০ বা ব্যতিক্রম । 
রামেন্্নন্দর যথার্থই বলেছেন, এই দুটি 0101016-কে সত্য বলে মেনে নিয়ে আধুনিক 
কালের জীববিজ্ঞানীরা অভিব্যক্তিবাদের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন। এই ৪5807 
কেন হয়, তা” নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এখানে জীববিষ্যা- 
সংক্রান্ত কয়েকটি মতের উল্লেখ করেছেন রামেন্্রস্ন্দর। লামার্ক, ডারুইন্‌, গ্যালটন, 
ওয়াইজমান, ভি. ভ্রিস ও মেগডেলের মতবাদ নিয়ে আলোচন। করেছেন। সন্দেহ নেই, 
এদের অভিমত কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরম্পরবিরোধী এবং অসপ্পর্ণ। কিন্তু এই সকল 
অসম্পূর্ণ তত্বকেই মানবজাতিতত্বে, এমন কি সমাজতত্বেও প্রয়োগ করা হয়েছিল। 
মে কারণেই উল্লিখিত বিজ্ঞানীদের অভিমত নিয়ে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয় নি। 
বরং মানুষের দেহের মতে। সমাজদেহটাও একটা! যন্ত্র এ কথা আজ একটি ত্বীকৃত সত্য বলে 
জীবদেহের ও জীবধর্মের পরিবর্তন নিয়ে আলোচন! এখানে যুক্তিযুক্তই হয়েছে । তা" ছাড় 
এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রুন্দর যথার্থই বলেছেন, সমাজ তার পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে লামপস্য 
রাখবার জন্যে শাসনযন্, শিক্ষাত্ত্র ইত্যাদির স্ায় নানাপ্রকার 02280. আপনার থেকেই স্ব 
করে নেয়। এই সব যন্ত্রের প্রত্যেকটিরই যে এক বা একাধিক £870610) থাকে, এই 
স্ুল শুত্রাটি বাষেন্ত্রন্দর মোটামুটিভাবে মেনে নিয়লেছেন। মেনে নেবার কারণ, সমাঁজবিদ্া 
গোড়া থেকেই এই কথাটি হ্বীকার করে নিয়েছে। এমন কি, হার্ট ম্পেন্সারের মত মনীষীও 
সমাজদেহের বহুবিধ অংশের সঙ্গে যে জীবদেহের মিল আছে, তা ম্্মরভাবে বিচার করে 
দেখিয়েছেন। যাই হোক, সমাজ তার স্বাতন্ত্র রাখবার জন্য বাইরের অবস্থার কতটুকু সার 
বলে গ্রহণ করবে, এবং কতটুকু অসা'র বলে দূরে রাখবে, এ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করাই 
এখানে রামেন্রুদ্দরের উদ্দেশ্ট । এই প্রসঙ্গে তিনি শ্বাতদ্ব্য কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন 
জীববিজ্ঞানের সাহায্যে । স্বাতনত্য সনবন্ধে তার সিদ্ধান্ত হল, জীবজগতে স্বাতস্তর্যের মাত্রাভেদ 
দেখা যাঁয়। জীববিজ্ঞানীর বিচারভূমিতে বসে তিনি বথার্থই বলেছেন, শ্বাস রক্ষা করা 
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কোনো কোনো! ক্ষেত্রে জীবনের অন্থকুল। আবার কোথাও বা পরের সঙ্গে মিশ্রণই 
জীবনের অন্গকুল। উচ্চ পর্যায়ের জীবে স্বাতনত্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়; নিম পর্যায়ে সেটা 
অপরিশ্ফুট- -ামেন্্রহন্দরের এই বিজ্ঞাননির্ভর সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরাও একমত। কেননা, 
নিয়তম শ্রেণীর জীবের মধ্যে স্বাতস্থ্য-রক্ষার বড় অস্ত্র বওাণ্চ 098 9589703 নেই, চেতনাও 
নেই। উচ্চ পর্যায়ের জীবের মধ্যেই এই ছু?টিকে পাওয়া যায়। সেখানে আমরা দেখি, 
চেতনার কাজ হল জান! । এর চরম পরিণতি 961£-0005010080638 অর্থাৎ আপনাকে 
জানা । দার্শনিক পরিভাষায় একেই বলা হয় অহঙ্কার । মানুষের মধ্যেই দেখ! যায় এই 
অহস্কারের বা! “অহং জ্ঞানের, পূর্ণ পরিণতি । এরই বলে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে নিজেকে 
তন্ত্র ক'রে সেই জগৎটাকে “নিজেরই জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় এবং কর্মক্ষেত্র” বলে মনে 
করে। জীববিজ্ঞানীর চশমা চোখে পরে বামেন্্স্থন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, “এই অহং- 
জ্ঞানটাই জীবের ম্বাতস্ত্রের চরম পরিণতির পরিচায়ক |” আচার্য ত্রিবেদী এখানে দার্শনিক 
বিচারপ্রণালী অন্থদরণ করেন নি বলেই গোড়ায় 'আমি'কে স্বীকার করে ,নিয়ে তা থেকে 
বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করেন নি। সমাজতত্বের বিশ্লেষণে জীববিষ্ভাকে প্রয়োগ করাই 
এখানে তার উদ্দেশ্ট । সে কারণেই যেটা জীবনের সাধারণ লক্ষণ,_পারিপার্থিক অবস্থার 
সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে স্বাতন্ত্রা রক্ষা করবার চেষ্টা, এবং “এই আত্মরক্ষার ও শ্বাতস্তরারক্ষার 
উদ্দেশ্তে জীবনসংগ্রাম ও তাদ্বারা জীবনের ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি ও অভিব্যক্তি,” সেটাকে 
আমরা নির্ভয়ে সহায়রূপে গ্রহণ করে সমাজবিষ্ভার আলোচনায় প্রয়োগ করতে পারি বলে 
তিনি মনে করেন। তবে এই সম্বন্ধে সঙ্গত কারণেই রামেন্তরহন্দর আমাদের স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন, মানুষের ইতিহাস আলোচনার কালে কেবল তার স্বাতন্ত্যের মাত্র। দেখলেই চলবে 
না; তার উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করতে হবে । বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সামাজিক ইতিহাস- 
চর্চ। সম্বন্ধে এই হল রামেন্্রহন্দরের অভিমত। তিনি জীববিষ্ভার আশ্রয় নিয়ে যুডীয়, গ্রীক, 
রোমক ও ইসলাম-সভ্যতার আলোচনার পর এদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সভ্যতার তুলনামূলক 
আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ আলোচন! সম্পূর্ণ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়। 
তবে গ্রীক, হিব্র বা ইন্ুদী সভ্যতা নিয়ে যতটুকু আলোচন! তিনি করেছেন, তা! থেকে আমরা 
ম্পষ্টভাবেই বুঝতে পারি, কি ভাল, কি মন্দ, কি উচিত আর কি অন্থচিত তা! নিয়ে কোনো 
মন্তব্য করেন নি তিনি, কোন্‌ পথে গেলে জীবসমাজের কল্যাণ হবে, তা? নিয়েও কিছু 
উপদেশ দেন নি) নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জগতব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার চিত্রটিকেই তিনি এখানে 
তুলে ধরেছেন। তাঁর এই সমাজ-ধর্ম চিত্রণে সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অহুহৃত। 


বিচিত্র প্রসলের পরবর্তী প্রসঙ্গ “হিব্র'তে জীববিজ্ঞানীর বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে ইছছদী 
জাতির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। অনেকগুলো শ্বতত্ত্র যাযাবর-সম্পর্দায় কেমন করে 
একটা জাতিতে পরিণত হল, সেই জাতি জগৎকে কি দিয়ে গেল, কেমন করে সেজাতি 
নিজের স্বাতন্ত্য রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল, কেমন ক'রে সে তার পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে 
বিরোধ করতে বাধ্য হয়েও একটা সামপ্রস্ত-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল, এবং কেমন 
করেই ব! বিভিন্ন হিন্র ঠা১০-গুলি সংহত হয়ে একটা নেশনে পরিণত হতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন 


সদেশ, মমাজ ও সংস্কৃতি ১৪১ 


হয়ে গেল, প্রধানতঃ জীববিজ্ঞানের স্থত্র ধরে রামেন্্রহন্দর এখানে তা? নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। হিত্র জ্তাতি ও সমাজের বিশিষ্টতা স্থন্ধে রামেন্ত্রহন্দরের সিদ্ধান্ত হল, সর্বত্রই 
হিত্র তার স্বাতন্ত্ অক্ষুগ্ন রাখবার জন্তে নিজেকে অচলায়তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে । 
প্রবল খ্রীষ্টীম সমান্ের মধ্যে থেকেও প্রায় ছুঃ হাজার বৎসর ধরে মে আপনাকে রক্ষা করতে 
পেরেছে । সে কারণেই হিক্র তার দেবত৷ ও আচার-অহ্ষ্ঠান নিয়ে শ্বতত্্ব জাতি হিসাবে 
আজও উন্নত শির নিয়ে বেচে আছে । রামে্্রনুন্দর দেখিয়েছেন, হিত্র-সমীজের জীবনীশক্তি 
তার অচলায়তনের মধ্যেই পুপ্তীভূত। 


বিচিত্র গ্রসঙ্গের সর্বশেষ প্রসঙ্গ “ইছদি ও গ্রীক'-এ রামেন্দ্রহন্দর তার বক্তব্যকে বৃহত্তর 
এঁতিহাসিক পটভূমির উপর উপস্থাপিত করেছেন। তবে এখানে দেখি, শুধুমাক্ম জীব- 
বিজ্ঞানের মূল বুত্রগুলো! ধরেই তিনি মাঁনবসমাজের বৈশিষ্ট্-বিচার করেন নি। মানুষের 
জীবধর্মের পশ্চাতে “ড11] 6০ 11%০* নামে যে জিনিসটি আছে এবং যাঃ সাধারণ জীববিজ্ঞানে 
ধর! পড়ে না, তা” কোথা থেকে এল ও কিভাবে উৎপন্ন হল, সে কথা বুঝতে চেয়েছেন। 
কারণ, রামেন্দ্রন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষের সামাজিক ইতিহাসের চরম কথা এই 
প্ঘ1]] 6০ 11০*-এর মধ্যেই নিহিত। একে না বুঝলে মানুষের সাম!জিক, রাষ্তীয় ও ধর্ম- 
জীবনের সত্যিকার পরিচয় লাভ কর! সম্ভব হবে না। যাঃই হোক, মানবসমাজধর্মের স্বরূপ 
নির্ণয় করতে গিয়ে রামেন্দ্হুন্দর এখানে যে গভীর এঁতিহাসিক জ্ঞান ও তীক্ষু বিশ্লেষণকুশলতার 
পরিচয় দিয়েছেন, গ্রীসীয় বা হেলেনীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে যে সত্যত্রষ্টার 
ভূমিকায় তিনি এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন, উচ্চাঙ্গের মননশীল আলোচনার তা” এক বিশিষ্ট 
নিদর্শন | 

রামেনুহন্দরের স্বদেশ ও সমাজ বিষয়ক রচনাগুলো নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে 
মনে হয়, সাহিত্যিক মূল্য তো এদের আছেই, তা” ছাড়া আছে রাষ্ট্রনৈতিক ও এতিহাসিক 
মূল্য । এ রচনাগ্ুলো পাঠ করলে একদিকে যেমন জাতীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া 
যায়, অপরদিকে তেমনি আমাদের অধঃপতিত মাতৃভূমির মুক্তিপথেরও নিশানা মেলে। 


১৪২ পথিকৃৎ রামেম্্রহন্দর 


সপ্তম অধ্যায় 


আচার্ষর পিক্ষা-চিজ্তা 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হ্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রামেন্্রহম্দরের চিন্তাধারার কথা বলা 
হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়, সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ শিক্ষা । 

আদর্শ শিক্ষাব্রতী ছিলেন রামেন্রসন্দর | স্ুদীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন তিনি। কিন্ত 
ছকে বাঁধা যান্ত্রিক শিক্ষা কোনোদিন তাকে পরিতুষ্ট করতে পারে নি। বিশ্ববি্ভালয়ের বাধা- 
ধরা শিক্ষাক্রমকে শিক্ষার আদর্শ বলে কোনোদিনই তিনি মনে-গ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন 
নি। যেশিক্ষা সত্যিকারের মানুষ তৈরী করে, জাতীয় জীবনের কুসংস্কার ও অজ্জানান্ধকার 
দুর ক'রে জাতিকে নৃতন আলোর সন্ধান দেয়, তিনি ছিলেন সেই শিক্ষার পক্ষপাতী । ইংরেজী 
শিক্ষার অসম্পর্ণতার চিত্র বারবার তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আদর্শ শিক্ষা কী এবং কিভাবে 
তা' বাস্তবে বূপায়িত করা যায়, ত্বার সমসাময়িক সমাজজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
তা' নিয়ে অনেক প্রবন্ধেই তিনি তার স্থৃচিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন স্তরের 
শিক্ষার দোষক্রুটি কোথায়, এবং সে সব ক্রটিদূর করার উপায়ই বা কী, তা নিয়েও কয়েকটি 
উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ তিনি তৎকালীন সাময়িক-পন্পে লিখেছিলেন । সেই সকল প্রবন্ধের কয়েকটি 
'নান| কথায় সংকলিত হয়েছে। সাময়িক-পত্রে ছড়ান শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্ত রচনাগুলো 
সজনীকাস্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পেয়েছে । এ সকল প্রবন্ধ 
নিয়ে আলোচনা করলে দেখি, রামেন্্রহন্দর চেয়েছিলেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যন্ত্রের মতো 
প্রাণহীন না হয় যেন। সেখানে যেন থাকে প্রাণশক্তির পরিচয়। প্রাচীন ভারতীয় 
শিক্ষারদর্শের গ্রতি রামেন্নন্দরের ছিল গভীর শ্রদ্ধা! । এই শ্রদ্ধার মানে এই নয় ষে, তিনি 
শিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
আদর্শের সশ্িলনই তীর কাম্য ছিল। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি হল তীর শিক্ষারদর্শের বৈশিষ্ট্য । 
সে কারণেই লোকশিক্ষার সমর্থক ছিলেন তিনি। কিন্তু শিক্ষা-পছ্ধতির সংস্কার না ক'রে 
লোকশিক্ষ! চালু করার স্থফল সম্বন্ধে সংশয় ছিল ত্বার। সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে 
মনে হয়। আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষারদীন-পদ্ধতির ব্যর্থতাই তাঁকে প্রথমে 
ভাবিয়ে তোলে। 


১ 
বিদেশী শিক্ষার ব্যর্থতার মর্মাস্তিক চিত্র আছে “নানা কথার কোনো কোনো গ্রবন্ধে। 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য “ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০২) 
সীর্ষক রচনাটি | নরম ও তীব্র ব্যঙ্গোক্তি এই রচনাঁটিকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে। 
মেনর এখানে বলতে চেয়েছেন, ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙ্গতে শিখেছি, কিন্ত 


আচার্ষের শিক্ষা-চিন্তা ১৪৩ 


গড়তে শিখি নি। শিক্ষার সামগ্রী আমাদের প্রচুর মিলেছে। কিন্ধু সেগুলো! গ্রহণ করে 
কাজে লাগাতে পারি নি আমরা । আমরা শুধু অদ্ধভাবে অন্ুকরণই করেছি? নিজেরা 
নতুন কিছু গড়তে শিখি নি। এজন্যে রামেন্রন্দর ইংরাজী বিদ্যাকে দায়ী করেন নি। 
এমনকি আমাদের জাতীয় চরিজ্রকেও দোষী সাব্যস্ত করেন নি। দায়ী করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীকে। তার অভিমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর মূলে যে দোষ 
বর্তমান আছে, তার সংস্কার না হলে কোনোরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নেই। তবে কোন্‌ 
দিকে সংস্কার চলতে পারে, এ প্রবন্ধে তা” নিয়ে তিনি কিছু বলেন নি। ইংরাজী শিক্ষার 
অসম্পূর্ণতার চিন্রকেই তিনি এখানে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন এবং তা? করতে গিয়ে খুব 
গ্রাপ্তলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যর্থতার কথা। হিজ্ঞানশিক্ষার নামে 
আমরা কী শিখছি, এ শিক্ষায় আমাদের পিছিয়ে থাকার কারণ কী, বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতিই 
বা কেমন করে করা যেতে পারে, অতি অল্প কথায় রামেন্দুনুন্দর এখানে তা? নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিয়োক্ত উদ্ধৃতিটি ম্মরণীয়। এ থেকে আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির 
স্বরূপ ও আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার সন্বদ্ধে রামেন্দ্রনুন্দর কিভাবে চিন্তা করতেন, 
তা' খুব স্পষ্টভাবে জান! যায়। রামেন্্রহুন্দর লিখেছেন, 
আমরা বিজ্ঞান শিথিতেছি সত্য ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ধাতু আমাদের শোঁণিতে এখনও 
আসে নাই। বিজ্ঞানের নামে আমরা আটখান! হই; কিন্তু আমরা যাহা শিখি, 
তাহা মোটের উপর উপবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান। মাহ্নষের চুল তাড়িতের পরিচালক 
নহে শুনিবামাত্র আমর! লম্বা লম্বা টিকি রাখিতে আরন্ত করি; এবং চন্দ্রের অবস্থান- 
ভেদে জোয়ার ভাটা হয়, পাঠ করিবা মাত্র কোর্ঠী গণাইতে বসি। এমন শোচনীয় 
অবস্থা কি হয়! 
বস্ততঃ, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমর! জানি না ও জানা আবশ্তক বোধ করি 
না। মস্তিষ্কে কতকগুলো মশল! গুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়৷ গোছাইয়া 
যথাবিন্তস্ত করিবার ক্ষমতা! রাখি না। সমগ্রটা একবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া 
কেবল এক প্রদেশই দেখিতে থাকি ও তাহা হইতে লম্বা! চৌড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্ধার 
করি। খাইতে পরি, কিন্ত হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ 
করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া চোখের 
সমক্ষে দাড় করাইতে হয় ও পরে সহত্র উপায়ে ঘুরাইয় ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া: 
লাগাইয়া, ভাঙ্গিয়! গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরম্পরের সম্ন্ব 
নিরূপণ করিতে হয়, তাহা! আমর! বুঝিতে পাৰি না। আমরা এক লক্ষে সাগর পার 
হইতে চাই, সেতু-বন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহিরিবা মাত্র 
উড়িতে চাই, পক্ষোন্তবের দেরী সহে না। 
২ 
আদর্শ শিক্ষা কী, এবং কিভাবে তা বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তা নিয়ে মনোজ 
আলোচন! আছে 'নান! কথা'র কোনো কোনো প্রবন্ধে। এই প্রদগে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 
'শিক্ষাপ্রণালী” ( ভারতী, জ্যেষ্ঠ ১৩০৫ ) নীর্ষক প্রবন্ধটি । রামেন্ত্রুন্দর এখানে হান্! স্থরে 
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গভীর কথা বলেছেন। রস বর্ণনারীতি, জায়গায় জায়গায় তীক্ষ ব্যঙ্গোক্তি এবং সুন্দর 
বিজ্ঞান-নির্ভর উপমা এ প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য। আমাদের শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত 
এবং কিভাবে সেই আদর্শকে কার্ধকরী কর! যায়, তা" নিয়ে আচার্ধ ভ্রিবেদী এখানে গভীর 
ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা! করেছেন। এই আলোচনার ভূমিকা হিসেবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা 
সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি ধারণার কথা গ্রথমে উপস্থাপিত কর! হয়েছে । অনেকেই বলে 
থাকেন, আমাদের বিষ্ভালয়ে ধর্মহীন ও নীতিহীন শিক্ষা দেওয়া! হয় এবং সেজন্য আমাদের 
চরিত্র ভালভাবে গড়ে ওঠে না। অনেকের আবার ধারণা, শারীরিক পরিশ্রমকে বাদ দিয়ে 
কেবল মানসিক পরিশ্রমে লিপ্ত থাকার ফলে বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ 
সকল যুক্তিকে রামেন্দরছন্দর অস্বীকার করেন নি; কিন্ত তার প্রশ্ন, শিক্ষার পরিবেশ যেখানে 
নেই, যেখানে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি, সেখানকার মান্য শিক্ষালাভ করবে 
কেমন করে? উচ্চশিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে বটে ; কিন্তু বিশ্ববিষ্ঠালয় তো! শিক্ষা 
দেন নাঁ, পরীক্ষা নিয়েই ব্যন্ত থাকেন শুধু। আর এই পরীক্ষায় সহায়তার উদ্দেশ্তেই 
বি্যালয়গুলো ছাত্র তৈরী করে। তাই ছাত্ররা সত্যিকারের কোনো কিছু খিখবার সুযোগ 
পায় না। মুখস্থ করে পরীক্ষ।-বৈতরণী উত্তীর্ণ হওয়াটাই তাদের অধিকাংশের পক্ষ্য। এই 
প্রনঙ্গে আচার্য ত্রিবেদী যথার্থ ই বলেছেন, আমাদের দেশে শিক্ষা চলছে যান্ত্রিক উপায়ে। 
যন্ত্র অকপ্রত্যঙ্গের মতোই এদেশের আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কোনো সন্নক 
বা সহাম্থভূতি গড়ে ওঠে নি। তা' ছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে গ্রীতির সম্পর্ক অন্নপস্থিত। 
এই প্রনঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামেন্ত্রমন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাম করতেন, ছাত্র ও 
শিক্ষকের মধ্যে যথার্থ ভালবাসার সম্বন্ধ না থাকলে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ কেবল 
পণ্য-বিনিময়ের স্তায় হয়ে দাড়াতে বাধ্য। এই ধরনের পণ্য-বিনিময় মনযাত্থের পুষ্টি 
করতে পারে না, এই ছিল তার ধারণা । এর কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতে। তিনিও' বাল্য- 
কালের উপযোগী যথার্থ শিক্ষা বলতে বিশেষ একটি মাত্র বন্তকেই বুঝে থাকেন। “সেই 
শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্কত্তি ও পরিপুষ্টি”। রামেন্্্ন্দরের অভিমত, কেবল বিজ্ঞান 
বা ইতিহাস বা সাহিত্য শিক্ষা দিলে চলবে না, যেমন করেই হোক, বালকের মনুহ্যত্ব যা'তে 
বিকশিত হয়, সে চেষ্ট। করতে হবে। কারণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নয়, বালক যা'তে 
আপন চেষ্টায় শিখতে সমর্থ হয় এবং যাতে তার শিখবাঁর আগ্রহ জাগে, সে ব্যবস্থা করার 
নামই শিক্ষা । এ পদ্ধতির শিক্ষাকে ধর্ম বা নীতি-ব্জিত শিক্ষা বলে রামেন্্রস্ন্দর মেনে 
নিতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য হল, ঠিক যে উপায়ে বালকের শরীরে ও মনে বলের সঞ্চার 
করতে হবে, ঠিক সেই উপাঁয়েই এক সঙ্গে ধর্মের ও নীতির বিকাশেরও চেষ্টা করতে হবে। 
তিনি স্ুম্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, যান্্রিকভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা বা ধর্মশিক্ষার কোনো! প্রয়োজন 
নেই। শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্মনঙ্গত করে তোলাই ছিল ত্তার অভিপ্রেত। এই ধর্ম 
ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষ| কিভাবে দেওয়। যেতে পারে, প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্্র্ন্দর 
তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি শিক্ষকদের কাছে আবেদন 
করেছেন এই বলে যে, মানবসন্তান যতই ছূর্বন হোক, তা?কে যেন একটা গতিহীন যন্ত্র 
বলে বিবেচনা না কর! হয়। শিক্ষকেরা যেন মনে রাখেন, ছাত্রদের জীবন বলে একটা 
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জিনিস আছে। আছে মন বলে একটা পদদার্ঘ। আর আছে কতকগুলো! স্বাধীন বৃত্তি। 
তাই বলে এমন কথ! তিনি বলেন নি যে নিম্নম ব! শাসনের কোনো আবশ্তকত। নেই। তাঁর 
বক্তব্য হল, শাসন ও সংযম আবগ্তক হতে পারে, কিন্তু "স্বাধীন বৃত্তির একবারে সংহার*- 
সাধন ঠিক নয়। শিক্ষার্থীর অন্তঃকরণে যে সকল শক্তি অস্কুরিত হতে থাকে, সেই সকল 
শক্তিকে একেবারে আবন্ধ ও সংযত না করে স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার স্থযোগ দিতে 
হবে। যতক্ষণ সে শ্বাধীনভাবে চলতে থাকবে, ততক্ষণ শিক্ষক একটু দূরে ও অস্তরালে 
জড়িয়ে থাকবেন। যদি নেই শিক্ষার্থী পথ ভুলে ধ্বংসের পথে চলে, কেবলমাত্র তখনই 
তাকে সাবধান করে দিতে হবে। এমনকি প্রয়োজন হলে তখন কঠোর শাসনের ব্যবস্থা 
করতে হবে। কিন্তু শিক্ষক যর্দি সব সময় বেত হাতে নিয়ে ছাত্রের ম্বাভাবিক-চিত্ত- 
বিকাশের পথে গতিরোধ করে দাড়িয়ে থাকেন এবং মুক্ত জগৎ থেকে শিক্ষার্থীকে বিচ্ছিন্ন 
করে তিনি তার “নিজের কাল্পনিক জগতের একটা মিথ্যা ছবি” বাক্যের উপাদানে গড়ে 
তুলে তার সামনে উপস্থাপিত করেন, তবে তিনি শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করবেন। সেই সঙ্গে 
তার কর্তব্যেও ঘটবে গুরুতর ত্রুটি । রামেন্্রকুন্দরের অভিমত হল, শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে 
জগতের মধ্যে বিচরণ করতে দিতে হবে। নিত্য নৃতন সামগ্রী আহরণ করে তার সামনে 
তুলে ধরতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর হয়ে দেখবেন না বা! দেখিয়ে দেবেন না। শিক্ষার্থী 
নিজে চেষ্টা করে দেখবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর প্রতিটি ইন্দ্রিয় ও ন্মায়ু 
জগতের বিভিন্ন পদার্থের সংস্পর্শে এসে স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হয় ও পরিপু্টি লাভ করে। 
শিক্ষার্থীকে এভাবে চলতে দিলে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তা'র আগ্রহ বাড়বে; তার জানবার 
কৌতৃহল ক্রমশঃ প্রবল হবে। জানতে গিয়ে বাররার হয়তো বিফল হবে সে, হয়তো 
প্রতারিত হবে। কিন্তু এভাবে প্রতারিত হবার মধ্য দিয়েও জানবার সত্যিকারের প্রবৃত্তি 
জেগে উঠবে তা'র মধ্যে; এবং এভাবে সে যে শিক্ষা পাবে, তাকেই রামেন্দ্রহন্দর বলেছেন 
যথার্থ শিক্ষা । বিজ্ঞানশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা বা হাতে-কলমে শিক্ষাকে রামেন্্রহন্দর আলাদা 
করে দেখেন নি। যথার্থ ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার মধ্যেই সকল আদর্শ শিক্ষার অস্থিত্ব খুঁজে 
পেয়েছেন তিনি। এই শিক্ষাকে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষকের কর্তব্য কি হবে ও 
ছাত্রকে কোন্‌ পথে চলতে দিতে হবে, তা” নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রামেম্্রহুন্দর 
লিখেছেন, 
তুমি গুরুমহাশয়ের ও উপদেষ্টার কঠোর মৃত্তি সংবরণ করিয়া সহচরের মত ও বন্ধুর মত 
তাহার পাছে পাছে চলিতে থাক। তাহার চিত্ত যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে না 
পারে; থাচ্য সামগ্রীর অভাবে যেন তাহার পাকস্থলীর নিষ্রর্দা হইবার অবসর না 
ঘটে, অথচ দুষ্পাচ্য ও গুরুভার পদার্থের ভারে যেন পাকস্থলী অবসন্ন হইয়া না গড়ে। 
সে শ্বয়ং দেখিবে, স্বয়ং শুনিবে, ছয়ং স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিবে; এবং পরীক্ষা করিয়া 
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বিবিধ পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে থাকিবে । 
আচার্য ত্রিবেদীর মূল বক্তব্য হল, বিছ্যার্থীকে যদি হ্বাধীনপথে চলে শ্বাভাবিকভাবে 
চিত্ববিকাশের হুযোগ না৷ দেওয়া হয় দেহ ও গ্রীতির মাধ্যমে যদি তার মধ্যে জানবার 
কৌতুহল উত্রিক্ত না করা হয় এবং আগ্রহ ও উৎসাহ যদি শিক্ষার আশ্ষঙ্জিক না হয়, তবে 


১৪৬ পথিকৃৎ রামেন্্রহলার 


শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য । তিনি যনেপ্রাণে বিশ্বাঘ করেন, কেবল শাসনের দ্বারা অথবা ভত়- 
প্রদর্শন ও নৈরাশ্থয স্তটি করে যাস্ত্রিক উপায়ে বিষ্যার্থার মানসিক উৎকর্ষ জন্নানি সম্ভব নয়। 
শিক্ষাকে সফল করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার্থীর প্রতি সহ্ধদয়ত৷ ও সহযোগিতায় 
যনোভাব। মেহের বাণী ও আশার বাণী বিগ্তাথীকে অনুপ্রাণিত করবার ক্ষমত| রাখে। 

প্রবন্ধটির উপনংহারে রামেন্দ্রহন্দর বলতে চেয়েছেন, উপরের যে শিক্ষাপদ্ধতি 
ব্যক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই পদ্ধতিই প্রযোজ্য জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও । তবে 
জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি তিনি। 


ও 


জাতীয় শিক্ষা নিয়ে আলোচনা আছে নানা কথার অপর ছু*টি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ 
'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার (সাহিত্য, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬) এবং “অরণ্যে 
রোদন'এ (সাহিত্য; আশ্বিন ১৩০৯) । 

শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে জাতীয় শিক্ষার পটভূমিকায় আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গলদ 
নিয়ে এবং বিশেষ করে বিশ্ববি্ালয়ের শিক্ষার্দানপদ্ধতির ক্রটি নিয়ে গভীর ও স্ুচিস্তিত 
আলোচনা কর! হয়েছে। এই প্রবন্ধটি ঠচতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে পাঠ করা হয়। এ 
অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রমেশচন্ত্র দত্ত । শিক্ষাপদ্ধতির দোষক্ররটি ও তা” দূর করবার 
উপায় নিয়ে রামেন্দরন্ন্দর এখানে যে আলোচনা করেছেন, তা” শেষ অবধি অরণ্যে রোদনের 
ম্যায়ই নিক্ষন হবে, এই অন্ুমানে জীবনরসিক ও সত্যন্রষ্টাী লেখক প্রবন্ধটির নামকরণ করেছেন 
"অরণ্যে রোদন।/ আলোচ্য প্রবন্ধে রামেনুন্ন্দরের বক্তব্য হল, অন্যদেশে শিক্ষানীতি যাই 
হোক, আমাদের দেশে সে সকলের প্রয়োগের একাস্ত অভাব। “অন্তদেশে বিশ্ববিষ্যালয় 
জ্ঞানচর্চ! করেন, সত্যাবিষার করেন» মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবিকাশের চেষ্ট1! করে তাকে 
রাষ্ট্রের কর্মঠ ভূত্যে পরিণত করেন/ মান্ষের 'চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ক্ক্তি সাধন করেন 
বিশ্ববিষ্ঠালয় সেখানে যথার্থই শিক্ষা! দ্রেন, কিন্তু অনেক যত্তবেও যদি কেউ শিক্ষা না পায়, তবে 
তা'কে শিক্ষিতের চিহ্ন না দিয়ে জীবিকার জন্যে অন্য পন্থা! আশ্রয় করতে বলেন। কিন্তু 
আমাদের দেশে শিক্ষার সে সব উদ্দেশ্য নেই। রামেন্রস্ন্বর এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন, 
এদেশের বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষাই দেন না। তীর! কেবল পরীক্ষা করেন। যারা বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা পেয়ে পরীক্ষা দিতে যান, তাদের প্রধান উদ্দেশ্ট জীবিকার্জন ; চিত্তবৃত্তির উন্রতি, 
মনুয্যত্বের বিকাশ বা! পাগ্ডিত্য অর্জন নয়। 

এই প্রবন্ধে বিশ্ববিগ্ালয় কমিশনের স্থপারিশসমূহ নিয়েও রামেন্্সুন্দর কঠোর ও স্থৃতীক্ষ. 
আলোচন! করেছেন । যথার্থই বলেছেন, কমিশন আমাদের পরীক্ষালয়গুলোকে বিদ্যালয়ে 
পরিণত করতে বলেন নি; পরীক্ষা-ব্যবস্থাকেই আরও কঠিন করে তুলতে বলেছেন। 
কমিশন বিশ্ববিদ্ালয়কে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ-সাহায্ের জন্যে সরকারকে বলেন নি; 
প্রতিভাবান অধ্যাপক সংগ্রহ করার কথা তোলেন নি, শিক্ষক ছেঁকে নেবার জন্য নৃতন একটা 
পরীক্ষা চালু করবার উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া “দ্বশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্থানে নগরাবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা”ও কমিশন তোলেন নি; উপরস্ত মাতৃভাষায় জান- 


আগার্ষের শিক্ষা-চিত্তা ১৪৭ 


বিজ্ঞান-চর্চার স্থপারিশ ন| করে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর গোড়ায় গলদ রেখে দিয়েছেন। সে 
কারণেই, এ প্রবন্ধে রামেন্মুন্দরের দিদ্ধাপ্ত হল, বিদেশী শাসকদের মুখাপেক্ষী হয়ে আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির কোনো! আশা নেই । আমরা যদি স্বাবলগ্বন অভ্যেস করি, -পরিশ্রম, 
অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ত্যাগ নিয়ে আমরা যদি যথার্থ শিক্ষার সাধনা করি, তবেই আমাদের 
উন্নতি সম্ভব । তার কারণ, আচার্ধ ত্রিবেদী সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করেন, “বিন! সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ হয় না। ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে সবচেয়ে বড় আশ্রয় শ্বাবলম্বন। 


আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ নিয়ে আলোচন। করতে গিয়ে অন্যত্র রামেন্দ্রহন্দর 
বলেছেন, শুধুমাত্র শিক্ষার আদর্শকে দুরূহ ও পরীক্ষা-পদ্ধতিকে কঠিন করলেই শিক্ষাদান 
পূর্ণাঙ্গ হয় না। সর্বাগ্রে ভাল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে 'আমাদের 
দেশের শিক্ষার আদশ' ( ভাগার, জ্যা্ঠ ১৩১২ ) নামক প্রবন্থটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 
এ ছাড়! এই ভাল শিক্ষাদান কিভাবে হতে পারে, কিভাবে প্রশ্ন করলে পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে 
কিছুটা ক্রটিহীন কর! যায়, তা, নিয়েও ভেবেছেন রামেক্জনুন্দর। এই প্রসঙ্গে ১৩১২ সালের 
ঠোষ্ঠ সংখ্য। ভাণ্ডার পত্রিকায় রামেন্স্ন্দর রচিত 'প্রশ্নী-পত্রটি উল্লেখযোগ্য । ইতিহাসের 
ছয়টি ও শাস্ত্গ্রস্থের তিনটি প্রশ্ন আছে এখানে । আদর্শ প্রশ্ন-পত্র কেমন হওয়া উচিত, তা 
এখানে দেখান হয়েছে । দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর সত্যিকার জ্ঞানেন 
পরিচয় যাঁতে পাওয়! যাঁর, সেদিকে লক্ষ্য বেখে এই প্রশ্ন-পত্রটি রচিত। তবে বিশেষ কোনো 
স্তরের শিক্ষা নয়, আমাদের দেশের সকল স্তরের শিক্ষা নিয়েই বামেন্ুনন্দর ভাবতেন । 
স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ( বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১৩১২) নামক প্রবন্ধে দেখি, বিভিন্ন স্তরের 
শিক্ষার দোষক্রটি বর্ণনার পর সেগুলো পরিহারের উপাধ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা 
হয়েছে। তবে এ আলোচনায় বক্তব্যকে সোজাস্থজি উপস্থাপনের উপরেই বেশী গুরুত্ব 
আরোপ কর! হয়েছে। রামেন্্হুন্দরের ব্বভাবস্থলভ চিত্তাকর্ষক বর্ণনারীতি এখানে অন্ুপস্থিত। 
বর্ণনারীতি ও রামেন্দ্রন্ন্দবের শিক্ষাদর্শনের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘন্ত্রবন্ধ শিক্ষা 
প্রণালী” (মানসী, আশ্বিন ১৩১৭ ) নামক প্রবন্ধটি। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষারদর্শের প্রতি 
আচার্ধ ত্রিবেদীর যে কী গভীর শ্রদ্ধ! ছিল, এই প্রবন্ধটি থেকে তাঃ জান! যায়। তৎকালীন 
শিক্ষাব্যবস্থার যত্ত্রন্ধ উদ্যমকে লক্ষ্য করে তিনি এখানে বলেছেন, এই যন্ত্রমাহাত্য্যে মুগ্ধ হয়ে 
আমরা যেন এদেশের প্রাচীন উদ্যম অনুষ্ঠানগুলিকে অবজ্ঞা ন৷ করি। সনাতন ভারতবর্ধের 
ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান আচার্য ব্রিবেদী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালী তৎকালীন সমাঁজ-জীবনের উপযোগী ছিল। আধুনিক যুগের 
জীণ, শীর্ণ চতুষ্পাঠীর মধ্যে তিনি সেই প্রাচীন ভারতের বৃহৎ আদর্শের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। 
তাই বলে এমন কথা তিনি বলেন নি, প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষাদর্শের যে ধ্বংসাবশেষটুকু 
আজও বর্তমান আছে, সেখানে আবার “পীবনী শক্তি সঞ্চ!র করা সম্ভবপরঃ। তার মতে, বরং 
একালের প্রবতিত ও অন্থমোদিত যন্ত্রবন্ধ প্রণালীই একালের উপযোগী হওয়া স্বাভাবিক; 
কিন্তু যতদিন এর মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত ন| হবে, হৃদয়ের স্পন্দন এর মধ্যে যতদিন অনুভূত 
না হবে, ততদিন যন্ত্রব্ধ আধুনিক শিক্ষা প্রথালীর পক্ষে সমাজের কল্যাণ-বিধান করা অসম্ভব। 
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যন্ত্রবন্ধ শিক্ষাপ্রণালী যে আমাদের সমাজ ও জীবনের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে না, নানা 
কথার 'সামাঁজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার নামক প্রবন্ধে রামেন্্ন্দর তা? নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। তৎকালীন সমাজঙ্ীবনের পটভূমিকায় শিক্ষাব্যবস্থার ন্বরূপ ও দৌফক্রটি নিয়ে 
উচ্চাঙ্গের আলোচন| আছে এখানে । সামাজিক গলদ ও শিক্ষাসমস্তা সমাধানের উপায় কী, 
এই প্রবন্ধে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সেই আলোচনায় অনুপ্রবেশের পূর্বে 
উল্লিখিত প্রবন্ধটি রচনার সময়ে আমাদের সামাজিক পরিবেশ কেমন ছিল, তা” নিয়ে কয়েকটি 
কথা বল! প্রয়োজন | বামেন্্রস্তন্দর এই প্রবন্ধটি রচনা! করেন উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে 
শেষের দিকে। তখন আমাদের সমাজ-জীবনের দর্ধত্রই একটা হতাশা ও বিষার্দের ভাব 
সথপরিক্ষুট। পাশ্চাত্য শিক্ষ| ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 
আমাদের সমীজ-জীবনে যে নৃতন আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছিল, তা? তখন অবলুপ্ত। 
বরং সে সময়ে এক নৈরাশ্ত জাতিকে ঘিরে ধরেছে । পাঁশ্াত্ত্য সভ্যতার স্পর্শে সঞ্জীবিত জাতি 
অনেক আশা নিয়ে বিদেশী শিক্ষার দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশ বছর না পেরোতেই দেখা 
গন, সে আশা! পূর্ণ হয়নি। সেই আশাহত জাতির হৃদয়বেদনার ইতিবৃত্ত প্রবন্ধটির 
গোড়ার দিকে রামেন্্রমুন্দর স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। তারপর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান 
করেছেন প্রধানতঃ শিক্ষার উপর লক্ষা রেখে । বলেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী আমাদের 
দেশে সফল হয় নি। কারণ, আমাদের জাতীয়তার ভিত্তির উপর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত নয়; 
এবং সে জন্যই তা অস্বাভাবিক ; অর্থাৎ জাতীয় জীবন ও স্বভাবের সঙ্গে এ শিক্ষার সংযোগ 
ঘটে নি। এই প্রসঙ্গে রামেন্্্ন্দর যথার্থই বলেছেন, যা" অস্বাভাবিক, তা? থেকে স্থায়ী 
কোনে ফণ লাভের সন্ভাবন। অল্প। যুগ-যুগান্তর ধরে যে জাতীয় স্বভাব বিকশিত হয়ে 
আঁসছে, তা+র সঙ্গে যদি সম্পর্ক ন। থাকে, তবে শুধু শিক্ষাব্যবস্থ। কেন, সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ 
হতে বাধ্য । আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষ! যে পুরোপুরি সফল হতে পারে নি, তা*রও মূলে 
এ একই কারণ। এই প্রসঙ্গে রামেন্্নন্দরের হুম্পষ্ট অভিমত হল, বিলেতী শিক্ষা আমাদের 
জাতীয় ভাবের সঙ্গে মিশতে পারে নি; অথচ একদিকে আমরা আমাদের প্রাচীন শিক্ষা- 
প্রণালী বর্জন করেছি, অপরদিকে বৈদেশিক শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করতেও অক্ষম । 
আমাদের এই যে অবস্থা, এ নিতান্ত অস্বাভাবিক । বামেন্নন্দরের মতে, এই অস্বাভাবিক- 
তাই হুল আমাদের একমাত্র ব্যাধি। অন্ত সব কিছুই এর লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র । অন্যান্য 
দেশে সমাজভীবন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে ও বিকাশ লাভ 
করছে। আর আমাদের দেশ জীবনরক্ষা করছে অপরের প্রদত্ত অন্ুগ্রহের উপর নির্ভর 
করে। এই যে অন্বাভাবিকতা, রামে্ন্ন্দরের মতে, এই হল আমাদের সামাজিক ব্যাধির 
মূল কারণ। এরই জন্তে শক্তি ও শ্রদ্ধার অভাব দেখা যায় আমাদের মধ্যে । এ কারণেই 
সকল কাজে হাত দিয়ে আমরা বিফল হই এবং শেষ অবধি পরম্পরকে গালি দিতে শুর 
করি। ফলে, ব্যর্থতার ব্যাধি জাতিকে ঘিরে ধরে। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেম্্হুন্দর আমাদের 
এই ব্যাধির প্রতিকারের কথাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তীর মতে, আত্ম- 
সমাজের প্রতি 'অকপট শ্র্ধ! ও অবিচলিত ভক্তি” যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, যদি 
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বদদেশ ও দ্বজাত্তি্রীতি আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তবেই এই অস্বাভাবিকত। দূর হবে এবং 
সেই নে আমাদের সামাজিক ব্যাধিরও হবে প্রতিকার। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্্রহন্দর 
বৌঝাতে চেয়েছেন, এই স্বজাতিপ্রেম ও শ্বদেশবাৎসল্য জাগাতে হলে সমাজের সঙ্গে আমাদের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করা আবশ্তটক। সমাজের কোথায় কী আছে, অনুরাগী দৃষ্টি নিয়ে তা? 
খুঁজে দেখতে হবে। অভ্তরজ আত্মীয়ের মতো মমতপূর্ণ হৃদয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে 
বিভিন্ন গ্রকার সামাজিক গলদের। তারপর সমাজের প্রাচীন ইতিহাস যথাসাধা তন্ন তত্র 
করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমাদের সমাজের বিকাশ ও পরিণতির খবর নিতে হবে। 
সমাজকে যদি এভাবে জানবার চেষ্টা করি আমরা, তবেই আমাদের শ্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি 
শ্রদ্ধা জন্মাবে। সমাঁজের প্রতি জন্মাবে ভক্তি। এই ভক্তি থেকেই আসবে প্রেম এবং 
এই প্রেম শেষ অবধি এক সুমহান ভাবাদর্শের মধ্যে পরিণতি লাভ করবে । রামেন্্রকন্দরের 
অভিমত, শিক্ষা-দীক্ষায়, ধ্যান-ধারণায় সমাজের ধার! অগ্রণী, তারাই এই ভাবাদর্শকে জাতীয় 
জীবনের সর্বত্র সঞ্চারিত করবেন। মহত্তর এই আদর্শচেতন! আমাদের সমাজে নতুন আশা, 
আনন্দ ও শক্তি আনয়ন করবে । এ থেকেই সমাঁজশরীর নবজীবন লাভ করবে; জাতীয় 
জীবনে আসবে নতুন এক প্রাণ-প্রবাহ। উচ্ছৃসিত এই প্রাণ-প্রবাহই দূর করবে আমাদের 
সকল বাঁধা-বিপত্তি। রামেন্্রহন্দরের মতে, একমাত্র এভাবেই আমাদের সামাজিক ব্যাধির 
চিকিৎসা হতে পারে । 

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, 'আঁচার্য ত্রিবেদী সামাজিক ও জাতীয় সমস্তার 
বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাসমন্তা নিয়ে ভেবেছেন। ত্বদেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির 
মাধ্যমে জাতীয়তাবোধকে উদ্ধদ্ধ করা তীর মতে শিক্ষার চরম আদর্শ । এই যে শিক্ষার এ 
থেকে কাউকেই বঞ্চিত করা চলে না। তাই সমাজের আপামর জনসাধারণকেও শিক্ষিত 
করে তুলতে হবে। 

এ 

সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়েও ভেবেছেন রামেন্্রহন্দর ৷ লোকশিক্ষা! নিয়ে লিখেছেন । এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য “লাঁকশিক্ষাঃ (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৭ ) শীর্ষক প্রবন্ধাটি। 
শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার না করে লোকশিক্ষা চালু করার কী পরিণাম হতে পারে, তা? নিয়ে 
এখানে প্রশ্ন তুলেছেন রামেন্দ্রনন্বর। বলেছেন, 

শিক্ষার সহিত আমার বিরোধ নাই, শিক্ষাপ্রণালীর সহিত আমার বিরোধ ; শিক্ষা- 

বিড়ম্বনার সহিত আমার বিরোধ । অন্ত দেশের কথা উপস্থিত করিবার দরকার নাই; 

আমাদের দেশে বর্তমানকালে যে শিক্ষা-বিড়ম্বনা বর্তমান আছে, তৎ্সন্বন্বেই আমি এই 

প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেছি। যতদিন এই শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্করণ না হইতেছে, 

তত দিন আমি এই শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাবে কিছু আতঙ্ক অনুভব করিব । 
আচার্ধ রামেন্্হ্ন্দরের শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে 
মনে হয়, শিক্ষাগ্রণালীর সংস্কার করে, সমাজ ও জাতীয় জীবনের ইতিহাস, বিশিষ্টতা ও 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে, জাতীয় ভাঁব বিকাশের অনুকূল এবং ম্বাভাবিক ও কৃত্রিমতা- 
মুক্ত শিক্ষার গ্রসারই তাঁর কাম্য ছিল। 


১৫০ পথিকৃৎ রামেত্রনন্দর 


অষ্টম অধ্যায় 


সাহ্তা-প্রস্গ 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রামেদ্হন্দরের শিক্ষা-চিন্ত! নিয়ে আলোচনা! করা হয়েছে। এখানে 
ত্তার সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়! যাঁক। 

রামেজ্রস্থন্দর শুধু সাহিত্যসাধক ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্য-সমীলোচকও। তার সাহিত্য- 
চিন্তার মধ্য উচ্চাঙ্গের মননশীলতার ও স্থগভীর জীবন্গ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত 
রামেন্্রহন্দরের সাহিত্য-ভাবনাব্ষিয়ক প্রবন্ধগুলে! বাংল৷ সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ। 
তথ্য-সম্ভারে নয়, গভীর জীবনবোধ, বুক্ম রসদৃষ্টি এবং অন্ুপম বিশ্লেষণ-কুশলতার গুণেই 
এই রচনাগ্লো৷ উজ্বল। রামেন্্ন্থন্দরের সাহিত্য-চিন্ত! বিষয়ক বনু রচনাই সাহিত্য-শিল্পের 
ধরা-বাধ৷ ছকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি; জীবন-রহন্তের অসীম-অনস্ত গভীরে অনুপ্রবেশ 
করেছে। জীবন, সমাজ ও সাহিত্যের ত্রিবেণীসঙ্গম রচিত হয়েছে “নানা কথা'য় সংকলিত 
সাহিত্যবিষয়ক রচনাগুলোতে। ন্বদেশ ও ম্বজীতিগ্রীতি রামেন্্রহুন্দরের সাহিত্য-ভাবনার 
এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য রামেন্তনন্বরের কাছে শুধুমাত্র আনন্দের সামগ্রী নয়, 
প্রয়োজনের বস্তুও বটে। জনসংযোগের এবং সমাজ উচ্চ-নীচের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে 
সাহিত্যের উপযোগিত| তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, 
বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান-সংগ্রহের জন্য একটি সাহিত্য-তীর্ঘ প্রতিষ্ঠা 
করতে। এজন্যেই দেখি, বিভিন্ন সাহিত্য-সন্মিলনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৃহ- 
নির্মাণের উপযোগিতার কথ। ব্যাখ্যা করছেন, বিভিন্ন রচনা! ও অভিভাষণে সাহিত্য-পরিষদের 
আদর্শের কথ| তুলে ধরছেন। আর, সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্তে তিনি 
যে কতথানি আগ্রহী ছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে পুঁথি-বিচার বিষয়ক রচনাগুলো থেকে। 
বিরাট কোনে! আবিষ্কার বা অভিনব কোনো গবেষণার পরিচয় হয়তো! এদের মধ্যে নেই, 
কিন্ত গ্রাচীন পুঁথি-বিচারে যে আস্তরিকত৷ ও নিষ্ঠার পরিচয় আছে এখানে, যে বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ-প্রণালী এখানে 'নুস্থত হয়েছে তা" আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। এছাড়া 
রামেন্তন্ন্দর বিভিন্ন গ্রন্থের যে সব ভূমিকা লিখেছিলেন, তা» থেকেও তার অকৃত্রিম 
সাহিত্যগ্রীতি, একাস্তিক ম্বদেশপ্রেম ও উচ্চাঙ্গের পাহিত্য-ভাবনার পরিচয় পাওয়। যায় । 


১ 


জীবনের রঙ-রসের সঙ্গে সাহিত্যের রূপ-লাবণ্য কেমন করে মিশে যায়, জীবন, সমাজ ও 
সাহিত্য কেমন অঙ্গালীভাবে জড়িত, 'নানা কথাঃর কয়েকটি প্রবন্ধে রামেন্্রহুদ্দর তাঃ অতি 
সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'সাহিত্য-কথাঃ (ভারতী, 


সাহিত্য-্রসঙ্গ ১৫১ 


অগ্রহায়ণ ১৩১২) শীর্ষক প্রবন্ধটি। এখানে ম্যাক্বেথ ও কৃষ্ণকাস্তের উইলের সাদৃশ্য দেখাতে 
গিয়ে রামেন্্রুদ্বর সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি মৃল্যবাঁন কথা বলেছেন । এই প্রবন্ধে তার মূল 
বক্তব্য, মানুষের জীবন এমন একটা! অবস্থায় পৌছুতে পারে, যখন তার আর উদ্ধারের আশা 
থাকে না। ম্যাকবেথ ও গোবিন্বলালের জীবনে এমন সময় এসেছিল। তাই তাদের 
উদ্ধারের আশা ছিল না আর। রামেন্ত্রসবন্দরের বক্তব্য, অধঃপতন থেকে সপ্লাত এই যে 
চরম ট্রীজেডী, এটা মানুষ মাত্রের পক্ষেই অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সত্য। এই সত্যের 
সম্মুখে মানুষের হাসবার বা উল্লসিত হবার কোনে! কারণ নেই। এ ধরনের সত্য আমাদের 
সামনে অহরহ উপস্থিত রয়েছে ; আমরা ইচ্ছে করে তা” দেখি না, বা দেখেও শ্বীকার করি 
না। অথচ জীবন সম্পর্কে এ একটা গ্রব তত্ব। রামেন্ত্স্ন্দর বলেছেন, ইংরাঁজদের ম্যাকৃ- 
বেথে ও আমাদের কৃষ্ণকান্তের উইলে এই সত্য তত্বকথাটা খুব ুম্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 
উভয় গ্রন্থের মধ্যে এ বিষয়ে মিল রয়েছে। প্রবন্ধটি পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে মনে 
হয়, সাহিত্যিকের স্থষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছেন বলেই এবং সহানুভূতি নিয়ে 
কুটিল ও হিংআ্র চরিত্রের বিচার করেছেন বলেই লেখকের পক্ষে জীবনসত্য সম্পর্কে এই 
নির্মম তত্বকথাটি এমন অকপটভাবে হ্বীকার করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রবন্ধটির ভূমিকায় 
সাহিত্যে তত্বের স্থান সম্পর্কে আলোচন! করতে গিয়ে রামেন্ন্ন্দর কালিদাসের সৌন্দধবৌধ 
নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তাও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে। 
কালিদাসের কাব্য-সৌন্দ্য বর্ণনার কালে যে সব সথললিত ও বস্কারময় শব্দ ব্যবহ্বত হয়েছে, 
এই প্রসঙ্গে ত।ও বিশেষভাবে ম্মবরণীয়। আর স্মরণীয় এই প্রবন্ধের কয়েকটি সুন্দর উপম। 
এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় প্রকার সাহিত্যেই লেখকের পাত্ডিত্য। 

“নানা কথা'র আর একটি প্রবন্ধ “মহাকাঁব্যের লক্ষণ ( বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩০৯) সাহিত্য- 
বিষয় নিয়ে লেখা একটি প্রথম শ্রেণীর রচনা । তনে মহাকাব্য লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে 
রামেন্্রসন্দর এখানে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশান্ত্রের তথ্য অপেক্ষ। জীবন ও সাহিত্যের চিরন্তন 
সত্যকেই বেশী প্রাধান্ দিয়েছেন। সে কারণেই সাহিত্য নিয়ে লেখা গতানুগতিক প্রবন্ধের 
পর্যায়ে এটি পড়ে না। এ যেন সাহিত্য-নাধক রামেন্্রুন্দরের এক মৌলিক ও অভিনব 
সথষ্টি। মহাকাব্যের লক্ষণ কী, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্্ন্থন্দর এখানে প্রাচীন 
যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সমাজ ও সাহিত্যের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। যে ভাষায় তলে 
ধরেছেন, তা?ও মহাঁকাব্যের মতোই গম্ভীর ও ভাবোদ্দীপক, কবিত্বময় ও স্থুললিত। 
সব দিক থেকে বিচার করলে এ প্রবন্ধটি রামেন্দ্রনুন্দরের প্রবন্ধসাহিত্যের এক স্মরণীয় 
নিদর্শন |, 

৬ রামায়ণ ও মহাভারত পর্যায়ের কাব্যকেই রামেন্তস্ন্দর এখানে মহাকাব্য বলে গ্রহ্ণ 
করেছেন । অর্থাৎ শুরু থেকেই সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্রের গ্রচণিত রীতি অনুযায়ী মহ|কাব্য 
বিচারের পথকে পরিহার কর! হয়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের| রঘুবংশ, কুমারসম্তব ইত্যাদি 
কাব্যকে মহাকাব্যের পর্যায়ে ফেলে থাকেন। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত অলঙ্কার-শাস্ত্ের 
নিয়ম অনুযায়ী মহাকাব্য নয়। রামেন্্রন্দর এখানে মহাকাব্য শব্দটিকে আলঙ্কারিক-সম্মত 
অর্থে ব্যবহার করেন নি। রঘুবংশ, কুমারসম্তব ইত্যাদিকে মহাকাব্য হিসাবে গ্রহণ না করে 


১৫২ পথিকৃৎ রামেন্্রহন্দর 


( রামায়ণ ও মহাভারত শ্রেণীর গ্রন্থকেই মহাকাব্য বলেছেন। কেন বলেছেন, তা? ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে তিনি সেকালের একটি উত্তিকে উদ্ধার করেছেন । মেকলে বলেছেন, সভ্যতার 
সঙ্গে কবিত্বের কতকটা খাস্ঘ-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ আছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস 
করে ফেলে অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয় না। রামেন্্রহন্দরের বক্তব্য হল, 
সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস না করলেও মহাকাব্যকে সশরীরে গ্রাস করে ফেলে। কারণ, পৃথিবীর 
সভ্যতা ও সাহিত্যের কোন্‌ হদূর অতীতে বান্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হয়েছিল। 
তারপর কত হাজার বছর পেরিয়ে গেল। কিন্তু মহাঁকাব্যের আর উৎপত্তি হল না। কেন 
হল না, তা”র কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বামেন্দ্রন্ুন্দর বলেছেন, মানব-সমাজের বর্তমান 
অবস্থা বোধ হয় এই শ্রেণীর মহাকাব্য স্থ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। রামায়ণ, মহাভারত ও 
হৌমারের মহাকাব্যে আমর! মানব-সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, সমাজের বর্তমান অবস্থায় 
তাঃ আর ঘটতে পারে না। ইতিহাস ও পুরাণ থেকে কয়েকটি স্ুনির্বাচিত উদাহরণ দিয়ে 
রামেন্ন্ন্দর এখানে বুঝাতে চেয়েছেন, সেকালের জ্রুরতা, বর্বরতা ও পাশবিকতা৷ ছিল, 
নিতান্ত নিরাবরণ ও নগ্ন। কোনোরূপ আচ্ছাদন বা পালিশ ছিল না তা'র উপর। কিন্তু 
একালের অবস্থা অন্যরকম । ক্রুরতা ও বর্বরতা একালেও আছে। তবে এখন এর উপর 
“একটা কৃত্রিম ভগ্তামির আবরণ, স্থাপিত হয়েছে। পাশবিকতার বীভত্স ভাব 'আজ সেই 
আবরণে আচ্ছাদিত। ইতিহাসের নজীর উপস্থাপিত করে রামেন্তরন্ন্দর এখানে প্রতিপন্ন 
করতে চেয়েছেন, বিগত চার হাজার বছরে মানুষের চরিত্র অধিক বদলায় নি, তবে সমাজের 
মৃতিটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আর সে কারণেই কাব্যের চেহারারও হয়েছে পরিবতন। 
কারণ, কাব্যে সমাজের প্রভাব কম-বেশি থাকবেই । এইভাবে সমাজ ও সাহিত্যের যোগ- 
থত্র ব্যাখ্যা করে রামেন্রনন্দর এখানে যা” বলতে চেয়েছেন, তা'র মূল কথা৷ হল এই/_ 
আধুনিক কালের সাহিত্যে মহাকাব্য-রচয়িত! বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের মত কবি আবিভূর্ত 
হন নি, কখনও আবিভূর্ত হবেন বলেও মনে হয় না। কারণ, সাহিত্যে মহাকাব্যের 
যুগ অতীত হয়ে গেছে । মহাকাঁব্যের মধ্যে যে অকৃত্রিম এক স্বাভাবিকতা আছে, তা” বোধ 
হয় আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। 

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে দেখি, মহাঁভারতকে আদর্শ মহাঁকাব্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং 
হিমালয়ের সঙ্গে এর তুলনা করে লেখক মহাকাব্যের একট! লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন। 
লেখকের মতে, যে কাব্য পড়তে হয় না, তা'রই নাম মহাকাব্য । না পড়েই আমরা মহা 
কাব্যের রস-আম্বাদনের অনেকট! অধিকারী হতে পারি। ঝামায়ণ-মহাভারতের সহজ সহস্র 
শ্সনোকের অধিকাংশই আমাদের অপঠিত রয়েছে । কিন্তু তাই বলে পাঠকসমাজ এই দু'টি 
কাব্যের কাব্যরস আন্বাদন জানেন ন1, এমন কথ! রামেন্দ্রসুন্দর মেনে নেন নি। কেন মেনে 
নেন নি, তা” বোঝাতে গিয়ে তিনি এখানে রামায়ণ-মহাভারতের কয়েকটি ধিরাট চরিত্রের 
উল্লেখ করেছেন । বলেছেন, কাব্যপাঠের মাধ্যমে এ সব চরিত্রের সঙ্গে অন্তরক্গ পরিচয় আমরা 
লাভ করি নি। রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্রকে, ভরত ও ভীম্ম চরিত্রকে দূর থেকেই আমর| নিরীক্ষণ 
করেছি। কিন্ত তবু এ দূর থেকেই তাদের মাহাত্যো বিশ্মিত ও ন্তস্তিত হয়েছি আমর! | 
শৈশব কাল থেকেই এ সব চরিত্র আমাদের মনে আশ্চর্য গভীর এক গ্রভাব বিস্তার করেছে। 
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অর্থাৎ রামেন্ত্র্দরের বক্তব্য, মহাকাব্যকে অক্ষরে অক্ষরে পড়বার দরকার নেই; আর এই 
বিশিষ্টতাই হল মহাকাব্যের লক্ষণ। হিমালয়ের বিরাট মৃত্তির শোভা হায়দ্ম করতে হলে 
যেহন দূর থেকে তার তুঙ্গ শিখররাজির দিকে তাকান দরকার, তেমনি সমগ্র মহাকাব্যের 
মহিমা! উপলদ্ধি করতে হলে, মহাকাব্য থেকে কতকটা দূরে থাকাই সঙ্গত। প্রবন্ধাটর 
পরবর্তী অংশে রামেন্নন্দর গ্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, মহাকাব্য ন| পড়লেও চলতে পারে, 
কিন্তু যা? মহাকাব্য নয়, তা” না পড়লে একেবারেই চলে না। কালিদাস ও শেক্স্পীয়রের 
কাব্য জম তন্ন করে না পড়লে চলে না। কারণ এরা! একালের মহাকবি হতে পারেন, কিন্ত 
মহাকাব্য রচন! করেন নি এদের কেউই” কে বড়, মহাকবি ন! মহাকাব্যের কবি, তা+ বড় 
৬ নয় রামেন্হুন্দরের কাছে। শেক্দ্পীয়র বড় না হোমার বড়, বাল্সীকি ও কালিদাসের মধ্যে 
কা'রকাব্য উৎকষ্ট, তা” নিয়ে আলোচনা করেন নি তিনি। তাঁর বক্তব্য হল, যহাকাব্যের মধ্যে 
এমন একটা গৌরব আছে, যা?কে দূর থেকে চেনা যায়, যার গল্প শুনলে মন অভিভূত হয়, 
যা'কে বুঝতে হলে সমবদার হতে হয় না, শিক্ষানবিসী করতে হয় না, ব্বভাঁবদত্ত চোখ দিয়েই 
যাঃকে চেনা ও বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে রামেন্্রনুন্দরের সুস্পষ্ট অভিমত, “এই অলম্ধার- 
হীন পরিচ্ছদহীন মুক্ত স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ।*.'মানুষের বত্রমান কালের 
সভ্যতা! অত্যন্ত কৃত্রিম । সেই জন্য মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিকতা, সেই শ্বাভাবিক- 
তার অভাবে বর্তমান সভ্যতায় বোধ হয় মহাকাব্যের উৎপত্তির প্রতিরোধ করে। আধুনিক 
সভ্যতা কবিত্ব স্থষ্টির অস্তরায় নহে, কিন্তু মহাকাব্য স্যর বোধ হয় অস্তরায়।” এখনকার 
মানুষ বনু-বিচিত্র কর্মযস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ। এখন মানুষের অবসর অল্প । তাই তা'র সৌন্দধ- 
তৃষা মেটাতে হয় খণ্ড কাব্যের খণ্ড সৌন্দর্য আস্বাদন করে। বৃহৎ পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে 
বিশীল সৌন্দর্কে উপভোগের অবকাশ আজকের মানুষের নেই । সে কারণেই বোধ হয় 
আঙ্গকের সভ্যসমাঁজে শেকৃস্পীয়র জন্মেছেন | কিন্তু হোমার বা বাল্সীকি জন্মান নি। 
আলোচ্য প্রবন্ধটি পাঠ করে সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রে বিশ্বাসীর! রামেন্রননন্দরের সঙ্গে একমত 
না হতে পারেন। কিন্তু লেখকের অপরূপ বর্ণনারীতি ও স্থগভীর অস্ত ি প্রবন্ধটিকে যে 
উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে, সে বিষয়ে দ্বিমত হবার কোনো! অবকাশ দেখি 
নে। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের তুলনামূলক আলোচনায়, হোমারের ইলিয়ডের কবিত্বময় 
বর্ণনায় এবং হিমালয়-উৎপত্তির কাল্পনিক বিবরণে লেখকের অসাধারণ পাহিত্য-প্রতিভার 
পরিচয় সুস্পষ্ট । উদাহরণ হিসেবে হিমালয়-উতৎপত্তির বর্ণনাঁটি উল্লেখ করা যেতে পারে, 
ভূতত্ববিৎ তাহার মানস চক্ষু অতীত কালের পরপারে প্রসারিত করিয়া দেখিতে 
পান, বহ্থন্ধরাঁর ইতিহাসে এমন এক দিন আসিয়াছিল, যখন মহাকাল স্বয়ং 
আপনার ভীম বাহু প্রসারণ করিয়! উত্তপ্ত ধরাগর্ভে বিপুল শক্তিরাঁশি কেন্দ্রীভূত 
করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্ভীকৃত শক্তিসমষ্টি আপনাকে প্রসারিত 
করিয়া ভূবক্ষ বিদারণ করিয়। বহির্গত হইল। ভীষণ ভৃকম্পে ধরাপৃষ্ মূভ্মূঘ 
আলোড়িত হুইল। সাগরবক্ষ উচ্ছৃসিত হইয়া পুনরায় ভীতিভরে অপসরণ 
করিল। পূর্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত ভূগর্ত 
বিদারণ করিয়া যহাকায় পাধাণ-কলেবর হিমাচল গাত্রোখান করিল। তাহার 


১৫৪ পথিকৃৎ রামেন্ত্রদর 


তুহিনমণ্ডিত হূর্যকিরণৌজ্্ল শৃঙগসযূহ বেষ্টিত করিয়! বঞ্াবামু ঘোররাবে প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিল। ধূত্রবর্ণা কাদস্বিনীর বক্ষোদেশে সৌদামিনী ক্ফুরিত হইতে 
লাগিল। শুঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়৷ ভাঙ্গিয়া পড়িল; ভ্রোণিদেশ অধিত্যকায় 
উখ্িত হইল ও অধিত্যকা ভ্রোণিদেশে নামিয়! গেল; অরণ্যানী জলিয়! উঠিল, 
জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডব নর্তনের সহকারে অট্ুহান্ডে দিগন্ত 

নিনাদিত হইতে লাগিল।+ 

৮ 

উপরের ছুঃট প্রবন্ধে সাহিত্য-রম তো৷ বটেই, গভীর জীবন-রসেরও পরিচয় পেলাম 
আমরা । এই জীবন-রপিকতাই রামেক্রনন্দরকে স্বজাতিপ্রেমে উদ্ধদ্ধ করেছিল। ব্বদেশ ও 
স্বজাতির সাহিত্য ও ইতিহাস রচনার এক বিশিষ্ট তীর্থক্ষেত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহ- 
নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। প্রাচীন ভারতের, বিশেষতঃ আমাদের বাংল! 
দেশের প্রাচীন সাহিত্য, সমাজজীবন ও ইতিহাস-চর্চার গ্রয়োজনীয়তাব কথা উল্লেখ করে 
রামেক্জন্ন্দর “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ( ভারতী, বৈশাখ ১৩১২ ) এই শিরোনামায় পরিষদের 
কর্মপন্থা, আদর্শ ও উদ্দেশ্ট নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচন। করেছিলেন । নান কথা'র “মাতৃমন্দিরঃ 
(উপাসনা ১৩১৫ ষষ্ঠ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখি, বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যের 
ইতিহাসের পট-ভূমিকায় সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উপযোগিতার কথা তিনি ব্যাখ্যা 
করেছেন। ১৩১৪ সালের ১৭ই কাতিক কাশীমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের প্রথম 
অধিবেশনে রামেন্্ন্ন্দর এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোচ্য অভিভাষণে বাঙ্গালী সমাজ-জীবনের ও সাহিতোর ইতিহাসের 
একটি সংক্ষিপধ পরিচয় দিয়ে রামেন্্নন্দর সাহিত্য-পরিষদের নিজন্য গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজনীয়- 
তার কথা মর্মম্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্য-পরিষদের গৃহ, _যেখানে বসে বাঙ্গাল 
দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে জানা যাঁবে, যেখানে বসে বঙ্গভূমির অতীত ও 
বর্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করে জানার স্থযোগ মিলবে, _সেই গৃহকেই রামেন্ত্রহন্দর বলেছেন 
মাতৃমন্দির। এই মন্দির মধ্যে মাতৃভূমি থেকে সংগৃহীত পুঁথি, তাম্রশাসন, মৃত, মুদ্রা 
ইত্যাদিকে তিনি বলেছেন মাতৃপ্রতিমা। সাহিত্য-পরিষদের আশা-আকাজ্কার কথা বড় 
সবন্মরভাবে এই প্রবন্ধে অভিব্যক্ত। তা” ছাঁড়া বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের 
দিকে লক্ষ্য রেখে অল্পকথায় প্রাচীন ও মধাযুগের বাঁংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনার রীতিটিও 
আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ কবে। সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে রামেন্্নন্দর এখানে যাঃ 
বলেছেন, তা*র অনেক কিছুই আজকের দিনের পাঠকদের কাছে মূল্যহীন বলে মনে হতে 
পারে। কিন্তু যদি স্মরণে রাখি, রামেন্ত্রক্ন্বর এই প্রবন্ধটি লেখার সময় পর্বস্ত বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদানের অনেক কিছুই অনাবিষ্কৃত ছিল; তখনও চর্ধাপদ, শ্রীরুষ 
কীর্তন ইত্যাদির সংবাদ আমরা রাখতাম না, তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-থত্র বর্ণনায় 
রামেন্্ন্ন্দরের দোষক্রটি আমাদের নজরে পড়বে না। বরং মনে হবে, রামেন্্রহথন্দরের মতে! 


১। প্রাদেশিক 095586:০0৮৩-র যে বিবরণ রামেন্্রহন্দর এখানে দিয়েছেন, তা" দ্বিানসম্মত। 
শট 


সাহ্ত্য-প্রসঙগ ১৫৫ 


সত্যস্ধানী ও ইতিহাসবতমল সাহিত্য-মাধকদের জন্যই বাংল! সাহিত্যের ইতিহাঁস-রচনার 
ক্ষেত্রে আজ আমরা এতদূর অগ্রসর হুতে পেরেছি। তা” ছাড়া, বলীয়-পাহিত্য-পরিষদকেও 
রামেন্ত্রহন্দর কতখানি শ্রদ্ধ! ও প্রীতির চোখে দেখতেন, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি কী 
গভীর মমত্ববোধ থেকে তিনি পরিষদ-মন্দির নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন, এ অভিভাষণ থেকে 
সে পরিচয়ও মিলবে । 

সকলেই জানেন, রামেন্ত্রহুন্দরের স্বপ্ন সফল হযেছিল। কাশীমবাজারের মহারাজার 
অর্থান্ুকূল্যে অচিরকালের মধ্যেই পরিষদ-মন্দির নিমিত হয়েছিল। আঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণ 
পর্যন্ত সে মন্দিরের সঙ্গে রামেন্দ্রহুন্দরের ছিল অন্তরঙ্গ যোগ । কর্মী হিসেবে, সাহিত্য-সাধক 
হিসেবে এবং সর্বোপরি পরিষদের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে আমরণ তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
সেবা! করে গেছেন। 

সাহিত্য পরিষদের প্রতি রামেন্্সন্দরের এই গভীর ও অন্তরঙ্গ ভালবাসার মুলে ছিল 
'্বজাতিগ্ীতি; দেশ ও জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ও তাদের ধ্যান-ধারণাব প্রতি অকুন্ঠিত 
শ্রদ্ধ।। এ কারণেই দেখি, জনসংযোগ ও সমাজে উচ্চ-নীচের মধ্যে বোঝাপড়া স্থাপনের 
ক্ষেত্রে সাহিত্যের উপযোগিতা! তিনি বিশেষভাবে স্বীকার করতেন। তীর মতে, সাহিত্যের 
মাধ্যমেই সমাজের উপবেব স্তবের লোকের সঙ্গে নীচের স্তবের লোকের যোগাযোগের চেষ্টা 
করা আবশ্তঠক | এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য “আজকালকার পত্রিক উদ্চোগগুলির 
সহিত প্রা ত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি? (ভাওার, বৈশাখ ১৩১২) শীর্ষক ক্ষুদ্রকায় 
রচনাটি। এখানে রামেন্ন্ুন্দরেব বক্তব্য হুল, অভিনব সাহিত্য স্ষ্টি করে শিক্ষিতের কথা 
অশিক্ষিতের মধ্যে প্রচার কর! প্রয়োজন এবং দেশীয় প্রথায় প্রাচীন ভারতের পুরাণ ও 
ইতিহাসকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা দরকার) এই প্রসঙ্গে যেন ম্মরণ রাখি শ্বদেশ 
ও স্বজাতির জীবন ও সাহিত্যের প্ররুত উতিহাসকেই উদ্ধার করার পক্ষপাতী ছিলেন 
বামেন্্রহ্ন্দর। বাংল! সাহিত্ট্ের প্রকৃত ইতিহাস রচনা হোক, এই ছিল তার চিরকালের 
আকাঙ্ষ।। 


৩ 


বাংল! সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস-রচনার উপাদান-সংগ্রহের ব্যাপারে রামেন্্নন্দর নিজেও 
কতখানি উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা"র গ্রমাণ মিলবে পুথিবিচার বিষয়ক রচনাগুলে! থেকে। 
হম্তলিখিত পুঁথির বিচারে আচার্য ব্রিবেধীর মনস্ষিতার এক বিশিষ্ট গ্রমাণ 'গোরীমঙ্গল' 
( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্য। ) শীর্ষক প্রবন্ধটি। জেমোর রাজবাড়ীতে গোৌরীমঙ্গল 
নামে এক পুঁথি পেয়েছিলেন লেখক। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই পুঁথির একটি বিবরণ দেওয়| 
হয়েছে। কবি-পরিচয় দিরে মঙ্গলকাব্য হিসেবে গৌরীমর্গলের বিশিষ্টতা, এর কাহিনী এবং 
এতিহাপিক ও সাহিত্যিক মূল্য বর্ণনা! করে পরিশেষে মূল পুঁথির কোনে| কোনো অংশ এখানে 
উদ্ধত করা হয়েছে। 

কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয় (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৯৬ ২য় 
সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধেও পু'থিবিচারে রামেন্দ্রচন্দর আশ্চর্য হুম্্রদশিতার পরিচয় দিয়েছেন। 


১৫৬ পথিকৃৎ রামেন্ুহ্ন্দর 


জেমোর পুঁথি ও বিশ্বকোষ কা্ধালয়ের পুঁথির তুলনামূলক আলোচনায় এবং বিশেষ করে 
গদাধর দাসের জগম্লাথমঙ্গলকে কেন্দ্র করে কাশীরামের বংশ-পরিচয় ও কাল-নির্ণয়ের 
প্রচেষ্টা গ্রশংননীয়। এ ছাড়া ১৩০৮ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় “কাশীরাম 
দাস, প্রবন্ধে গ্দাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গলের আর একটি পু'থির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া 
ইয়েছে। 

'ঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ? ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১২ ) নামক প্রবন্ধটি ও বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । পদ্মপুরাণের পাতালথণ্ডের প্রথম সাত অধ্যায় ও কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম আট 
সের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃগ্ের স্বরূপ বুঝিয়ে, এর মূল কোথায়, এ প্রবন্ধে 
তা” নিবে স্ুচিস্তিত আলোচন! করা হয়েছে । 


৪ 


এ ছাড়া রামেন্্রনন্দরের লেখ! বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা থেকেও তার একাস্তিক সাহিত্য- 
প্রীতি, সুগভীর স্বদেশপ্রেম ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-ভাবনার পরিচয় পাই আমরা । 'থুকুমণির 
ছড়া, পুস্তকের ভূমিকায় (১৩০৬) ইতিহান ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বর্ণনায় এবং ছড়ার 
বৈজ্ঞানিক মূল্য নির্ধারণে রামেন্্রস্থন্দরের সাহিত্য-চিন্তার বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
ছড়ার বৈজ্ঞানিক মূল্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্্নন্দর লিখেছেন, 

মনস্তত্ববিৎ ও সমাজতাত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে 

পারেন। মন্তুষ্কজীবনের একট। বৃহৎ অংশের ঢুকে রহম্য এই অনাদূত সাহিত্যের 

মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । মানুষের শৈশব জীবনের প্রকৃতি পধালোচনা করিতে 
হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে । 
এই সুদীর্ঘ ভূমিকাটির শেষদিকে লোকসাহিত্য এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের 
প্রতি ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি লেখকের স্থ্গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় আমাদের বিমুগ্ধ করে । 
বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতা সম্বন্ধে এই ভূমিকার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 

মমতা ও করুণা, ভক্তি ও গ্রীতি, বাৎসল্য ও পবিত্রতা যদি মন্য্ুত্বের পূর্ণতা 

সম্পাদনের জন্য আবশ্যক হয়, তবে বাঙ্কালীর জীবন জগত্সংসারে নিতান্ত অবহেলার 

সামগ্রী বলিয়৷ বিবেচনা না করা যাইতে পারে। 
আর বাংলার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে রামেন্দ্রনুন্দরের অভিমত, 
.**এই অক্ুত্রিমতার হিসাবে বাঙ্গালীর গ্রাম্য সাহিত্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শিশু- 
সাহিত্য ব! ছড়াসাহিত্য, যাহা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যুগ ব্যাপিয়া আপন 
অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কখন লিপিশিল্পের যোগ্য বিষয় বলিয়। বিবেচিত হয় 
নাই, সেই সাহিত্য সর্বতোভাবে অতুলনীয় । 
এ ছাড়া ছড়া বিষয়ক আর একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন রামেন্্রস্থন্দর । ছড়া ও 
গল্পে'র ভূমিকাটি “অভিভাবকদের জন্য” লেখ। এবং কিছুটা! গুরুগন্ভীর প্রকৃতির । ছেলে- 
ভূলান গল্প, কবিতা, ছড়৷ ইত্যাদি প্রচারের ব্যাপারে রামেন্্রহন্দর যে কতথানি আগ্রহী 
ছিলেন, এই রচনাটি থেকেও তা'র প্রমাণ মিলবে। 


সাহিত্য-প্রনঙ্গ ৃ ১৫৭ 


এ ছাড়া রামেম্হন্দরের সাহিত্যবিচার-শক্তির বিশিষ্টতার পরিচন পাই “মন্দিরের 
ভূমিকাটি (১৩২২) পড়ে। 'অভয়ের কথা*র (১৩২২) ভূমিকা থেকে জানতে পারি, 
রামেন্্রহন্দর শুধু সাহিত্যরসবেত্বাই নন, অপরকে সাহিত্য-সথটিতে অন্নপ্রেরণা-দানেও তিনি 
অদ্ধিতীয়। তবে রামেন্্হন্দরের রচিত ভূমিকা ও মুখবদ্ধের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের 
দাবি রাখে শ্ররকুষ্ককীর্ডনে'র মুখবন্ধটি । এথার্নে একদিকে যেমন আচার ভ্রিবেদীর স্তীক্ষ 
মাহিত্য-বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি তাঁর সাহিত্যরসিক হৃদয়টিও 
ধরা পড়ে। এই ভূমিকায় চণ্তীদাস -সমস্তার আলোচনায় এবং শ্রীকষ্ণকীর্তনের রচনা-কাল, 
ভাষা ও রচন1-কার নিয়ে আলোচনায় তিনি আশ্চর্য সুক্ৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তবে এই 
ভূমিকার সবচেয়ে বিশিষ্ট অংশ বড়ু চণ্ীদাসের সাহিতা-কীত্তির মনোরম প্রশস্তিটি। সাহিত্যের 
অক্ষয় আনন্দ-নিকেতনের সৌন্দ্ধ-রসলিগ্স, রামেক্রস্থন্দর এখানে লিখেছেন, 

কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্ব 

্দ্ষাগ্তকে তাহ! গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে । বু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী 

জাতিকে তাঁর দূরাগত বংশীধ্বনি শুনাইয়৷ গিয়াছেন; সেই বীশীর স্বরের নিকটে 
সকল তত্বকথ৷ ও শান্ত্রকথা মিলাইয়া যায়। 
সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেে রামেন্্রননন্দরের রসবোধ যে কত গভীর ছিল, এ উদ্ধৃতিটি থেকেই 
তা' বোঝা! যাবে। 


১৫৮ পথিকৃৎ রামেত্রহদার 


নবম অধ্যায় 


চারিতকার রামেন্রদুজর 


পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বিজ্ঞান, দর্শন, বেদ-্রা্মণ, শ্বদেশ ও সমাজ, শিক্ষা এবং 
সাহিত্য-বিষয় নিয়ে রামেন্দ্রচিন্তার দ্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ 
অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় জীবনী-লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে রামেন্্স্থন্দরের অবদানের 
কথা। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা 'চরিত-কথা? নামক গ্রন্থটি । 

চরিত-কথ।ঃ রামেন্দ্র-প্রতিভার এক স্মরণীয় নিদর্শন। শ্বদেশী-বিদেশী আট জন মনীষীর 
জীবন-কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য জীবনসমূহের প্রকৃতি, মনীষা ও খ্যাতির 
ক্ষেত্র বহু-বিচিত্র। দেশবরেণ্য সাহিত্য-সাধক ও সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্যাসাগরের 
চরিত-কথা আছে এখানে ; আবার আছে বিশ্থৃতপ্রায় সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুণের কথাও। 
সাহিত্য সম্ঘট, প্রবীণ বঙ্কিম্চন্ত্রের কথ! আছে, আবার আছে তরুণ সাহিত্য-পথিক বলেন 
নাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ । ব্বদেশী মনস্বী মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও উমেশচন্দ্র বটব্যাল আছেন; 
আবার আছেন বিদেশী মহাবিজ্ঞানী হর্মান হেলমূহোলত্জ ও জ্ঞানতাপস অধ্যাপক মোক্ষমূলর ৷ 
দার্শনিক এসেছেন এখানে, এসেছেন বিজ্ঞানী। সমাজ-সংস্কারক এসেছেন; এসেছেন 
সাহিত্য-সাঁধক। বহুখ্যাত ও অল্পখ্যাত, শ্বদেশী ও বিদেশী-_সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী 
ও সমাজ-সংস্কারকের সম্মিলন ঘটেছে এখানে । সে কারণেই চরিত-কথা একদিকে যেমন 
বহু-বিচিত্র মনীষার সঙ্গমস্থল অপরদিকে তেমনি এটি গ্রতিভা-দীপ্ধ জীবনের অল্লান আলোকে 
ভান্বর। একদিকে যেমন বহু-বর্ণ বৈচিত্র্যে দেদীপ্যমান, অপরদিকে তেমনি বর্ণাঢ্য জীবন- 
সাধনার সশ্রদ্ধ ূপায়ণে মহিমময় | উর্মি-মুখরিত প্রতিভা-সমূদ্র আছে এখানে, আবার আছে 
ক্গীণকায়। শ্রোতম্বিনী। আকাশম্পর্শী পর্বত আছে, আবার আছে প্রিয়দর্শী ক্ষুত্র পাহাড়। 
এই ছোট-বড়, সমুর্দে-নদীতে, পর্বতে-পাহাড়ে মিলে চরিত-কথাকে অনুপম করে তুলেছে। 

রামেন্নন্দরের মনীষা ছিল বছমুখী। দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও সমাজতত্বে সমান 
পাঁত্ডিত্য ছিল তার। সে কারণেই তাঁর রচনা থেকে জ্ঞান-জগতের বহু-বিচিত্র অভিযাত্রীর 
যাত্রাপথের নিশানা মিলেছে। 

জগৎ ও জীবনকে বৃহত্তর এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন বলেও মনীষীদের জীবনালেখ্য 
রচনায় রামেন্্রসুন্দর সাঁফল্যমণ্তিত হয়েছেন। কী মহর্ষি দেবেন্ত্রনাথের ধর্মবোধ আলোচনায়, 
কী মনস্বী অধ্যাপক মোক্ষমূলরের পাণ্ডিত্য বিশ্লেষণে সর্বত্রই তীর দৃষ্টিতঙ্গীর এই বিশিষ্টতা 
নজরে পড়ে। 

চরিত-কথার রচনাসমূহের অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রামেন্নন্দরের দেদীপ্যমান 
বদেশপ্রেম। কী বিষ্যাসাগর ও বন্কিমচন্জ্রের জীবনচরিত আলোচনায়, কী উমেশচন্ত্র বটব্যাল 


চরিতকার রামেজহন্দর ১৫৪ 


ও বলেন্দ্রনাথ ঠীকুরের আলোচনায়--সবত্রই এই দেশপ্রেমের পরিচয় সু্পষ্ট। স্বাদেশিকতার 
মহত্তর আদর্শ সর্বত্রই যেন চরিতকারকে উদ্ধদ্ধ করেছে। সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে 
চরিত-কথার রচনাগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) এদেশীয় 
কয়েকজন চিয়ন্মরণীয় মনীষীর পরিচয়। (২) অপেক্ষাকৃত অল্লখ্যাত কয়েকজন স্বদেশী 
মনত্বীর কথ! এবং (৩) বরণীয় বিদেশী প্রতিভার কাহিনী । 


একমাত্র বলেন্জ্নাথ ঠাকুর ছাড়! চরিত-কথার দবগুলে! প্রবন্ধই বরণীয় মনীষীদের 
তিরোভাবের অনতিকাঁল পরে লেখা । প্রথম প্রবন্ধ “ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর? ( সাহিত্য, ভান্র 
১৩০৩) রামেন্্রন্দরের একটি স্মরণীয় রচনা । ১৩*৩ সালের ১৩ই শ্রীবণ এমেরাল্ড 
থিয়েটারে বিষ্ভাসাগর ইনট্টিটুট কর্তৃক আহুত ম্থৃতিসভায় এই প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। এ 
সভার সভাপতি ছিলেন নীলাগ্বর মুখোপাধ্যায়। 

তথ্য নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মতে! ভাঁষার সরসতা ও প্রকাশভঙ্গীর খজুতাই 
আলোচ্য চরিত-কাহিনীটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের স্থৃতি-তর্পণকে উপলক্ষ্য 
করে রামেন্্রনুন্দর এখানে আমাদের সমাজেরই একটি চিত্র এঁকেছেন যেন; যেন সেই 
চিত্রের মাঝখানে পুরুষ-সিংহ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের প্রীণ-প্রত্ষ্ঠ। করেছেন। ফলে, 
বিদ্যাসাগরের চরি্রই শুধু নয়, তার সমগ্র জীবন ও সাধনার স্বরূপটি এখানে পরিশ্ফুট হয়েছে। 
বিদ্যানাগরের জন্মক্ষণ বা বংশপঞ্জী নেই এখানে, ছাত্র বা কর্মজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস 
নেই, এমনকি তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকাঁও এখানে অনুপদ্থিত। বিদ্যাসাগরের 
মহিমময় জীবনের একটি চিত্তাকর্ষক পরিচয় তুলে ধর্বার মধ্যেই এ প্রবন্ধটির সার্থকত] । 

প্রবন্ধটির গোঁড়ীতেই লেখক বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত আলোচনায় অধিকা'র-অনধি- 
কারের প্রশ্ন তুলে রত্বাকরের নজীর আশ্রয় করেছেন। রত্বাকর বলতে তিনি বিদ্যাসাগরের 
স্মরণাভিলাষী বাক্সরবস্ব, ্বার্থপর ও পৌরুষহীন বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিয়েছেন। বলেছেন, 
বি্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে 
তাঃর তুলনা নেই। প্রবন্বটির পরবর্তী অংশে আমাদের রাউ্ট্ীম অবস্থার পর্যালোচনা! প্রসঙ্গে 
লেখক প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, ইংরেজ শাসনের আমলে আমর! বড় বেশী অকর্মণ্য ও 
পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলাম সে কারণেই আমাদের সমাজে বিদ্যাসাগরের মতো! ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্ন মানুষের আবিতাঁব এক বিম্ময়কর ঘটনা । রামেন্্হন্দরের বক্তব্য -হল, সাধারণ 
বাঙ্গালীর চরিত্রে যে পৌরুষ, দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের একাস্ত অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তা? 
প্রভৃত পরিমাণে বর্তমান ছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রের সঙ্গে 
এই প্রভেদ সব্বেও বিদ্ভাসাগর খাটি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁর নিজন্ব বিশিষ্টতা এত বেশী 
ছিল যে, পরান্থকরণের প্রয়োজন তীর কখনো হয় নি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন কিছু 
পদার্থ ছিল, যা পাশ্চাত্য মান্যদের থেকে তকে পৃথক করে রেখেছিল; এই প্রকৃতিগত 
পার্থক্য থেকেই রামেন্তসুন্দর বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। 
উদ্দাহরণ হিসেবে লেখক এখানে পাশ্চাত্য দেশের ফিলান্থপি বা মানবপ্রীতি বিষয়ক 
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শান্ের গ্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। রামেন্্র্রন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, পাশ্চাত্য জগতের 
নীতিস্ত্র অন্যায়ী বিগ্যাসাগরকে ফিলান্থপিস্ট বলা চলে না। বিগ্যাসাগরের 
মানবপ্রেম সম্পূর্ণ অন্ত ধরনের । এই প্রেম কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের বা সমাজশান্ত্রের অপেক্ষা 
করত না। ফিলান্থ,পিস্টদের মতো. কারণ অনুসন্ধান করে এবং নীতিতত্‌ ও সমাক্গতত্ব 
বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংদ! করে তিনি কারও ছুঃখ-কষ্ট দূর করার কাজে এগোতেন না। মানব- 
প্রেম ছিল তাঁর জীবনধাতুর অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছুঃখের অস্তিত্ব দেখবামাত্রই তিনি কোনো- 
রূপ বিচার-বিশ্লেষণ না করে এবং কোনোরূপ কারণ অনুসন্ধান না করে তা” দূর করবার জন্যে 
প্রাণপণে চেষ্টী করতেন। প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ শুনে বালকের মতে! চিৎকার করে কেঁদে 
উঠতেন তিনি। অপরের ছুঃখের কথা শোন! মাত্রই তার চোখে জল আসত । এই রোদন- 
প্রবণতার দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর একেবারে খণটি প্রাচ্য। কিন্তু তার অসাধারণত্ব হল এই 
যে, তিনি নিজের স্থখ-শ্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ মনে করতেন) অথচ পরের দুঃখে রোদন না করে 
থাকতে পারতেন না। এইভাবে রামেন্দরহন্দর দেখাতে চেয়েছেন, পরের দুঃখ দূর করাই 
বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। জগতের ছুঃখের মৃতিটিকে সদা-সর্বদা প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন তিনি। সে কারণেই জগতের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তার স্বভাববিরুদ্ধ 
ছিল। ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে চাইতেন না তিনি। প্রবৃত্তি তাকে যে 
কর্তব্যপথে চালাত, তিনি সেই পথেই চলতেন। 

প্রবন্ধটর পরবর্তী পর্বে সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে। 
গ্রসঙ্গত; এসেছে বিধবাবিবাহের কথা। বিধবাবিবাহের প্রপঙ্গকে কেন্দ্র করে রামেক্ুসুন্দর 
এখানে অতি নিপুণভাবে বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক চবিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন । 
দেখিয়েছেন, কোমলত। ও কঠোরতার মিশ্রণে বিদ্যাসাগর-চরিত্র কেমন করে মহিমময় হয়ে 
উঠেছিল। কেমন করে বালবিধবাঁর দুঃখ দর্শনে তার কোমল হৃদয় বিগলিত হয়েছিল আবার 
কেমন করেই বা৷ তিনি দেশাচারের বাঁধ ভেঙ্গে, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজের 
স্থুকঠিন ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত রেখেছিলেন । গল্প বা কাহিনী নেই এখানে; অতি-বিস্তৃত 
বর্ণনাও নেই। অল্প কথায় লেখক এখানে বিছ্যাসাগর-চরিত্রের দৃঢ়তা! ও কমনীয়তাকে 
পরিশ্ুট করেছেন। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন, এই সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের 
অসাধারণত্ব কোথায়। রামেন্তহ্বন্দরের বক্তব্য হল, পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রে মরাল কারেজ, 
বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর অন্ধভাবে তা'র অনুগামী হয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের কাজে 
এগোন নি। শ্বাধীন আত্মাকেও স্থান, কাল ও পাত্র-বিশেষে দ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরাধীনত! 
দ্বীকার করতে হয়, তা” তিনি জানতেন । বিদ্যাসাগরের এই বিশেষ ধারণার কথা ছুঃটি যুক্তি 
উপস্থাপিত করে রামেন্দ্রন্ুন্দর এখানে প্রতিপন্ন করেছেন। প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহে হস্ত- 
ক্ষেপের পূর্বে বিদ্ঞাসাগর তার পিতামাতার অনুমতি চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিধবাবিবাহ 
যে শাস্ত্রসম্মত একথা প্রমাণ করার জন্যে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে 
রামেন্দ্রন্ুন্দর যথার্থই বলেছেন, বিধবাবিবাহ শেষ অবধি সাফল্যমণ্ডিত হয় নি; আমাদের 
সহৃদয়তার অভাবে দেশাচার শেষ অবধি জয়ী হয়েছে । কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি দেশাচার 
নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, ত যেন কিছুট৷ অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। প্রবন্ধটির 
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একেবারে শেষ দিকে লেখকের বিদ্যাসাগর-দর্শন-প্রসঙ্গ এবং বিষ্াসাগর সন্বস্ধে তার ব্যক্কি- 
গত অভিজ্ঞতার কথ! মর্যম্পর্ণী ভাষায় বিত। সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, 
বিষ্যাসাগর সন্ধে এটি একটি হন্দর ও সৃখপাঠ্য বচন! ; কিন্তু সর্বালসুন্দর নয়; কারণ, বাংল! 
সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান নিয়ে কোনো! প্রসঙ্গ এখানে নেই । তবে যতটুকু আছে 
এখানে, তা'রই মধ্য দিয়ে বিষ্ভাসাগরের লোকোত্বর জীবনের মহিমময় দিকটির সঙ্গে আমরা 
পরিচিত হই। এই পরিচিতিতে সহায়তা করে রামেন্ন্দরের তীন্ধ ভাষ! ও সংহত প্রকাশ- 
ভঙ্গী। ভাষাও গ্রকাশরীতির এই বিশিষ্টত। প্রবন্থাটির আদাস্ত পরিরক্ষিত। আরভেই ক্ষ 
ও সংকীর্ণ বাক্গীলী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরকে অনেক উধ্র্” তুলে ধর! হয়েছে । 
রামেজ্্রহন্দরের রচনারীতির এক বিশিষ্ট নিদর্শন হিসেবে আরম্ভ অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা 
যেতে পারে। আচার্ধ ব্রিবেদী লিখেছেন, 
রত্াকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল নাঁ। অগত্যা মর! মরা বলিয়া তাহাকে 
উদ্ধীর লাভ করিতে হইয়াছিল । 
এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমািগকেও ঈশ্বরচন্ত্ 
বিদ্যাসাগরের নামকীর্ডনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা এ নাম গ্রহণ করিতে 
আঁষাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরস্তেই 
উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা । বস্ততই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত 
ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাক! যে, তাহার নামগ্রহণ আমাদের 
পক্ষে বিষম আম্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির 
প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্্ণসেনঘটিত 
প্রাচীন কিংবদস্তীটা 'অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়৷ দেওয়। যাইতে পারে। 
কিন্তু পলাশির লড়াইয়ের কিছু দিন পূর্ব হইতে আজ পর্স্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে 
যেস্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্ভাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উচ্চে 
অবস্থিত যে, তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়! পরিচয় দ্রিতেই অনেক সময় কুঠঠিত হইতে হয়। 


চরিত-কথা/র পরবর্তী প্রবন্ধ 'বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১৩১৩)। বঙ্িমচক্ত্রের 
সাহিত্য-কীত্তির মূলকথা এখানে অতি নিপুণভাবে আলোচিত। রচনারীতির উৎকর্ষের 
দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের “বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধটির সঙ্গে এর তুলনা! চলে। উভয়েই 
সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক পরিচয়কে উপস্থাপিত করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা 
কবিত্বময়, মার রােন্্লবন্দরের ভাষা যুক্তিধর্মী। রবীন্দ্রনাথ বস্কিমচন্ত্রের উপন্যাস বা গ্রবন্ধ- 
সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেন নি কোথাও; সানগ্রিকভাবে এদের রসাস্বাদন করেছেন। 
অপরদিকে রামেন্্রুন্দরের রচনা বিশ্লেষণধর্মী। তবে রচনার উদ্দেশ্ট উভয়েরই প্রায় এক। 
বঙ্কিমের প্রতি সথগভীর শ্রদ্ধা! থেকে উভয়েরই রচনা উৎসারিত। বঙ্কিমের স্মৃত্িরক্ষার জদ্ে 
আহত সভায় উভয়েই প্রবন্ব-পাঠ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি ক্লাসিক থিয়েটারের উদ্ঠোগে 
অনুষ্ঠিত বহ্কিমচন্দ্রের ন্ৃতিসভায় পাঠ করা হয়েছিল। এ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩১২ সালের 
২৬ শেচেত্র। সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


১৬২ পথিকৃৎ রামেজ্রহন্দর 


অনুরাগীর সম্দ্ধ দৃষ্টি নিয়ে রামেন্্রহন্দর এখানে বহ্ধিমচন্জ্রের সাহিত্য-কীর্তি নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। বন্ধিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে তার বক্তব্য হল, সেখানে মানবজীবনের 
ও জগৎসংসারের ছু' একটা গোড়ার কথা! সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে। এই গোড়ার কথাঃ 
বলতে কী বোঝায়, প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্্ন্বন্দর তা" নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা 
করেছেন। এ আলোচনায় তার বেজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় সুম্পষ্ট। হাঁবার্ট স্পেন্সারের 
অনুসরণে রামেন্্্থন্দর এখানে বলেছেন, “মানবজীবনের একটা গোড়ার কথা৷ এই যে, উহা 
আগাগোড়৷ একট! সামঞ্তম্য স্থাপনের চেষ্টা মাত্র” । বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অস্তঃপ্রকৃতির 
নিরন্তর সামগ্রন্ত-স্থাপনের নামই জীবন। যাঁর জীবন আছে, তা+কে এই ছুঃদিকের টানা- 
টানির মধ্যে বাস করতে হয়। জীবনরক্ষার ছুই উপায়,_আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। কিন্ত 
জীব নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে অনুক্ষণ জড়প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে নিরত। অতএব 
যা” মানুষের প্রবৃত্তির রাজ্য, যেখানে মানুষের পশুজীবন, সেখানে চলেছে জড়ে-জীবে নিরস্তর 
ঘম্ঘ। এর উপর সামাজিক জীবন মানুষের মধ্যে আর একটা নৃতন ঘবন্দের স্ষ্টি করে। 
প্রবৃত্তি আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে। আর মানুষের 
ধর্মবৃদ্ধি, যাঃ মুখ্যত: সমাজরক্ষার এবং গৌণতঃ আত্মরক্ষার অনুকূল, তা” মানুষকে অন্ত 
পথের নির্দেশ দ্েয়। সামাজিক মানুষকে এই ছুই টানাটানির মধ্যে পড়ে সামণ্রস্য বিধানের 
জন্মে কেবল চেষ্টা করতে হয়। রামেন্্ন্থন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, “এই সামঞ্জস্য হ্থাপনের 
নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের নৈতিক জীবন ।” প্রবৃত্তি মানুযকে উদ্দাম শ্বাতস্ত্রের দিকে ঠেলে, 
আর ধর্মবুদ্ধি তাকে নিবৃত্তিমার্গের পথ দেখায়। এই ছুই টানাটানির মধ্যে পড়ে মানুষ হয়ে 
দাড়ায় কপার পাত্র । এখানেই মানুষের গোড়ায় গলদ । “এইখানেই অমজলের মূল, সংসার- 
বিষবৃক্ষের বীজ। ভগবানের সঙ্গে শয়তানের চিরন্তর বিবাদের মূল এইখানে ।” মানুষের 
হৃদয় হল এই জীবনব্যাগী বিবাদের মহাক্ষেত্র, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের যুদ্ধ সেখানে অবিরাম 
চলছে। রামেন্দ্রহন্দর এখানে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, বন্কিমচন্দ্রের চারটি উপন্তাস--বিষ- 
বৃক্ষ, চন্দরশেখর, রজনী ও কৃষ্ণকাস্তের উইলে এই গোড়ার কথাটা আলোচিত হয়েছে। ন্যায় 
অন্যায় ও ধর্ম-অধর্মের মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র হয়ে মাঁনব-হৃদয় কিরূপ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে থাকে, 
বঙ্িমচন্ত্র তা হন্দর করে দেখিষেছেন। এজন্যেই তিনি উচ্চ-শ্রেণীর কবি । রামেন্রনুন্দরের 
বক্তব্য, উল্লিখিত চারটি উপন্তাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপাগ্ভ বিষয় এক। প্রতাপ ও নগেন্জ্র, 
অমরনাথ ও গোবিন্দলাল সকলের হৃদয়ই ধর্ম-অধর্মের যুদ্ধক্ষেত্র। ধর্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির 
তীত্রতার তারতম্য অনুসারে এদের কেউ বা ন্তায়ধর্মে জযল(ভ কবেছেন, কেউ বা জয়লা 
করতে পারেন নি। এই চারজন মানুষের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে যখন আমরা পরিচিত হই, 
তখন কখনও বা মানব-চরিত্রেব মহিমা! আমাদের মুগ্ধ করে; আবার কখনও ব! আমার 
জাগতিক শক্তির কাছে মানুষের দুর্বলতা দেখে ভীত হই। রামেন্দ্রহুন্দরের বক্তব্য হল, 
বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা--এই গোড়ার কথ! অতি সুন্দরভাবে 
চিত্রিত করেছেন এবং এজন্যে তিনি উচ্চ-শ্রেণীর কবি। 

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে ও মাসিকপত্র-জগতে বঙ্ছিমচন্দ্রের 
প্রেরণার কথা বল! হয়েছে। বঙ্িমচন্ত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর থেকেই কিভাবে 


চরিতকার রামেজ্রহন্দর ১৬৩ 


বাং! কথাসাহিত্য নবজীবন লাভ করল, রামেন্জহন্দর সংক্ষেপে তা অতি সুন্দরভাবে 
বুঝিয়েছেন। উৎকৃষ্ট মাসিক-পত্ত্রের গ্রবর্ডক এবং উত্নাহদাতা৷ হিসেবে ব্ধিমচন্তরের অবদানের 
কথাও এখানে সংক্ষেপে আলোচিত রামেন্রনুন্দরের লঙ্গত সিদ্ধান্ত, বঙ্গদর্শনই গ্রথম 
ভবিষ্যতের মাঁসিকপত্রের আদর্শ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। বষ্ধিমচন্দ্রের প্রেরণাতেই বাংলা 
দেশে নতুন নতুন উচ্চাঙ্গের মীসিকগত্র প্রকাশিত হয়েছিল । 

কিন্তু বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য ও মাসিক-পত্রের স্থ্টি করে বস্িম্্্ যশদ্বী হয়েছেন, 
এখানে রামেন্তরনুন্দরের প্রধান বক্তব্য তা” নয়। তীর মতে, এর চেয়েও বড় কাজ বস্কিমচন্জ 
করে গেছেন। তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করে এদেশীয়দের 'আপন ঘরে” ফিরতে বলেছেন; 
এবং এ বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য হয়েছেন, তেমন আর কেউ হন নি। বিদেশের ভাষাকে 
আশ্রয় করে আমর! যে বড় হতে পারব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্য হ্থটটি করে বড় 
হবার চেষ্টা ষে অস্বাভাবিক ও উপহীস্য, বঙ্কিমচন্দ্র তা” আমাদের বুঝিয়ে গিয়েছেন 
রামেন্্রসন্দরের মতে, এ কাজই বঙ্কিমচন্জ্রের সবচেয়ে বড় কীর্তি। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর 
যে কার্ধে অনমর্থ হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্ত্র তা' সহজেই সম্পাদিত করে গেছেন। রামেন্্মবন্দরের 
মতে বঙ্ছিমচন্দ্রের এই কার্ধ-সম্পাদনের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার 
মোহপাশ ছিন্ন করেন নি, মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করে তার ভিতর আমাদের 
আহ্বান করেছিলেন; এবং বাঙ্গালীরা একদিন সে আহ্বানে সাঁড়া দিয়েছিল । 

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বস্বিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই 
প্রসজে রাষেন্তহুন্দরের বক্তব্য হল, ধর্মের সার্বভৌমিক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে 
বঙ্কিমচন্্র সমুদয় বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ সামগ্রস্ত-বিধানকে ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা 
ধর্মের এই সংজ্ঞ! স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি। এই ধর্ম-অন্বেষণের জন্তে বন্ষিমচন্দ্র বিদেশী 
ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নেন নি; সাহীষ্য নিয়েছিলেন দেশীয় শাস্ত্রগরস্থ গীতার। তিনি দেখাতে 
চেয়েছিলেন, সার্বভৌমিক ধর্মের বা প্রাদেশিক যুগধর্ষের অন্বেষণের জন্যে আমাদের পরের 
সাহায্য নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। বামেন্তর্ন্দর যথার্থই বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই 
ব্যাখ্যা বাঙ্গালী একদিন গ্রহণ করেছিল। “নবজীবনঃ ও 'প্রচারঃকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীকে 
যে দিন থেকে তিনি নিজ দেশের শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করলেন, সে দিন থেকে সেই শাস্তর- 
কথা বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজে চলতে লাগল । ধর্মতত্ব অনুসন্ধানের জন্ত বন্ধিমচন্দ্রকে 
বিদেশ-পর্যটনে যেতে হম নি। ঘরে বসেই তিনি ঘরে প্রত্যাবর্তনের ডাক দ্রিলেন। 
শিক্ষিত বাঙ্গ'লীকে তিনি মাতৃমন্দিরে ফিরিয়ে আনলেন-_-এই হল বামেন্ত্রসন্দরের বক্তব্য । 

প্রবন্ধটির একেবারে শেষদিকে রামেন্ত্রহুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বঙ্িমচন্দ্র মহাভারত- 
সাগর মন্থন করে যে মৃতকে ম্বদেশবাসীর সামনে স্থাপন করেছিলেন, তা৷ যুগধর্মপ্রবর্তকের 
মৃতি, তা ধর্মরাজ্যসংস্থাপকের মৃত্তি। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের সংঘর্ষ বাধলে যে মৃত্ঠি নিয়ে তিনি 
আবিভূতি হন, সেই মৃতি। তিনি রাষট্রবিপ্রব উপস্থিত করে রাষ্ট্র রক্ষা করেন। জীবন- 
সংগ্রামে জীবন ধ্বংস করে তাঃ রক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে রামেন্্রনুন্দর যথার্থই বলেছেন, 
বন্ধিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে? ও কিষ্ণচরিত্রে আমরা যুগধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখতে পাই। তার 
জীবনের শেষ দিকের প্রত্যেকটি কাজই বোধ করি এই উদ্দেস্তের অভিমুখে । বন্ধিমচন্দ্রই 
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প্রথমে আমাদের কাছে যুগধর্মের আবশ্যকত! নির্দেশ করেছিলেন এবং যুগধর্মের সংস্থাপনের 
জন্য যিনি যুগে যুগে আবিভূর্তি হন, তাঁর মৃত্তি আমাদের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্টিত করেছিলেন। 

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় বহ্িমচন্ত্রের পরিণত 
বয়সের জীবনাঁদর্শের যে দিকটি অনুপস্থিত, রামেন্ত্ক্ন্দর তা” নিয়েও এখানে আলোচনা 
করেছেন। এ দিক থেকে চিন্তা করলে অসংকোচে বলা চলে, বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও 
জীবনসাধনার একটি পরিপূর্ণ চিত্র এ প্রবন্ধে আছে। 


মহধি দেবেন্্রনীথ ( বঙ্গদর্শন, ফাস্তুন ১৩১১) চরিত-কথা পর্যায়ের একটি ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধ । 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর কিছুদিন পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ জেনারেল এসেম্ত্রি কলেজে 
এক শোকসভার আহ্বান করেন। নেই সভায় বামেন্দ্নন্দর এ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনসাঁধন! ও ধর্মোপলব্ধির সামগ্রিক পরিচয় এখানে নেই। ব্রাঙ্গ- 
সমাজ ও ব্রান্ষধর্ম সন্বন্ধে কোনো কথ! এ প্রবন্ধে বলা হয় নি। সনাতন ধর্মের বৃহত্তর দৃষ্টি- 
কোণ থেকেই তকে এখানে দেখা হয়েছে ; এবং এই সনাতন ধর্ম থেকে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন 
করা হয় নি। কারণ, বামেন্ত্রন্দরের মতে, অন্তান্য দেশে ধর্মের সংজ্ঞা যাঃই থাঁকুক, আমাদের 
ভারতবর্ষে ধর্মের সংজ্ঞ। “আয়ত ও প্রশত্ত | যাঃধরে আছে, তাকেই ধর্ম বল! হয় এখানে । 
যা” মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে, এমনকি বিশ্বব্রক্মাকে ধরে আছে, আমাদের 
শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী তা'ই হল ধর্ম। সাহিত্য এর অঙ্গীভূত। ধর্মের ন্যায় সাহিত্যও 
এদেশে মানবজীবনের ক্কত্তিও লোকস্থিতির সহায়-_-অতএব সাহিত্যকে ধর্ম থেকে বিচ্ছি 
করে দেখা চলে না । ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
রাখেন্্স্থন্দরের বক্তব্য হল এই যে, আমাদের পুরাতন সমাজ যখন স্বদেশের অজ্ঞানতায় ও 
বিদেশের অনাচাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল, তখন মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচীন ভারতীয় 
ধর্মাশ্রিত সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন । কেন নিয়েছিলেন, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
বামেন্হন্দর বলেছেন, মহষি ছিলেন স্বাভাবিকতার পৃজারী); অম্বাভাবিকতাকে তিনি 
কখনও প্রশ্রয় দেন নি। তিনি জানতেন, যাঁর নাম ধর্ম, তাই হল স্বভাব এবং ত্বভাবের 
অন্য নাম হল স্বাস্থ্য | ব্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি এবং বিদেশী কু-প্রভাবের চাক- 
চিক্য আমাদের অস্বাভাবিকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছিল। লেখকের মতে, এই সত্যটি 
উপলব্ধি করার ফলেই দেবেন্দ্রনাথ অদ্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে ফড়িয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে 
পেরেছিলেন। রামেত্রন্নন্দর এখানে দেখাতে চেয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ সমাজে যে ভাবের 
আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন, তা আমাদের শিক্ষিত সমাজকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত 
করেছিল। বঙ্গসাহিত্যেও সে প্রভাব স্থায়িভাবে বিদ্যমান । 

প্রব্ধটর শেষদিকে রামেন্দ্রন্দর যে সিদ্ধান্তে উপনীতক্নহয়েছেন, তা? হল এই যে, 
স্বাতস্তর্ের সঙ্গে সযমই দেবেজ্জ্রনাথের মহনীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল এবং এই স্বাতন্ত্য- 
সহকারে সংযমই ভারত-সমাজের প্রধান লক্ষণ। এ দিক থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে প্রাচীন 
ভারতের সত্যত্রষ্টা খধিদেরই উত্তরদাধক, বামেন্্স্থন্দর সে 'কথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। 
ত্বাতস্ত্যের সঙ্গে সংযম দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ বলে লেখক নির্দেশ করেছেন, 
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এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছেন ছিজেন্দ্রনীথ, রবীন্ত্রনাথ প্রমুখ মহ্র্ষির পুত্রদের কৃতিত্বকে পিতার 
কৃতিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার কোনে! উপায় নেই। 
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চরিত-কথাঃর দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাগুলোর মধ্যে পড়ে অপেক্ষাকৃত অল্লখ্যাত এদেশীয় 
কয়েকজন মনম্বীর জীবনবৃত্তান্ত । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'উমেশচন্দ্র বটব্যাল 
(সাহিত্য, মাঘ ১৩০৫) শীর্ষক রচনাটি। কিভাবে প্রবন্ধ-লেখকের দৃষ্টি উমেশচন্দ্রের রচনার 
প্রতি আকৃষ্ট হয়, আলোচ্য জীবন-কথার ভূমিকায় তা? সুন্দরভাবে বল! হয়েছে । তারপর 
প্রদত্ত হয়েছে উমেশচন্দ্রের জন্মভূমি ও বংশ-পরিচয় এবং ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের তথ্যপূর্ণ 
বিবরণ। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে উমেশচন্ত্রের দার্শনিক দৃষ্টি, সাহিত্য-কীতি ও দ্বদেশাঙ্ত- 
রাগের কথ! বর্ণিত। এই বর্ণনার পূর্বে উমেশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কি ছিল, তা” অতি হবল্প- 
পরিসরের মধ্যে নিপুণভাবে বলা হয়েছে । উমেশচন্ত্রের প্রতিভার যে কেবল ওজ্জল্য ও 
ক্ষমতাই ছিল না, ছিল তীক্ষতাও, তিনি যে কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করতেন না, 
নৃতন কথা বলতেন এবং পুরাতন কথাকেও নৃতন ভাষায় বলতেন এবং তার বর্ণনার গুণে 
ক্বদেশের পুরাতন ইতিহাস যে রসের সামগ্রী হয়ে উঠত, সে কথা রামেত্রর্ন্দর অতি অল্ল 
কথায় বুঝিয়েছেন । প্রসঙ্গত: উমেশচন্দ্রের সমসাময়িক বাংলার অক্ষম লেখকদের সম্বন্ধে এবং 
আমাদের ইতিহাস-বিমুখতা ও শ্বদেশানুরাগের অভাব সম্বন্ধে রামেন্্রহন্দর যে স্থ্চিস্তিত 
আলোচন| করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে রামেন্দরহন্দরের 
সিদ্ধান্ত হল এই যে, এদেশের কৃতবিষ্যদের মধ্যে যে ছু'চার জন মানুষ নিজের জাতিকে 
চিনতে চেষ্ট। করেছেন, উমেশচন্দ্র তাদের অন্যতম । আমাদের শিক্ষিত সমাজে তাঁর স্থান 
অতি উচ্চে। কেন উচ্চে, তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে রামেন্ত্রনন্দর উমেশচন্দ্রের ধৈদিক 
প্রবন্ধসমূহের কথা বলেছেন। তিশি দেখাতে চেয়েছেন, উমেশচন্দ্র পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন 
করে দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করতেন বটে, কিন্ত কেবল বৈদেশিক মতের 
অহ্ুলরণ করতেন না, স্বাধীনভাবে নৃতন পথে চলতেন। তার এক একটি প্রবন্ধ বৈদিক 
কালের আর্ধ-সমীজের এক একটি চিত্র তুলে ধরত। এবং তা” থেকে পাঠকমানসে যে 
“অস্পষ্ট স্থৃতি” এবং যে আকাজ্ষ। ও অতৃপ্তির স্থটি হত, মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনার ক্ষেত্রে 
তার গুরুত্ব অপরিসীম । 

প্রবন্ধটির শেষ দিকে উমেশচন্দ্রের দার্শনিক মত নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে । উমেশচন্ত্ 
যে সাংখ্যমতান্থবর্তী ট্বতবাদী ছিলেন এবং তিনি যে বাহৃজগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে প্রকৃতি 
ও পুরুষ__এই ছুই শ্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, সে কথা বলা হয়েছে। উমেশ- 
চন্দ্রের দার্শনিক চিন্তাক্রমের অভিনব কোথায়, তা নিয়েও আলোচনা আছে এখানে । এ 
সম্বন্ধে রামেন্ত্রকন্দরের দিদ্ধান্ত হল, সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তি বা দার্শনিক পারমা্ধিক 
অভিব্যক্তি যে বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ ত্বত্ত প্রক্কৃতির, একমাত্র উমেশচন্দ্রের 
সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাতেই তা? স্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে। 

কিন্তু মনে যেন রাখি, উমেশচন্দ্রের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় উপকৃত হলেও রামেন্হন্দর 


১৬৬ পথিকৃৎ রামেন্্রহনর 


তীর দার্শনিক মতবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। কেন পারেন নি, তার কারিণ গ্ররর্শন 
করা হয়েছে এখানে । বল হয়েছে, দার্শনিক দ্বৈতবাদ তার কাছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিমঙ্গত বলে 
বোধ হয় নি বলেই পারেন নি। বৈদাস্তিক “সোইহ্‌ং” বাদটিই বিজ্ঞানদৃষ্টিতে সমীচীন বলে 
রামেন্দরনুন্দরের ধারণা । এ ছাড়া বেদের বহদেববাদের মধ্যে উমেশচন্দ্র একেশ্বরবাদের 
আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন । উমেশচন্ত্রের এই মত নিম্নেও বিতর্কের অবকাশ আছে বলে 
রামেকনবন্দরের ধারণা । কিন্তু সামাজিক ধর্ম সনবদ্ধে হিন্দুদের কোন্‌ পথ অবলঘ্বন করা উচিত, 
তা” নিয়ে উমেশচন্দ্রের মতবাদে কোনোরূপ অস্পষ্টতা বা বিতর্কের অবকাশ ছিল না। এ 
সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র কী ধারণা পৌষণ করতেন, তা" নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রামেম্্রহুন্দর 
সিদ্ধান্ত করেছেন, “সমাজধর্ম পালনে তিনি চাতুরবর্ধের উপর প্রতিষ্টিত বেদমূলক ধর্মশাস্তানথ- 
মোদিত সামাজিক ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন”। 

সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে মনে হয়,_-দেশপ্রেমিক, সথপপ্তিত ও স্ুলেখক 
উমেশচন্দ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এখানে আছে। 


“চরিত কথা'র দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাগুলোর মধ্যে উমেশচন্জ্র বটব্যালের পরেই উল্লেখযোগ্য 
রজনীকাস্ত গুপ্ত সম্বন্ধে লেখা দু'টি প্রবন্ধ। এই দু'টি প্রবন্ধে আদর্শ সাহিত্যসাধক ও বন্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক রজনীকান্তের জীবন-সাধন! ও চরিজ্র-্বরূপ উদঘাটিত 
করেছেন রামেন্দ্রনুন্দর | 

প্রথম প্রবন্ধটি রজনীকান্তের মৃত্যুর পর সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করা 
হয়। এই রচনাটি পরে “সাহিত্য পত্রিকার ১৩০৭ সালের জোট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল | 
থিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় "সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'্য ( ৭ম ভাগ, ২য় সংখ্যা )। প্রথম 
প্রবন্ধটি দ্িতীয়টির তুলনায় উতকৃষ্ট। এখানে রজনীকান্ত গুণের লাহিত্য-সাধনা বর্ণনার সুত্রে 
লেখকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা মর্মম্পর্নী ভাষায় চিত্রিত। সাহিত্য-পরিষদের 
সঙ্গে রব্রনীবাবুর নিকট-সম্পর্কের কথা, রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেব-চরিতের সঙ্গে বালক 
রামেজ্রন্ন্দরের প্রথম-পরিচয় কাহিনী, রজনীকান্তের ম্মরণীয় রচনা “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস+-_ 
প্রথম ভাগ পাঠ করে লেখকের আনন্দ ও উদ্দীপনা, এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ড পাঠের জন্য 
লেখকের একাস্তিক আগ্রহ, রজনীকান্তের প্রবন্ধ-সংকলন 'আধ্যকীত্তি' পাঠ করে লেখকের 
পরিতৃপ্ধি, রজনীকাস্তের সঙ্গে তর প্রথম-পরিচয় ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা এবং পরিশেষে 
রজনীকান্তের রোগভোগের ইতিবৃত্ত এ রচনাটিতে সুন্দরভাবে বর্ণিত। 

রজনীকান্ত সন্ধে লেখা দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রথমটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত তথ্যবহল। 
রচনাটির গোড়ার দিকে রজনীকান্তের পিতৃ-পরিচন্, বাল্যজীবন ও কলেজী-শিক্ষাণ আদুর্বেদ- 
চর্ঘ। ও বিভিন্ন গ্রস্থ-প্রকাশের কথা তথ্যনিষ্ঠ ভাষায় বন্দিত। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে 
সাহিত্য-সেবাঁকে রজনীকান্তের জীবিক1 হিসেবে গ্রহণের প্রসঙ্গ এবং হুঃখ-দৈম্য সত্বেও 
সাহিত্য-চর্গায় তাঁর আন্তরিকতার কথা, “এডুকেশন গেজেটে, প্রবদ্ধ-রচনার কাহিনী, “বঙ্গবাসীঃ 
পত্রিকার সন্ধে তীর যোগাযোগের কথা, তার স্থুলপাঠ্য ্রস্-রচনার ইতিবৃত্ত, রজনীবাবুর 
বন্ধুবাৎমল্য ও সারল্য, পরিষদের সেবা ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হিসেবে 


চরিতকার রামেন্্রঙ্গার ২৬৭ 


তীর নিষ্ঠা ও আস্তরিকতা এবং পরিষদকে ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক ও জনহিত- 
কর কার্ধে তার আত্মনিয়োগের কথা, রজনীকান্তের পরমতসহিষ্ণুতা, ইতিহাস-রচনার ক্ষেতে 
তীর আগ্রহ ও নিষ্ঠা এবং পরিশেষে তার ভাষার ওজস্বিতা ও আস্তরিকতার কথ! এবং ভাষা 
সম্বন্ধে তার উদ্দার মনোভাবের কথা আলোচিত হয়েছে । 


এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের আর একজন একনিষ্ঠ 
সেবক ব্যোমকেশ মুস্তফীর চরিত-কথাও বামেন্দ্রনুন্দর লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ব্যোমকেশ 
ুস্তফীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে রামেন্্হন্র সাহিত্য-পরিষদে আয়োজিত স্মতিসভায় তার 
চরিত-কথাটি পাঠ করেন। পরে এই প্রবন্ধটি “মানসী ও মর্শাবাণী? (বৈশাখ, ১৩২৩) পত্রিকায় 
শ্রগীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী, নামে প্রকাশিত হয়। তবে ব্যোমকেশ মুস্তফীর এই জীবন- 
কাহিনী রামেন্রহ্ন্দরের “চরিত-কথাঃয় স্থান পায় নি; সাময়িক-পত্রে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। 
সজনীকাস্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দর-রচনাবলীর ধষ্ঠ খণ্ডে এই প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। 
এখানে অক্রান্ত-কর্মী এবং পরিষত-প্রেমিক ব্যোমকেশ মুস্তফীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবন- 
সাধনার ইতিবৃত্ত সশ্রদ্ধ ও আবেগম্পন্দিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে । রামেন্্সথন্দর নিজে 
বঙগীয়-দাহিত্য-পরিষৎকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন । সে কারণেই দেখি, রজনীকান্ত গুপ্ত বা 
ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতো! পরিষৎ-প্রেমিক ধারা, তাঁরাও রামেন্রন্দরের আস্তরিক প্রীতি ও 
রন্ধার পাত্র । এই প্রবন্ধাটিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ব্যোমকেশবাবুর নিবিড় ও 
অন্তর যোগাযোগের কথাই বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । তা ছাড়া রামেন্্রম্দরের 
সঙ্গে ব্যোমকেশবাবুর ব্যক্তিগত যৌগসুত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার ফলে এই বর্ণনা 
মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রামেন্ুনুন্দর 
যখন পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক 'তখন এ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন 
ব্যোমকেশ মুস্তফী। সে কারণেই ব্যক্তিগত যোগাযোগের স্থত্রে ব্যোমকেশবাবুকে ভালভাবে 
জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন রামেন্্নুন্দর । মনে-গ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন, পরিষদের 
সেবা করবার ক্ষমতাই শুধু নয়, ব্যোমকেশ মুত্তফীর সাহিত্য-রচনার ক্ষমতাও ছিল। ব্যোম- 
কেশবাবুর এ সাহিত্য-প্রতিভার কথা এবং তাঁর জীবন-ধর্ষের বিশিষ্টতার কথা রামেন্ন্দর 
এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। বলেছেন, তিনি ছিলেন আযান্ত্রিক। সজীব হৃদয় ছিল তাঁর। 
ছিল কল্পনাশক্তি। আর কর্মে ছিল তার অদম্য উৎসাহ । এই কর্মনিষ্ঠা, উদার কল্পনাশক্তি 
এবং সহাদয়তাই রামেন্্নুন্দরকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। ব্যোমকেশবাবুর লোকাস্তর 
রামেন্্সন্দরের কাছে শ্বজনবিয়োগের সামিল হয়ে উঠেছিল। সে কারণেই এই প্রবদ্ধটির 
আদ্যন্ত স্বজনহারা, শোকাচ্ছন্ন রামেত্রনবন্দরকে খুঁজে পাই আমরা । 


উল্লিখিত রচনাটি যেমন, “চরিত-কথাঃর অন্যান্য কয়েকটি রচনাও তেমনি বরণীয় প্রতিভার 
তিরোভাবের অনতিকাল পরে রচিত হয়েছিল। মনীষীদের কর্মসাধনা ও চরিত্র-মাহাত্মা 
প্রকাশ করাই ছিল & সব রচনার উদ্দেশ্ত। এ দিক থেকে “চরিত-কথা”র সর্বশেষ ' প্রবন্ধ 
“বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর? একটি ব্যতিক্রম । বলেন্ত্র-চরিত নিয়ে অতি অল্প কথাই এখানে আছে। 


১৬৮ পথিকৃৎ রামেন্ুদর 


আনলে এটি হল বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনা। এ প্রবন্ধটি লেখাও হয়েছিল বলেন্ত্র- 
নাথের সাহিত্যপাঠের মুখবন্ধ হিসেবেই । বলেন্দরনাথের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রস্থাবলী বীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এ গ্রস্থাবলীর ভূমিকা! লিখেছিলেন রামেন্তসুন্দর। 
পরে তিনি এ ভূমিকাটিকেই “বলেন্তরনাথ ঠাকুর" নাম দিয়ে চরিত-কথায় সন্গিবিষ্ট করেন। এ 
রচনাটি আসলে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-কথা, চরিত-কথা নয়। চরিত-কথার অন্থান্য রচনায় 
জীবনের যে উষ্ণ স্পর্শ আমর। অনুভব করি, এখানে তা? অনুপস্থিত। 

বলেন্ত্রনাথের রচনাভঙ্গী কিভাবে লেখককে তার রচনার প্রতি আকুষ্ট করে, প্রবন্ধটির 
গোড়ার দিকে সে কথা৷ আন্তরিকতার সঙ্গে বল! হয়েছে। তারপর আছে বলেন্দ্রনাথের ভাষ। 
নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা । বলেম্দ্নাথ যে ভাবের উপযোগী ভাষা গড়ে তুলেছিলেন, তার 
ভাষার যে একটি শিপ্ধ কোমল ওজ্জল্য ছিল, গছ্যের যে চিত্তাকর্ষক ঝস্কার ছিল এবং ভাবের 
সঙ্গে ভাষার মিলনে গড়ে ওঠ! অপরূপ কলাকৌশল যে তার রচনাকে কাব্যন্থৃষমায় মণ্ডিত 
করেছে, সে সব কথার সুন্দর ব্যাখ্যা আছে এই প্রবন্ধে । 

প্রবন্থটির পরবর্তী অংশে বলেন্ত্রনাথের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর 
অভিনবত্ব নিয়ে আলোচন! আছে । একদিকে কোনো-কিছুর ভিতরে প্রবেশ করে বিশ্লেষণের 
ক্ষমতা এবং অপরদিকে বাইরে দাড়িয়ে সমগ্রকে দর্শন করে নূতন নৃতন সৌন্দর্য আবিষারই 
যে বলেন্দ্রনাথের প্রধান কাজ ছিল, তা” নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে । এই প্রসঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক-ধর্ষের মিলের কথ! অতি সুন্দরভাবে বোঝান হয়েছে। সাহিত্যিক 
যেখানে সুন্দরের, বৈজ্ঞানিক যে সেখানে সত্যের আবিষ্কার করেন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দৃষ্টি 
যে একই দিকে, আবার উভয়েই যখন সেই সত্যকে ও স্ুন্দরকে শিবরূপে প্রতিপন্ন করেন, 
তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়ে যে তত্ববিছ্যার পরম প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়, সে কথা এখানে 
অতি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে । বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক-ধর্মের সাযুজ্য নিয়ে এত কথা বলার 
উদ্দেশ্য হল এই যে, একদেশদশ্রিতা, দৃষ্টিবিভ্রম ও দৃষ্টিবিকার থেকে মুক্ত হতে না পারলে 
এবং সাধনা ও সংযম অভ্যাস না করলে সত্য ও সন্দরকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এই 
সাধনা ও সংযম ছিল বলেন্দ্রনাথের। তাঁর ভাষা ও ভাবগ্রাহিতাই তার প্রমাণ। ভাবের রাজ্য 
নিয়ে কারবার ছিল তার; অথচ তিনি যে অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণতীর সংক্রামক ব্যাধি থেকে 
নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন, এ কথা সাহিত্য-রসিকদের উদ্দেস্টে রামে্্ন্ন্দর এখানে 
অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা! করেছেন। 

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বলেন্দ্রনাথের রচনা বিশ্লেষণ করে রামেন্রস্থন্দর সার সাহিত্য- 
সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন । যথার্থই বলেছেন, স্বাদেশিকতা ও সৌন্দর্বৌধই বলেন্র- 
নাথের সাহিত্য-প্রতিভার সবচেয়ে বিশিষ্ট দিক। বালকবয়সেই প্রৌচের দুর্লভ অস্তর্টি লাভ 
করেছিলেন তিনি। আশৈশব তিনি বিদেশী শিক্ষার মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালীর 
ক্রিয়া-কর্ম ও সামাজিক প্রথায় যাঃ কিছু সত্য ও সুন্দর আছে, তার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে 
তাকিয়েছিলেন তিনি। তা? ছাড়া পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের নিকট-সন্লিধানে থেকেও তিনি নিজন্ব 
প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাতে পেরেছিলেন। এখানেই তার প্রতিভার বিশিষ্টতা ৷ তবে 
রামেন্্রসুন্দরের মতে, গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনায় বলেন্ত্রনাথের নিজন্ব শক্তির স্পষ্টতর পরিচয় 


চরিতকার রামেন্রহদার ১৬৯ 


৮. 


মেলে। রামেন্্হন্দর দেখাতে চেয়েছেন, বলেন্্রনাথের কবিতার মূল্য গদ্ভ-রচনার সমান লা 
হলেও কবিতাগ্ন তার “নৈপগিক শক্তি ও শ্বাতন্ত্ের অধিক প্রতি আছে।” তবে বলেন 
নাথের কবিতার প্রধান ক্রি ষে ভাবপ্রবণতা, রামেন্রসথন্বর এ কথা অস্বীকার করেন নি। 

প্রবন্ধটির শেষ দিকে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা অতি সংক্ষেপে 
বলা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বলেন্্-চরিত্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট দিক নিপ্লিপ্ততার কথাই লেখক 
বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, বলেন্ত্রনাথের ভাষা, ভাব, রচনারীতি ও 
সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ পরিচয় এ প্রবন্ধে আছে। 


৩ 


এই অবধি আলোচনা কর! গেল “চরিত কথা+র শ্বদেশী মনীষীদের প্রসঙ্গ নিয়ে। এবার 
আমাদের আলোচ্য বরণীয় বিদেশী ম্নম্বীর জীবনকাহিনী। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ- 
যোগ্য “হম্মান হেলম্হোলৎজ ( সাহিত্য, চৈত্র ১৩৬১)। এ প্রবন্ধটি পূর্ববর্তী কয়েকটি 
চরিত কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মহর্ষি দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুরের তুলনায় 
অনেক বেশী তথ্যবহুল । হেলমূহোলৎজের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ থেকে স্তুরু করে তার শৈশব- 
শিক্ষা, ছাত্রীবন ও উচ্চতর গবেষণা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান জগতে তাঁর অবদানের কথা 
এখানে আলোচিত। সঙ্গত কারণেই হেলমূহোলৎজের বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার-প্রসঙ্গকে এখানে 
সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়। হয়েছে । জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিত ও মনোবিজ্ঞানে 
তার অবদানের কথা এ প্রবন্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। তবে এখানে রামেন্্- 
সুন্দরের রচনারীতির বিশিষ্টতার নিদর্শন সুম্পষ্ট। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোর মতো! এখানেও 
দেখি, রামেন্দরহন্দর চরিত-কথা লিখতে লিখতে বহু জায়গায় শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজ্-চিন্তার 
গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন। উদ্দাহরণ হিসেবে, হেলমূহোলৎজের শারীরবিজ্ঞান-চর্চার প্রসঙ্গ 
আলোচনার কালে অধঃপতিত ভারতবর্ষের দুরবস্থা দেখে লেখকের বেদনার কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে। এ ছাড়া জায়গায় জায়গায় সুন্দর উপমা ও কৌতুকরস প্রবস্থাটির দুরহতা 
লাঘবে অনেকথানি সহায়তা করেছে । উদাহরণ হিসেবে একটি উপমার উল্লেখ কর! যাঁক-- 
নাযুযন্ত্রের কারধ্য সংবাদ প্রেরণ ; তবে এই সংবাদ প্রেরণে সময় আবশ্ক হয় কি না? 
তাড়িত প্রবাহযোগে বার্তা প্রেরণেও কিছু-না-কিছু সময় দরকার; আলোকেরও 
ুদূরস্থ নক্ষত্র হইতে পৃথিবী পৌছিতে সময় দরকার হয়। ন্নাযুযস্ত্রর ভিতরে এই 
আত কি বেগে প্রবাহিত হয়? হেলমূহোলত্জ প্রথমে দেখান, এই শ্রোতের বেগ 
সেকেণ্ডে ষাট হাত মাত্র; তাঁড়িতপ্রবাহ বা আলোকতরঙ্গের তুলনায় নগণ্য । অর্থাৎ 
কি না, একটি ষাটি হাত ল্ঘ! তিমি মাছের লেজে বল্পমের খোঁচা বি'ধিলে মস্তি 
তাহার খবর পৌছিতে অন্ততঃ এক সেকেও সময় লাগিবে । অথবা এক সেকেও্ড পরে 
সে বুঝিবে যে, এত বড় একটা প্রাণঘাতক ব্যাপার উপস্থিত। আবার, আঘাতের 
পর মস্তিষ্ধ হইতে আদেশ আসিয়া তাহার লেজ সরাইয়। লইতে অন্ততঃ আর এক 
সেকেওড সময় অতিবাহিত হইবে। 
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শুনা যায় হেতা যুগের কুঙকর্ণের মস্তি হইতে কর্ণ ছুই জোশ তফাতে অবস্থিত 
ছিল। হে ব্রেরাশিকজ্ঞ মানব, বল দেখি, কপিরাজ স্থগ্রীব কতৃক উক্ত রক্ষঃগ্রবীরের 
কর্ণচ্ছেদন ব্যাপার সংঘটনের কতক্ষণ পরে তিনি টের পান? 
কিন্তু কৌতুকরসাশ্রিত এই ধরনের বর্ণনার বথ! ম্মরণে রেখেও বল! চলে, জায়গায় 
জায়গায় এ প্রবন্ধটি একঘেয়েমিতার দোষে দুষ্ট। যেমন, শব্বিজ্ঞান ও দৃষ্টিবিজ্ঞান সঙ্স্থে 
হেলমূহোলতজের আবিষ্কারের সুদীর্ঘ ফিরিত্তি দিয়েছেন রামেন্স্থন্দর | এই সকল প্রসঙ্গে 
তথ্যকেই অিরিক্ত প্রাধান্ত দেওয়ার ফলে মনে এর! বিশেষ কোনো রেখাপাত করে না। 
বরং হেলম্হোলৎজের জীবনের ছুটি একটি ঘটনার আলোকে বিষয়গুলো! অনেক বেশী 
চিত্তাকর্ষক হতে পারত। অবশ্ত ঘটনা এ প্রবন্ধে একেবারেই নেই, এমন কথা বলা চলে 
না; কিন্তু যতটুকু আছে, তা? হেলমূহোলৎজ-চরিত্রের মহনীয়তাকে সামগ্রিকভাবে ফুটিয়ে 
তুলতে পারে নি। তবে এই ক্রটির কথা স্মরণে রেখেও অকুন্ঠিতচিত্তে বলা চলে, বৈজ্ঞানিক- 
জীবন সম্বন্ধে এটি একটি উৎকষ্ট রচনা । বর্ণনার প্রসাদগ্ডণে অবৈজ্ঞানিক পাঠকরাও এ 
থেকে হেলম্হোলৎজের আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। ডাক্তারী থেকে 
জীববিদ্যা, তা? থেকে পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিষ্ভা এবং তা? থেকে মনোবিজ্ঞান ও দর্শনরাজো 
কিভাবে সত্যসন্ধানী হেলম্হোলৎজের বৈজ্ঞানিক-মানস অভিসারে বেরিয়েছিল, এ প্রবন্ধটি 
থেকে পাঠকরা তার একটা! সংক্ষিপ্ত অথচ সংহত পরিচয় পাবেন। জীবাণুর অবস্থিতিই 
যে পচনক্রিয়ার একমাত্র কারণ, এবং এই সত্যটির আবিষ্কারক যে হেলম্হোলত্জ ; শারীর- 
বিদ্যায়, স্বাযুযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে হেলম্হোলৎজের আবিষ্কার যে তার উজ্জল প্রতিভা 
ও উদ্তাবনশক্তির বিস্ময়কর উদ্দাহ্রণ, তিনিই যে সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা, দৃষ্টিবিজ্ঞান 
সম্বন্ধীয় অনেক রহস্তের দ্বারও যে তিনি উন্মোচিত করেছেন, সৌন্দর্যতত্বের মীমাংসার 
ম্ষেত্রে তাঁর অবদান যে অতুলনীয়, তিনিই যে প্ররুতপক্ষে আধুনিক মনন্তত্বের জন্মদাতা, 
শক্তির অনশ্বরতাকে বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে গ্রতিপাঁদনের কাজে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, 
হুর্ঘমণ্ডল থেকে সমাগত শক্তিকে জীবনপ্রবাহের কারণ বলে তিনিই যে প্রথম নির্দেশ 
করেছেন, জগঘ্যাপী ঈথরে জড়-পরমাণুর অস্তিত্ব যে তারই আবিষ্কার এবং তিনিই যে 
প্রথম জ্যামিতি-স্বীরূত স্বতঃসিদ্ধের শ্বূপ উদঘাটিত করেন, এ প্রবন্ধটি পাঠ করে তা? 
জান। যায়। 


পরবর্তী প্রবন্ধ “অধ্যাপক মক্ষমূলর' ( ভারতী, মাঘ ১৩৭ ) “চরিত-কথা?র একটি বিশিষ্ট 
রচনা। মক্ষমূলরের খ্যাতির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তার পাপ্তিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং 
আমাদের সঙ্গে তার বিশিষ্ট সন্বদ্ষের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। 

মক্ষমূলর প্রধানত: সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার জন্যই আমাদের দেশে “বিখ্যাত। কিন্ত 
রামে্্নুন্দর এই মনীষীকে দেখেছেন বৃহত্তর এক দৃষ্টিকোণ থেকে । সঙ্গত কারণেই তিনি 
মক্ষমূলরকে বনৃভাষাবিদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তা? ছাড়া তাকে বলেছেন, 
ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । তবে সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞত| লাভ করবার পর থেকেই 
যে তিনি নৃতন ভাষাতব্ব ও নৃতন জাতিতত্বের তথ্য-অননসম্ধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন, রামেন্ত্- 
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সুন্দর তা শ্পষ্ট করেই বলেছেন। বলেছেন, কেমন করে তার হত্ব। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় 
বিভিন্ন আর্ধ-ভাষার স্ব্ব-নির্ণয়ে ও বিচিত্র আর্ধজাতিসমূহের মধ্যে সব্ন্ধ নির্ধারণে সাহীষ্য 
করেছিল। তা? ছাড়া আমরা যে আর্ধবংশধর, এই পুবাতন সত্যটি নূতন করে জানবার 
জন্যেও আমরা মক্ষমূলরের নিকট খণী। 


খণেদ-সংহিতার প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা হিসেবেও মক্ষমূলবের অবদান কতখানি গভীর ও 
হুদুরপগ্রসারী, গ্রসঙ্গতঃ তা? নিয়েও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। যথার্থই বলা হয়েছে, 
খর্বেদ-সংহিতার প্রচার মক্ষমূলরের জীবনের সর্বপ্রধান কাঁজ এবং খগ্েদের মাহাত্য পাশ্চাত্য 
দেশে তিনিই প্রথম প্রচার করেন। খঞ্থেদ-সংহিতার কালনির্ণয় করে ও প্রাচীনত্ব গ্রতি- 
পার্দন করে কিভাবে তিনি আর্ধসমাজের অবস্থা-নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং কেমন করে 
মানবজাতির অতীত ইতিহাসের এক বিশ্বৃত অধ্যায় আবিষ্কার করেছিলেন, তা” নিয়ে 
গ্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে । বামেন্দ্রনুন্বর দেখিযেছেন যে, আমাদের 
বৈদিক শাস্ত্র ও অন্থান্ত শাস্ত্র আলোচনা করে এবং এদের সঙ্গে গ্রীক গ্রতৃতি পাশ্চাত্য 
জাতির গ্রাচীন শাস্ত্রের তুলনা করে অধ্যাপক মক্ষমূলর “একটা অভিনব দেবতত্ব ও ধন্মতত্বের 
স্থাপনায় গ্রয়াসী” হয়েছিলেন । মক্ষমূলর দেখাতে চেয়েছিলেন যে, অতি প্রাচীনকালে আর্ধ 
জাতি যখন মধ্য-এশিয়ায় বাস করত, তথন তাদের একটা! বিশিষ্ট ধর্মপ্রণালী ও উপাঁসনা- 
প্রণালী ছিল। পরবর্তী কালে আর্ধদের বিভিন্ন শাখা যখন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল, 
তখন সেই প্রাচীন ধর্মপ্রণালীই ক্রমশঃ প্রাদেশিক বিকার ও পরিবর্তন সহকারে বিবিধ আর্ধ- 
ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। এইভাবে অধ্যাপক মক্ষমূলর আর্ধদের দেবতত্ব ও ধর্মতত্ব অবলম্বন 
করে কিভাবে সমগ্র মানবজাতির ধর্মতব্বের ইতিবৃত্ত নির্ণয়ে প্রয়াসী হযেছিলেন, রামেন্ত্হন্দর 
এ প্রবন্ধে তা' দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত: ভাঁষাতাত্বিক হিসেবে মক্ষমূলরের বিশিষ্টতার কথাও 
আলোচিত । বিজ্ঞানের যে কোনে। শাখার আলোচনার কালেই যে মক্ষমূলর ভাষাতত্বের 
সাহায্য নিতেন, রামেন্ুস্ন্দর তা” বলেছেন। উদাহরণ হিসেবে মনোবিজ্ঞানের ছুরহ 
সমস্যার সমাধানে এই মনীষীর অবদানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্ত প্রাচ্য- 
বিদ্যার পণ্ডিত হিসেবে মক্ষমূলরের বৈশিষ্ট্য কোথায়, তা নিযে আলোচনাতেই প্রবন্ধকারের 
সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব। রামেন্রহ্ন্দর বলেছেন, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি একাস্ত 
অন্থুরাগই পণ্ডিত হিসেবে মক্ষমূলরের বৈশিষ্ট্য । ভারতবর্ষ ইউরোপকে কী শিক্ষ। দিতে 
পারে, তা মক্ষমূলর দেখিয়েছেন। ভারতবাসীর প্রতি যে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং 
ভারতীয়রাও যে তাঁকে সত্যিকারের বন্ধু বলে মনে করত, কয়েকটি উদ্দাহরণ দিয়ে রামেস্্রহুন্দর 
তা" বুঝিয়েছেন। প্রবন্ধটির একেবারে শেষদিকে মক্ষমূলর-চরিত্রের একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্যের 
প্রতি প্রবন্ধকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মক্ষমূলর যে ছোট কাজকে অবজ্ঞা 
করতেন না, সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখক এখানে তা? বুঝিয়েছেন। প্রসঙগতঃ বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদকে প্রদত্ত মক্ষমূলরের উপদেশের কথাও মর্যম্পর্থী ভাষায় আলোচিত। 

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, এই প্রবন্ধে রামেন্রছন্দর বিশ্রুত মনীষী 
মক্ষমূলরের চরিত্র ও জীবনসাঁধনার একটি পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য অস্কন করেছেন। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ কর! যেতে পারে, ভারতপ্রেমিক আনি বেসাণ্টও রামেন্ত্রন্থন্দরের সম্র্ধ দুটি আকর্ষণ 


১৭২ পথিকৃৎ রামেন্্রচ্দর 


করেছিলেন | ্ৰদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি, শীর্ষক অধ্যায়ে নানা-কথায় সংকলিত 'আনি 
বেসান্ট' নামক প্রবন্ধটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচন! করা হয়েছে। 


রামেন্্সুন্দরের রচিত বিভিন্ন "চরিত-কথা'কে আলোচনা করলে একটি আদর্শ-চেতনা 
বিশেষভাবে নজরে পড়ে আমাদের । সেই আ'দর্শটি হল এই যে, ভারতের ধারা হিতৈষী, 
বাঙ্গালী জাতি এবং বিশেষ করে বাংল! ভাষার ধার! সেবক, রামেন্সুন্দর প্রধানত: তাঁদেরই 
জীবন-কথা রচনা করেছেন। “আদর্শ জীবনীর (১৩১৬) ভূমিকায় বাংলার সাহিত্য- 
সাধকদের উদ্দেন্টে তিনি লিখেছেন, 

দৈনন্দিন জপমালা ঘুরাইবার সময় তাহাদের নাম শ্মরণীয় ও উচ্চারধ্য । তাহাদের চারিত্র- 

পঞ্জিকা আমাদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া দিবে; 

তাহার! যে নৃতন ভাবের উৎস খুলিয়া দিয়া জাতীয় জীবনের শ্রোতম্বতীকে তরঙ্গিত 

করিয়া দিয়াছেন, সেই ভাবের আঘাত আমাদের জীবনের গতিতে বেগদান করিবে। 

সাহিত্য-সাধকদের জীবন-সাঁধন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা যে আমাদের জাতীয়তা- 
বোধের উদ্বোধক হতে পারে, রামেন্্ন্ন্দর তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গ 
হহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১০) শীর্ষক ক্ষুদ্রকায় 
প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য । হেমচন্্ের স্মৃতির উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হয়েছে এখানে । এই 
কবির জাতীয়তাবোধের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক আমাদের জাতীয় ভাবের 
উদ্বোধন কামনা করেছেন। 

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয় শ্বদেশপ্রেম ও ব্বাজাত্যবোধের মহত্তর আদর্শ 
প্রণোদিত হয়েই রামেন্রন্দর চরিত-কথাগুলো৷ রচন! করেছেন । 


চরিতকার রামেন্রহদার ১৭৩ 


দশম অধ্যায় 
ভাযাবিজ্ঞানী রামেন্সুজার 


পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে দেখেছি, রামেন্স্ন্দরের বহু রচনারই মূলে ছিল দ্বদেশ-প্রেম 
ও ম্বজাতি-গ্রীতি। এখানেও দেখব, এই স্বজাতি-গ্রীতির বশেই তিনি মাতৃভাষার ব্যাকরণ, 
শবতত্ব ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে সংস্কারের অভিলাষী হয়েছিলেন । বাংল! ভাষাবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে রামেন্জসন্দরের অবদানকে ছু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ব্যাকরণ 
ও শব্ধতত্ব নিয়ে আলোচনা । অপর অংশের আলোচ্য বিষয় হুল বাংলায় বিজ্ঞানের 
পরিভাষা । সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকায় রামেন্্রহুন্দর বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শবতত্ব এবং 
ংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রধানতঃ এ সকল 
প্রবন্ধের মধ্যেই ভাষাবিজ্ঞানী রামেন্্ন্ন্দরকে আমরা খুঁজে পাই। প্রবন্ধগুলিকে 
শব্দকথ/ নাম দিয়ে গ্রস্থাকারে প্রকাশ কর! হয় ১৯১৭ গ্রীষ্ঠাবে। গ্রস্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 
প্রায় মকল গ্রবন্ধই রামেন্্ন্থন্দর সংশোধন করেছিলেন । গ্রস্থকারের জীবদ্বশায় গ্রন্থটির 
একটি মাত্র সংস্করণই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় ও সজনীকাস্ত দাস 
সম্পাদিত রামেন্দ্ররচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে শবকথ| সংকলিত হুয়। শব্দকথায় দঃ শ্রেণীর 
রচনা আছে। এক শ্রেণীর রচনায় বাংলা শব্দের ধ্বনি, কারক, প্রত্যয় এবং বাঁংল! ব্যাকরণ 
নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । অপর শ্রেণীর রচনার আলোচ্য বিষয় হল বিজ্ঞানের 
পরিভাষা । রামেন্্রনন্দরের মতে ও পথে বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 
'রামেন্ত্রন্থন্দর ও বাংল। ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা' শীর্ষক অধ্যায়ে। 


বাংলা ব্যাকরণ ও শবতত্্র ক্ষেত্রে রামেন্্রহুন্দর কি অভিমত পোষণ করতেন, এখানে 
তা? নিয়ে আলোচনা কর! যাক। শব্কথার প্রথম প্রবন্ধ 'ধবনি-বিচার-এ রামেন্ত্রুন্দর কিছু 
নৃতন কথ! বলেছেন। এই প্রবন্ধটি রচনার মূলে ছিল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার "ম বর্ষের 
চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত বাংল! ধবন্তাত্বক শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি আলোচনা । 
রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতকে অনুসরণ করেই এই প্রবন্ধের লেখক বাংলায় প্রচলিত ব্যঞ্রনবর্ণের 
ধ্বনিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়েছেন। দেখিয়েছেন যে, "প্রত্যেক ধ্বনির একটা 
নৈমর্ণিক তৎপরতা আছে-_-এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর শ্বাভাবিক গুণে 
প্রতিঠঠিত। প্রত্যেক ধ্বনি স্বভাবতঃ কাঠিন্ত, তারলা, কোমলতা, শৃন্তগর্ভা প্রভৃতি এক- 
একট! বন্তধর্শের সম্পর্ক রাখে ও সহকারিত। রাখে; এবং প্রত্যেক ধ্বনি শ্রুতিগত হইবামাত্র 
এ এ ধর্ম ম্মরণ করায় বা ব্যঞ্রনা করে।” প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনিগুলির যে 
এক-একট! স্বাভাবিক ব্যঞ্চনা আছে, রামেন্তন্দর বহু উদাহরণ দিয়ে তাঠ বুঝিয়েছেন । 


১৭৪ পথিকৃৎ রামেননুজ্মর 


প্রত্যেক বর্গের অস্তর্গত ধ্বনির মধ্যে যে আবার অল্পগ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা, ঘোষবত্তা ও 
ঘোষহীনতার ভেদে সেই তাৎপর্ধের যে ইতর-বিশেষ হয়ে থাকে, তা? নিয়েও এখানে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে। ভা” ছাড়া মূলে যা? ধবন্তাবুক বা নৈসর্গিক ধ্বনির অনুক্কতিজাত, 
তা'র অর্থ ও তাৎপর্য ক্রমে বিস্তারিত হয়ে ব্যগ্রনার দৌড় ক্রমে বেড়ে যায়,_-বাংলা ভাষা 
থেকে বহু দৃষ্টান্ত সংকলন করে রামেন্রন্ন্দর তাঁর এই বক্তব্যকে এখানে বুঝিয়েছেন । তবে 
ংস্কৃত ভাষা থেকে ধবন্াত্মক শব্গুলোর মূল আকর্ষণের চেষ্টা তিনি করেন নি। 

বাংল! ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাকরণ ও শব্ষতত্ব বিচারের এই প্রয়াস 
পরবর্তী প্রবন্ধ 'কারক-প্রকরণে'ও সুস্পষ্ট । ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একক্র 
মিশিয়ে বাংলা কারক-প্রকরণ রচনার প্রচেষ্টাকে তিনি অসঙ্গত মনে করতেন। বাংলা 
ভাঁষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্ধারণ করে কারক-প্রকরণের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন 
তিনি। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা কারক ও বিভক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি 
দেখিয়েছেন, বাংলা ব্যাকরণের কারক-প্রকরণে তিনটির বেশী কাঁরক রাখা অনাবশ্ঠক। 
কারক তিনটি হবে কর্ভী, কর্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক, যা*র বিভক্তি-চিহ্ন 'ঞ এবং 
তে? । করণ ও অধিকরণ এবং আর যে সকল পদের অর্থ ধরে কারক নির্ণয় দুরূহ, তাঃরা 
এই তৃতীয় কাবকের অন্তর্গত হবে। সম্প্রদান কর্ম থেকে অভিন্ন, এ কথা প্রতিপন্ন করে 
রামেন্রহ্থন্দর বলেছেন যে, সম্প্রদান রেখে দরকাঁব নেই । তা" ছাডা ক্রিয়ার সঙ্গে অহয়ের 
অভাবে অপাদান অস্তিত্বহীন এবং সম্বন্ধবাচক পদও কারক নয় বলে রামেন্রহুন্দর সুস্পষ্ট 
অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিভক্তি-চিহ্ন সম্বন্ধে রামেন্দ্রহুন্দরের সিদ্ধান্ত হল, বাংলায় 
বিভক্তি-চিহ্ন কেবল তিনটি,__-“এ” “র এবং 'আ। এই কয়টি বিভক্তি-চিহন দরকারমত 
“কে” “তে, এবং “দি”_-এই ক'টি চিহ্ে যুক্ত হয়ে বাংলায় সমুদয় বিভক্তযন্ত পদ নিপ্ন্ন করে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ বসম্তরঞ্চন রায় 
বিদ্বল্লভ রামেন্্হন্দরের অনুরোধে বাংল! বিভক্তি-চিহ্ছের বহু দৃষ্াস্ত প্রাচীন সাহিত্য থেকে 
সংগ্রহ করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটির পরিশিষ্টে এ সকল দৃষ্টান্ত এবং বসন্তরগ্নবাবুর 
মন্তব্য সংকলিত হয়েছে । 

শব্দকথার পরব্তী প্রবন্ধ “না” ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে একটি বিচিত্র প্ররুতির রচনা। 
ব্যাকরণের শুষ্ক বিষয়কে অবলম্বন করেও যে অপূর্ব রসরচনা লেখা যাঁয, এই প্রবন্ধে রামেন্্- 
সুন্দর তা' প্রতিপন্ন করেছেন। আর্ধভাষায় 'না একটি অতি প্রাচীন শব্ষ। এই 'না/ কে 
অব্যয় পদ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে । কেনন! এই শব্দটি কোনোরূপ বিভক্তি চিহ্ন 
গ্রহণ করতে চায় না । “না” সাধারণ ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষণরূপে বসে। কিন্তু যে ক্রিয়ার 
বিশেষণ হয়, সাধারণত: তাকে একেবারে উলটে দ্েষ। রামেন্দ্রকন্দরের মতে, “এমন সর্ববনেশে 
বিশেষণ আর নাই ।* ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে তো বটেই, বস্ত্র বিশেষণ এবং বিশেষণের 
বিশেষণ হিসেবেও “নার ব্যবহার এখানে প্রচুর উদাহরণ সহযোগে বোঝান হয়েছে। এ 
ছাড়া “না-র নিকট-সম্পর্কের আরও তিনটি শব্ধ 'নাই" “নহে ও “নহিলে? নিয়ে এখানে সরস 
আলোচন। করা হয়েছে। 

পরবর্তী রচনা “বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত' ঠিক য়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ নয়। কোনো একটি 
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প্রবন্ধের ভূমিকা হিসেবে এটি লেখা হয়। “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা”র অ্টয স্কাগের তৃতীয় 
সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গাল! কৎ ও তঘ্ধিত প্রত্যয়ের আলোচন! করেছিলেন । পরিষত- 
পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় ব্যোমকেশ মুস্তফী এ নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করেন। 
রামেন্্র্নন্দর তখন এ পত্রিকার সম্পাদক । ব্যোমকেশবাবুর প্রবন্ধের সম্পাদকীয় মস্তব্যরূপে 
তিনি যা" লিখেছিলেন, আলোচ্য রচনাটিতে সে কথাগ্তলোই প্রকাশ কর! হয়েছে। এখানে 
রামেন্্রহন্দরের মূল বক্তব্য, হল, খাটি বাংল! শবের অর্থ ও বুৎ্পত্তি বিচারকালে কোনো 
একটা বিশেষ অঞ্চলের উচ্চারণ ধরে বিচার করতে গেলে চলবে না। বিভিন্ন অঞ্চলের 
উচ্চারণ একক মিলিয়ে মূল উচ্চারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক শব্দের যতগুলো 
আঞ্চলিক উচ্চারণ, ততগুলো প্রত্যয় নির্ধারণ করলে চলবে না। মুল উচ্চারণ বের করে মূল 
প্রত্যয় নির্ধারণ করতে হবে। তারপর সেই মূল বাংলা প্রত্যয় কোন্‌ প্রাকৃত বা সংস্কৃত 
প্রত্যয় থেকে এসেছে, ত" স্থির হবে। 

, শাব্₹-কথার সবচেয়ে বিশিষ্ট রচনা] “বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ।১ প্রবন্ধটিতে বাংল! সাহিত্যের- 
ভাষা ও লৌকিক-ভাঁষা নিয়ে আলোচনায় এবং বাংলা ব্যাকরণ-রচনার আদর্শ বর্ণনায় রামেন্্র- 
সুন্দর অপূর্ব মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। রামেন্তরস্থন্দরের সমকালীন বাংল! সাহিত্য- 
সমাজের স্ুধীদের অনুরাগ ও অভিরুচির পরিপ্রেক্ষিতেই এই মননশীলতার যথার্থ মূল্যায়ন 
সম্ভব। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৬৩ বছর আগে । আমাদের 
সাহিত্য-সমাজের সুধীর! তখন ছু? পক্ষ অবলম্বন করে দাড়িয়েছেন। এক পক্ষ সংস্কৃত ভাষার 
অনুরাগী । তারা সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় পার্থক্য বজায় রাখতে, এমন কি সেই 
পার্থক্য বাড়াতে চান। অপর পক্ষ সাহিত্যের ভাষা ও লৌকিক ভাষার মধ্যে এই 
পার্থক্য রাখতে চান না। তারা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব 
পোষণ করতেন । তাঁদের মতে, ভাষার উদ্দেশ্তই যখন লোকশিক্ষা, তখন যে ভাষায় 
লোকশিক্ষা ভালভাবে সম্পাদিত হয়, তাকেই সার্থক ভাষা বলা চলে। এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্র 
সুন্দরের অভিমত হল, উভয় পক্ষের যুক্তিতেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে, এবং সে কারণেই 
উভয় পক্ষ ত্যাগ করে মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় । সেই মাঝামাঝি 
পথটা কেমন হবে, আমাদের সাহিত্যের ভাষা এবং লৌকিক বা কথোপকথনের ভাষা 
আলোচনা করে রামেন্্র্ন্দর তাঃ দেখিয়েছেন । বলেছেন, উভয় প্রকার ভাষাতেই খাঁটি 
সংস্কৃত ও খাটি বাংল! শব্দ বিগ্ভমান। উভয় ভাষাতেই কতক মিল আছে, আবার কতক 
পার্থক্যও আছে। সাহিত্যের ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত শব্ষ লৌকিক ভাষার তুলনায় বেশী 
ব্যবহৃত হয়। আবার সংস্কৃতমূলক ও দেশজ, উভয় প্রকার খাটি বাংলা শব্দই লৌকিক 
ভাষায় দেখা যায়। এ ছাড়া প্রাদেশিক শব্দের ও গ্রার্দেশিক উচ্চারণের ভেদ 
লৌকিক ভাষায় যতটা বর্তমান, সাহিত্যের ভাষায় ততটা নয়। রামেন্ত্রনুন্দরের মতে, 
সাহিত্যের ভাষায় প্রাদেশিকত্বের বর্জনই প্রার্থনীয় । তাই বলে ইতর-জনবোধ্য সহজ ও 
সরল ভাষায় সাহিত্য-রচনার বিরুদ্ধতা করেন নি তিনি। আবার বাংল1 সাহিত্যের ও 
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কথাবার্ভীর ভাষায় অধিকতর পরিমাণে সংস্কৃত শব্ধ গ্রহণে তাঁর কে'নে! আপত্তি নেই। 
বরং সংস্কৃত শব্দ-ভাগারের দ্বারস্থ হলে বাংল! ভাষ! সমৃদ্ধ হবে বলেই তাঁর ধারণা । তাই 
রামেক্রন্থন্দর এখানে স্পষ্টতই বলেছেন, আমাদের সাহিত্যের ভাষায় ও কথাবাডার ভাষায় 
যখন এই ছু" শ্রেণীর শব'ই প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, তখন 
বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ কোথগ্রন্থে খাটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা, উভর়প্রকার শবকেই স্থান দেওয়া 
উচিত। এ সম্বন্ধে তিনি যথার্থই বলেছেন, চেষ্টা করলে বরং খাটি সংস্কৃতকে কিছুটা পরিহার 
করা যেতে পারে, “কিন্তু খাটি বাঙ্গানার সম্পূর্ণ পরিহার একেবারে অসাধ্য ।” যাই হোক, 
মাহিত্যের ভাষা ও লৌকিক ভাষার গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে রামেন্্রহুন্দরের সিদ্ধান্ত হল এই ষে, 
এদের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই । এই পার্থক্য বিলোপের চেষ্টা করা নিরর্থক । যে অংশের 
উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা, তাঃ লৌকিক ভাষার নিকটবর্তী হবে, আর যে অংশের উদ্দেশ্য 
শিক্ষিতের জন্য রসন্থ্টি, তা লৌকিক ভাষ| থেকে দূরবর্তী হবে। কেবল এদেশে কেন, 
সকল দেশে ও সকল কালেই এই হল সাধারণ নিয়ম। স্থতরাং এ বিষয়ে নতুন কোনো 
নিয়ম স্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক হবে বলেই রামেন্ত্রহন্বরের ধারণা । নিজ নিজ রুচি ও উদ্দেশ্য 
অনুসারে, পাঠকের রুচি ও উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য রেখে কেউ সংস্কৃত শব প্রয়োগের, আবার 
কেউ বা বাংল। শব্দ ব্যবহাবের পক্ষপাতী হবেন, এটাই শ্বাভাবিক। সে কারণেই সংকীর্ণ 
কোনো নিয়ম জারি করলে কেউ তা" মানবে ন|। বলেই রামেন্্রনন্বরেৰ বিশ্বাস ছিল। 
তবে একটি সাধারণ নিয়ম স্থাপনের বাদনা ছিল তার। সেই নিয়মটি হল এই-__ 
ভাষার মধ্যে শ্রুতিকটুতা ও অশ্রাব্যতা দোষ যথাসাধ্য পরিহার করে চলতে হবে, এবং 
অকারণে ভাষাকে দুর্বোধ্য করা চলবে না। আর যা” গ্ররুতই গ্রাম্য অর্থাৎ 91875, 
ভদ্র সমাজ যাঁর উচ্চাবণে কুস্তিত, যা” প্রকৃতই অশ্লীল, তা? সধ্দা বর্জন কর! বাঞ্নীয়। 
প্রবন্থটির এ অবধি হল সাহিত্যের ভাষার গঠন্প্রণালী ও লৌকিক ভা! নিয়ে আলোচন!। 
পরবর্তী অংশে এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়, বাংলা ব্যাকরণের গঠনপ্রণালী । 
“্যাকরণ বলতে রামেন্দ্রহুন্দর এখানে বিশেষ একটি বিজ্ঞানশান্ত্রকে বোঝাতে চেয়েছেন 
এবং শব্দটিকে তিনি এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। [)679010£5 ছাড়াও 
9778 বা বাক্য-নির্মাণ-প্রকরণ, ছন্দঃ-প্রকরণ, এমন কি অলঙ্কার-প্রকরণকে পর্যন্ত তিনি 
ব্যাকরণেব মধ্যে স্থান দিতে চেয়েছেন । তিনি এখানে যে ব্যাকরণ নিযে আলোচন! করেছেন, 
তা"র উদ্দেশ্য ভাষ। শেখান নয়, উদ্দেশ্য নিজে শেখ।, ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম 
প্রচ্ছম্নভাবে রয়েছে, তা, আলোচনার দ্বারা আবিষ্কার কবা। সংস্কতের কাছ থেকে খণ 
হিসেবে পাওয়া যে অংশগুলোকে নিয়ে বাংলা ব্যাকরণ লেখ। হত, রামেন্্রসুন্দর সেই সব 
আলোচনাকে বাংলা ব্যাকরণ বলেই স্বীকার করেন নি। বাংলার যে অংশ সংস্কৃত থেকে 
ধার কর! নয়, যে অংশ খাটি বাংণ।, সে অংশের ব্যাকরণ গড়ে তোলাই বাংলা ব্যাকরণ 
রচনার আদর্শ হওয়৷ উচিত বলে তিনি মনে করতেন । সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অংশ বাংলায় 
প্রয়োগ হয় না, বাংল! ব্যাকরণে তার অনুবাদের প্রবণতা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। 
কারণ তিনি ষে ব্যাকরণের কথা ভাবতেন, তার উদ্দেশ্ট নিয়ম আবিষ্কার । আর এই নিয়মের 
দিক থেকে বাংল ভাষার বাঁক্য-রচনারীতি সব দিক দিয়ে সংস্কৃত বাক্য-রচনারীতির মত হতে 
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পারে না। কাজেই বাংলা ব্যাকরণের এই অংশে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে কিছু পার্থক্য 
থাকবেই। সাদৃগ্তও থাকবে, পার্থক্যও থাকবে। বাংলা ব্যাকরণে সেই সাদৃশ্ত ও সেই পার্থক্য 
উভয়েরই বিচার করতে হুবে। তা? যদি কর! না হয়, তবে ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হবে না। 
বাংলা স্কাধার অনাবিষ্কৃত নিয়মগুলে! খুঁজে বের করতে না পারলে বাংল! ব্যাকরণ রচনার 
্বপ্র সফল হতে পারে না। এ ছাড়া বাংলা ব্যাকরণ রচনার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তা? 
নিয়েও রামেনন্‌ন্দর এখানে হুচিস্তিত আলোচনা করেছেন। তীর মতে, অন্যান্ত বিজাতীয় 
ভাষাতেই যখন সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ গৃহীত হয়েছে, তখন বাঁংল! ব্যাকরণে সেই আদর্শ 
গ্রহণে কোনরূপ বাধা থাকতে পারে না। তবে সেই আদর্শ হবে প্রণালীগত। সে 
কারণেই ব্যাকরণ রচনার সময় বাংলা ও সংস্কতের তৃলন! করে উভয় ভাষার মধ্যে প্রকৃতিগত 
সাদী ও বৈষম্যের স্তরগুলি খুঁজে বের করতে হবে । কেবলমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের সুত্রগুলি 
ংলায় তর্জম! করে দিলে চলবে না। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলা ভাষার সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃত 
শবগুলোকে ব্যবহারকালে সংগ্কত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন উচিত কিনা? রামেন্্রনুন্দর 
বলেছেন, এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে বাংলা ভাষার প্রত্যেকটি শব্ধকে কেটে, বিশ্লিষ্ট করে 
পরীক্ষা করতে হবে। কোনো শব্দকে অবহেলা করলে চলবে না। সংস্কৃত, প্রারুত, হিন্দী 
ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে বাংলার তুলনা করতে হবে। প্রাদেশিক লৌকিক ভাধাগুলোকেও 
পরস্পর তুলনা! করতে হবে। পারিভাষিক শব্দরাশি সংকলন করে বিভিন্ন প্রদেশে এদের 
প্রচলন পরীক্ষ! করতে হবে। এমন কি সমাজের অক্পৃহ্া সমাজের ভাষাকেও অবজ্ঞ। করে 
দুরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। এ সম্বন্ধে আবেগ-স্পন্দিত ভাষায় রামেন্ত্রহন্নর বলেছেন, 
বাঙ্গাল। ভাষার সমুদ্র আলোড়ন কর। ডুবুরির মত সাগরবক্ষে ঝাঁপ দাও । সমুদ্রগ্ে 
শামুক বিনুক কন্কাল কঙ্র মুক্তা প্রবাল যেখানে যাহা আছে, তুলিয়৷ আন। কাহাকেও 
বর্জন করিও না; কাহাকেও অগ্রাহ্া করিও না। কি জানি, কোন্‌ অবজ্ঞাত জঞ্জাল 
হইতে কি নৃতন তথ্যের আবিফার হইবে ; কি জানি, কোন্‌ অগ্রাহথ কন্কর মাজিয়া 
ঘষিয়া দেখিলে কোন্‌ রত্বে পরিণত হইবে ! ডুবুরির মত যাহা পাও, কুড়াইয়৷ আন। 
সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞের হাতে অপিত কর। জন্থরি কোন্‌ উপলথণ্ড হইতে কি জহর 
বাহির করিবেন, কে জানে? যতদিন বিশেষজ্ঞের হাতে না পড়ে, ততদিন জাতীয় 
মিউজিয়মে সযত্বে সংগ্রহ করিয়া রাখ। সাজাইয়৷ গোছাইয়া রাখিতে পার, উত্তম ; 
তোমার পরিশ্রম বিশেষজ্ঞের সহায় হইবে । সাজাইতে না পার, রাখিয়া দাও। কিন্ত 
অবহেলা করিও না। অবহেলায় তোমার অধিকার নাই। “অকিঞ্চিংকর” বলিবার 
অধিকার তোমার নাই। গ্রাম্য ভাষা” বলিয়া অবজ্ঞার অধিকার তোমার নাই। 


উপরে আলোচিত প্রবন্গুলো৷ ছাড়াও বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ভাষাবিজ্ঞানের 
বিচিন্ব দিক নিয়ে রামেন্্নন্দর মাঝে মাঝে আলোচন! করতেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য “অলঙ্কার শাস্ত্র” (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬ ৩য় সংখ্যা) ও “বাঙ্গালায় কতৃকি 
( মর্ষবাণী, শ্রাবণ ১৩২২ )। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় । অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়ে 
বিস্তারিত কোনে আলোচনা এখানে নেই। তবে বাংলা অলঙ্কার শাস্ত্রের রচনাপদ্ধতি সম্পর্কে 
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রামেন্্রহৃদায়ের অভিমত কী ছিল, তা এই রচনাটি থেকে জান! যাবে । এখানে আচার 
ত্রিবেদীর বক্তব্য হল, বাংলা দাহিত্যের জন্তে অলঙ্কার শান্্ গঠন করতে হলে কেবল সংস্কৃত 
অলঙ্কার শাস্ত্রে নির্ভর করে থাকলে চলবে না। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার সঙ্গে সঙ্গে 
কারক্রমে বাংলা সাহিত্যে অলঙ্কারশান্ত্র রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। আর দ্বিতীয় 
প্রবন্ধে'বাংল! ভাষায় “কর্তৃক শব্টির ব্যবহার আলোচন! প্রসঙ্গে রামেন্্রহন্দর বলতে 
চেয়েছেন, পক্রিয়ার কর্তৃত্ব বুঝাইবাব জন্য কর্তৃক এবং করণত্ব বুঝাইবার জন্ম দ্বারা ব্যবহার 
করা উচিত।” 

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, বাংল! ভাষার বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য বেখে 
ব্যাকরণের সংস্কার রামেন্ত্রস্ন্দরের কাম্য ছিল। 


ভাবাবিজ্ঞানী রামেত্রহনীর ১৭৯ 


একাদশ অধ্যায় 
সাহিতা-সাধক রামেন্দ্রসুক্দর 


রামেন্্হন্দরের বহু-বিচিত্র মননশীল সাহিত্য-সাঁধন! নিয়ে আলোচনা করলে যে কথাটি 
বারবার মনে হয়, তা হল এই যে, সাহিত্য-সংসাঁরে জান! এক জিনিস, জানানো আর এক; 
বোঝা এক কথা, বোঝানো অন্ত এক । অনেকেই জানেন অনেক কিছু, কিন্তু জানাতে 
পারেন কই? ঠিক তেমনি বোঝেন অনেকেই, কিন্তু বোঝাতে পারেন ক-জন? ক-জন 
রপ্ত করতে পারেন জানার সঙ্গে জানানোর এবং বোঝার সঙ্গে বোঝানোর বিচে? 
রামেন্্ন্ন্দর পেরেছিলেন । তাঁর জ্ঞানের তরী ভারী ছিল। তাই বলে সে-তরীর গতি 
ঈ্লথ হয়নি কোনো দিন। 

সাহিত্যের অনুকূল ঝোতে দর্শনের পাল খাটিয়ে বিজ্ঞান-রসিক রামেন্দ্রহুন্দর তরী 
বাইলেন চিরকাল_যে-নদী বু বিচিত্র দেশ-দেশাস্তরের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে গ্রাণ ও 
জড়-জগতের শত-সহলন বৈচিত্রাকে পিছনে ফেলে দূরে বদূরে কোন এক নাম-না-জানা 
দেশের অনির্দেশ্য রহস্যময় লোকে চলে গেছে, সে-ন্দীতে তরী বাইলেন। সেই নদীপথের 
অভিজ্ঞতাকে লিখে গেলেন এমন সজীব ও সরস ভাষায়, বাংলার নাহিত্য-তীর্থের দেবমন্দিরে 
যার অকু্ গ্রবেশীধিকার। রামেন্দ্র্ন্দর তাই সাহিত্যিক-_-প্রথম শ্রেণীর মননশীল 
সাহিত্যিক । বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও ধশন্বী অধ্যাপক হওয়া সত্বেও বিজ্ঞানী নন তিনি; 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে গ্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা সত্বেও তিনি দাশনিক নন; সাহিত্যিকের 
রাজনম্মানই তার প্রাপ্য । একমাত্র রনীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলার চিস্তাশীল 
সাহিত্যরখীদের মধ্যে রাষেন্্ন্ুন্দরের প্রতিদবন্বী আর কেউ নেই। বিজ্ঞানের কুয়াসাচ্ছনন, 
রহস্যঘেরা জগৎ থেকে রামেন্ত্হন্দর যে বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, সেখানে 
এমন কি রবীন্দ্রনাথও যেতে পারেন নি। তার কারণ, পথ-গরিক্রমার ম্যুরপহ্ধিতে 
বিজ্ঞানবিদ্যার যে-রদদ রামেন্্হ্ন্দরের মজুত ছিল, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ 
বিজ্ঞানকে দেখেছেন বাইরে থেকে, আর রামেন্দঙ্ন্দর দেখেছেন "ভিতর থেকে । বিজ্ঞান- 
মহলের ভিতরে দাড়িয়ে অতি পরিচিতের অন্তরঙ্গ ও সন্ধানী দৃষ্টিতে বিজ্ঞানকে দেখেছেন 
রামেন্্হুন্দর ৷ এ দেখা শুধু নিজের জন্যে নয়, অপরকে দেখানোর জন্যেও বটে। এ 
জানা! শুধু নিজের খাতিরে নয়, দেশের দশজনের খাতিরে বটে। তাঁই বিজ্ঞান-মহলের 
বাইরে ফাড়িয়ে আছেন ধারা) ধার! বিজ্ঞানকে জানতে চাঁন, অথচ জানবার মতো শিক্ষা 
নেই ধাদের, তাদের জন্যে সরল ও সরস ভাষায় বিজ্ঞান-রাঁজদরবারের খবর তিনি মাতৃভাষায় 
লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। 

স্বদেশবাসীর গ্রতি অকৃত্রিম গ্রীতি-ন্যদেশের প্রতি একান্তিক ভালবাসা ও মাতৃভাষার 


১৮০ পথিকৃৎ রামে্াসন্দর 


প্রতি হুগভীর শ্রদ্ধা থেকেই রামেনদমুন্দরের এই সাহিত্য-পরগ্নাস। এদেশের পৃজা-অর্চনা, 
যাঁগ-যজ, ধর্ম-কর্ম, বেদ-বরাহ্মণ সব-কিছু সম্বন্ধেই তার এক সম্রদ্ধ কৌতুহল ছিল। তাই 
'বিজ্লক্ষমীর ব্রতকথা' (১৯০৬) লিখতে পেরেছিলেন তিনি। বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ 
দিয়ে 'এতরেয় ব্রাহ্মণ' (১৯১১) অন্গবাদ করেছিলেন। জীবনের সঙ্গে ধর্মের সঙগ্ধ নির্ণয় 
ক'রে কর্মপ্রবৃত্তির মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন “কর্ম-কথা'য় (১৯১৩) ধর্ম-কর্ম সমন্ধে 
বেদপন্থীদের কু-সংস্কার দূর ক'রে বেদপন্থার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন “বিচিত্র প্রসঙ্গে' 
(১৯১৪ )। আর 'যজ্ঞ-কথায় (১৯২০) তিনি অনুপ্রবেশ করেছেন ভারত-সংস্কৃতির 
এক স্বুদুর্গম ক্রিয়াকাণ্ডে। মাতৃভূমির বরণীয় সন্তানদের প্রতি তার যে কি গভীর 
শ্রন্ধা, তার প্রমাণ মিলবে 'চরিত-কথা'় (১৯১৩ )। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে যে কি 
নিঃসীম নিষ্ঠা! ছিল তার, বাংল! ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চাব উন্নতিকল্পে উপযুক্ত পরিভাষ।-প্রণয়নে 
তিনি যে কতখানি আগ্রহী ছিলেন, তার প্রমাঁণ মিলবে 'শব-কথা় ( ১৯১৭)। এ ছাড়া 
'নানা-কথা'য় (১৯২৪) শ্বদেশের বহু বিচিত্র সমন্ত। নিয়ে ভেবেছেন রামেন্্রহন্দর | 
এ দেশের শিক্ষ।-দীক্ষ।, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে তার স্থচিস্তিত অভিমত 
প্রকাশ করেছেন। 

ব্বদেশপ্রেমিক ও বিজ্ঞান-রসিক রামেন্ত্রহন্দরের সাহিত্য-মানসে আগাগোড়া এক 
সংস্কার-বিমুক্ত বিজ্ঞান-চেতনা বর্তমান ছিল বলেই এগুলি সম্ভব হয়েছে। উদার ও 
যুক্তিবাদী মন নিয়ে স্বদেশের ধর্ম-কর্ম ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দেখতে পেরেছেন তিনি। 
কিন্তু মনে যেন রাখি, রামেন্তন্ুন্দরের-জীবন ও সাহিত্যে দেখার চেয়েও বড় কথা৷ দেখানো, 
জানার চেয়েও বড় সত্য জানানে।। কোথায় ফ্রাঁড়িয়ে কিভাবে দেখলে সবট। দেখ! যায় 
এবং কোথায় বসে কিভাবে বিচার করলে বিচারের স্থবিধে হয়, তা তিনি জানতেন। 
আর জানতেন দেখাবার কৌশল, জানাবার পন্থ!। রামেন্্রসাহিত্য তাই রামেন্্র-দর্শনের 
দর্পণ। বাংলা ভাষ৷ ও সাহিত্যে বিচারকের আনে বসে বিজ্ঞানকে এমন ক'রে দর্শন 
করেন নি আর কেউ । বিজ্ঞানবিদ্ার ক্ষমতা-অক্ষমত| দৌষগুণ সত্য-মিথ্যা নিয়ে এমন 
চুলচের! বিচার বাংল! সাহিত্যে আর কেউ কোনদিন করেন নি। তাই রামেন্্রহন্দর শুধু 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকার নন, বিজ্ঞানের ভাঙ্ককারও বটে। শুধু ধর্মকর্মের লেখক নন, 
টাকাকারও বটে। 

বিজ্ঞান-হত্রের টীকা-টিগ্ননী-রচনায় তিনি অধ্থিতীয়। বিজ্ঞান-বিছ্যার স্বরূপ-অন্বেষণের 
ক্ষমতায় তিনি অতুলনীয়। তাই বলে বিজ্ঞান নিয়ে গতানুগতিক প্রবন্ধ লেখেন নি তিনি। 
বৈজ্ঞানিক সত্যকে পাথেয় ক'রে তিনি বেরিয়েছেন জগত্-রহস্তের মূল অন্ুসন্ধানে। 
বিজ্ঞান্*বিছ্ঞ। তাঁর কাছে শেষ কথ! নয়, অশেষকে জানার উপকরণ মাত্র। তিনি বোঝাতে 
চেয়েছেন, বিশ্বগ্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করছে বিজ্ঞান; কিন্ত কত রহম্য আজও অজানা 
থেকে গেল। প্রকৃতির আরও কত রহস্যের উত্তর-দানে বিজ্ঞান-বিষ্তা অক্ষম । তাই 
তার প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রকৃতিতে ( ১৮৯৬) দেখি, বিজ্ঞানীদের সাধনায় বিশ্বজগতের 
রহস্য-ষবনিক কেমন ক'রে একে একে উন্মোচিত হচ্ছে এবং জগতের মূল রহস্যের সমাধান 
করতে গিয়ে বিজ্ঞান-বিষ্তা কেমন ক'রে বিফল হচ্ছে, তারই কাহিনী । বিজ্ঞান-বিষ্ভার এই 
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বিফলত! থেকেই “জিজাসা'র (১৯৪) পরিকল্পনা । পরবর্তী রচনা “বিচিত্র অগৎ"-এ 
(১৯২৯ ) জড় থেকে গ্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে রামেন্্ুহন্দরের অভিসার । 

জগৎ“রহস্যের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা যুগ যুগ ধরে বিশ্বের অনেক মনীষীই করেছেন ; 
কিন্ত সফল হননি কেউই। হয়ত কেউ কোনদিন সফল হবেনও না। এই অভিসার 
তাই বার্থ হতে বাধ্য । রামেন্্রহন্দরও ব্যর্থ হয়েছেন শেষ অবধি। বিস্ত জগৎ্-রহম্যের 
গোড়ায় পৌঁছুতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন, বিশ্ব-প্রকৃতির যে রহম্যকে 
মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছেন, বাংলা-সাহিত্যের তা' এক অমূল্য সম্পদ । বিষয়ের দুরূহতায় 
তীর রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত হয়নি । বৈজ্ঞানিক চিস্তার জটিলতায় তার রচনা! কোথাও 
ছুর্গম হয়নি। বর্ণনার প্রসাদগুণ, জগৎ ও জীবনের প্রতি এক সহদয় দৃষ্টি এবং তার 
চেয়েও বড় কথা, এক আনন্াময়, সরস ও প্রফুল্ল বাগৃভঙ্গিম! তার রচনাকে এক বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক-গৌরবে অভিষিক্ত করেছে। 

এই সাহিত্যিক-গৌরব ছাড়া আরও অনেক অনন্ত-গৌরবের অধিকারী আচার্ধ 
রামেন্র্ন্দর ত্রিবেদী। বিজ্ঞানের তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, শিক্ষকও বটে। তাই দেখি, 
এদেশে যাতে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ঘটে সেজন্য তার উৎসাহের অন্ত নেই। ছাত্রদের জম 
তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের পাঠ্য-বই লিখছেন। লিখছেন পদার্থ বিদ্যা" (১৮৯৩), ভূগোল, 
(১৮৯৮), “বিজ্ঞান-পাঠ (১৯১২) ও “বিজ্ঞানকথা'। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চিস্তার 
গ্রসারের জন্য সরল বাংলায় লিখছেন 'জগৎ-কথা?র (১৯২৬ ) প্রবন্ধগুলি। রিপন কলেজের 
উচু ক্লাসে তিনি বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন বাংল! ভাষায়। সাহিত্য সশ্মিলনের বিজ্ঞান 
শাখার সভাপতিত্ব করতে গিয়ে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার উপযোগিতার কথা বলছেন। 
ব্লীয় সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানালোচনার 
উপযোগিতার কথা দেশবাসীকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন । 

এক কথায় কর্মসাধক ছিলেন তিনি, জ্ঞান-তপন্বীও' ছিলেন। কিন্ত এই কর্মসাধক 
ব৷ জ্ঞানতপম্বী নিজেকে দশজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাননি। জ্ঞানলনধ 
এই্বর্যকে স্বার্থপরের মতে! আপন চিস্তাজগতে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে চাননি। তাই 
সাহিত্য-সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সাহিত্যের মাধ্যমে স্বীয় জীবনের সাধনালন্ 
সকল এখ্বর্কে অকাতরে সকলের উদ্দেশ্তে দান ক'রে গেছেন এই পথিকৎ। আজ বাংল! 
সাহিত্যে তার সেই দানের কথা আমরা যেন কৃতজ্ঞচিত্ে স্মরণ করি। কর্ষযোগী, 
জ্ঞান-তপন্থী, সাহিত্য-সাধক ও বন্ধুবংসল আচার্ধ রামেন্রস্থন্দরের উদ্দেশে অন্তরের বিনস্্ 
শ্রন্ধা নিবেদন করি আজ এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন উপস্থাপিত করি--রামেন্্রহুন্দরের স্বপ্ন কৰে 
সফল হবে? উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চায় মাতৃভাষার ব্যবহার কবে শুরু ক'রব আমরা? 
মনে-প্রাণে কবে আমরা পুরোপুরি ভারতীয় হব? কবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার 
প্রতি আমাদের অবলুপ্ত শ্রন্ধা ও বিশ্বাসকে আবার ফিরিয়ে আনব? 


১৮২ পরধিুৎ রামেজাত্লার 


প্রথম অধ্যায় 
গোড়োর কথা 
জন্ম ও নংশ-পরিচয়্, পিতা ও পিতৃব্য-কথা) জননী-গ্রসঙ্গ 


জন্ম ও বংশ-পরিচয়--১২৭১ সালের €ই ভাব্র (১৮৬৪ গ্রীষ্টাবের ২০ শে আগষ্ট ) 
গোবিন্দস্থন্দর ত্রিবেদীর গুঁবমে এবং চন্দ্রকামিনী দেবীর গর্ভে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে 
রামেশ্্রনন্দর জন্মগ্রহণ করেন । 

এই জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণদের ইতিবৃত্ত আছে একটু । এখানে সংক্ষেপে সেটুকু বলা 
প্রয়োজন । জিঝোতিয়া ব্রাঙ্মণরা কনৌজিয| বা কান্যকুজ্ শ্রেণীর একটি শাখা! । পুণুরীক 
গোত্রে উৎপন্ন ফতেসিংহ রাঁজবংশকে আশ্রয় করে কয়েক ঘর জিঝোতিয়া প্রাঙ্মণ ফতেসিংহ্‌ 
পরগনাঁয় বাস করেছিলেন । জিঝোতিয়াদের আদি নিবাঁস হল মধ্য প্রদেশের উত্তরে 
বু দেলখণ্ডের দক্ষিণাংশ। আর মুশিদাবাদ বেলার কান্দি-মহকুমার অন্তর্গত সমগ্র কান্দি 
ও ভরতপুর থানা এবং বড়োয়া, গোকর্ণ ও খড়গ্রাম থানার অংশবিশেষ নিয়ে ছিল 
ফতেসিংহ পরগন1। বাঙ্গালা দেশে মোগল অধিকার স্থাপিত হবার সমসাময়িক কালে 
ফতেসিংহের জমিদারী পুগুরীক বংশের সবিতা রায়ের অধীনে আনে। 

এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেল। ১১৯৭ সালের ঘটনা । পুগুরীক বংশের এক যশম্বী 
রাজা নীলকণঠ লক্ষমীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ নামে ছু" জন দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। মৃত্যুর 
পূর্বে নীলক এই নাবালকদের দেখাশোনা করবার জন্যে সীতারাম ত্রিবেদী ও গদাধর 
ত্রিবেদী নামক ছু'জন আত্মীয়কে ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। এই গদাধর ত্রিবেদী হলেন 
রামেনু্নন্দরের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ বৈদ্নাথ ত্রিবেদীর অগ্রজ । গদাধরেরা চার ভাই ছিলেন। 
গদাধর সর্বজ্যেষ্ঠ। তারপর বৈষ্নাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারায়ণ। চার ভাই একান্নবর্তা 
পরিবারতুক্ত ছিলেন। এদের নিবাস ছিপ জেমে। থেকে পাচ ক্রোশ দক্ষিণে টোয়া গ্রামে । 
জেমো হল কান্দি মিউনিসিপ্যালিটির একটি ওয়ার্ড। তখন মোট পাঁচটি ওয়ার্ড ছিল এই 
মিউনিসিপালিটির অস্তর্গত। ওয়ার্ড পাঁচটি হল কান্দি জেমো, বাঁঘভাঙ্গা, রসোড়া ও 
ছাতিনাকান্দি। জেমে! ও কান্দিকে একত্র করে অনেক সময় জেমোকান্দি বল৷ হয়। 
জেমোকান্দির পূর্বদিকে প্রায় চার ক্রোশ দূর দিয়ে ভাগীরঘী নদী । ভাগীরঘীরই তীরে হল 
উপরে উল্লিখিত টো'য়! গ্রাম । এই গ্রামের প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন গদাধর ত্রিবেদী। 
বৈগ্যনাথ প্রমুখ অহ্জদের প্রতি তাঁর স্েহ-ভালবাসার অন্ত ছিল না। 

বৈচ্কনাথের পিতার নাম ছিল দয়ারাম, পিতামহ হৃদয়রাম ও প্রপিতামহ মনোহররাম 
ত্রিবেদী। মনোহরবাম অথবা হ্ৃদয়রাম প্রথম বাঙ্গীল! দেশে এসেছিলেন । 

যাই হোক, গদাধব ও বৈছ্বনাথ ত্রিবেদীর কথা বলছিলাম। গদাধর অপুত্রক ছিলেন। 
বৈষ্ঠনাথের গুরসে ও ব্রিপুরা দেবীর গর্ভে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নবকিশোর ও বলভত্র । 
ব্লভদ্রের জন্মকাল ১২০৫ সাল। এই বলভদ্রই হলেন রামেন্দরনুন্দরের প্রপিতামহ । 

বলভদ্রের সঙ্গে পুগুরীকবংশের রাজা লক্ষমীনারায়ণের কন্তা। দয়াময়ীর বিবাহ হয়। 
শ্বশুর লক্্মীনারায়ণের কাছ থেকে প্রচুর ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন বলভন্ব। সে কারণেই তিনি 


গোড়ার কথা ১৮৫ 


টোযা গ্রার্ম ছেড়ে জেমোতে এসে বসবাস করতে খাকেন। এইভাবে বলভন্র অরিবেদীর 
উদ্োগেই জেমোর “নূতন বাটা, স্থাপিত হয়েছিল। 
বলভদ্র ত্রিবেদীর মৃত্যু হয় ১২৪৬ লালের ৮ই জৈষ্ঠ । তার তিন পুত্র ও এক কন্তা ৷ পুনের 
নাম কৃষ্তসন্দর, ব্রজন্ুন্দর ও তৃবনসুন্র । আর কন্তার নাম তিনকড়ি। কনিষ্ঠ পুত্র তুবনন্থন্দর 
ও কন্ঠ! তিনকড়ির অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ কৃষ্হুন্দর হলেন রামেকনুন্দরের পিতামহ। 
কৃষ্নুন্মর ও ব্রজনুন্দর ত্রিবেদী জেমোকান্দি অঞ্চলে সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পান্র 
ছিলেন। কৃষ্ণহন্বর প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুর পর রোহিণী দেবীকে বিবাহ করেন। রোহিণীর ছুই 
১ গোবিনদস্ন্দর ও উপেন্তুন্দর । এই গোবিন্দস্থন্দরই হলেন রামেন্্রনুন্দরের পিতা। 
রামেন্দ্ন্ন্দবের পিতা, পিতৃব্য ও পিতামহ সকলেই সাহিত্যান্রাগী ছিলেন। ছোট 
পিতামহ ব্রজহন্দর ত্িবেদী মাধব-স্থলোচনা নামে একটি গগ্চাপদ্ভময় নাটক ও শ্বর্ণসিন্দূর 
সিংহ বা গৌরলাল সিংহ নামে একটি বাবলা প্রহসন লিখেছিলেন। এ ছাড়া প্রাচীন 
শাস্ত্রে তার অনুরাগ ছিল প্রগাঁচ। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন 
গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি-সংগ্রহেও তিনি অসাধারণ ন্তায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। 
ব্রজসথন্দরের জীবনের শেষ ছয় বৎসর পরিপূর্ণভাবে শাস্ত্রীলোচনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত 
হয়। ১২৬৮ সালের ২র! চৈত্র তারিখে অগ্রজ কৃষ্ণনুন্বরের মৃত্যুতে তিনি নিদারুণ আঘাত 
পান। দেই সময় থেকেই সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন তিনি 7 ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ 
করেন। ১২৭৪ সালের ২৩শে ফাস্কন তীর মৃত্যু হয়। 
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১৮৬ পথিকৃৎ রামেতাহ্দর 


পিত। ও পিতৃব্য-কথা-রামেন্্হুনদরের পিত। গোবিন্দ ভ্রিবেদী সাহিত্য ও 
স্বজাতি-প্রেমিক ছিলেন। তিনি “বঙ্গবালা, নামে একটি বাঙ্গালা উপন্যাস লেখেন। 
উপস্াসটির ভূমিকা পয়ার ছন্দে লেখা । এই ভূমিকাটি পাঠ করলে মনে হয়, আলম্য ও 
জড়তার মোহপাশে আবদ্ধ বাঙ্গালী জাতিকে তিনি দেশরক্ষার মুক্তিযজ্ঞে এবং কর্ম-কোলা 
হলের মধ্যে অবতরণের'জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তৎকালীন বাঙ্গালীর নিশ্যরজ 
ও উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন জীবনকে তিনি প্রশস্তি জানাতে পারেন নি। যথার্থই 'দেশগ্রেমিক 
ছিলেন তিনি। সকল প্রকার সংকীর্ণতা থেকে দূরে দ্রাড়িয়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তির 
সাধনাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। পিতাঁর অকৃত্রিম শ্বদেশভক্তির ও মহত্বর.জীবনসাধনার- 
সমুন্নত আদর্শ শৈশবকাল থেকেই পুত্র রামেন্্হন্দরকে অন্গপ্রাণিত করেছিল। এ ছাড়া গণিত, 
বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষে গোবিন্বস্থন্দরের অনুরাগ ছিল। 'গুগুরীক কুলকীত্তিপঞ্জিকায় পিতার 
স্বদেশানুরাগ, জ্ঞান-স্পৃহ। ও চারিত্রিক ৫বশিষ্ট্ের পরিচয় দিতে গিয়ে রামেন্ত্নুন্দর লিখেছেন, 

দ্বদেশের কথা কহিবার সময় তার কণম্বরের বিকৃতি ও লোমহ্র্য ঘটিত। ন্বভাবগ্রদত্ত 

মেঘমন্দ্র শ্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাহার অষ্টমবর্ষায় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি 

, সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন। গণিতে, বিজ্ঞানে বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত 
জ্যোতিষে তাহার স্বাভাবিক অন্ুরক্তি ছিল। ইংরাজী ন! জানিয়াও জ্যোতিষশাস্ত্ে 
গভীর অভিজ্ঞতা অজ'ন করিয়াছিলেন । বঙ্গদেশের দূর্তাগ্যক্রমে সেই অসাধারণ ধীশক্তি 
যথোচিত ফলোৎ্পাদনে অবকাশ পায় 'নাই.। সর্বববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির 
তিনি উপাসনা করিতেন। এই শক্তি যে আধারে, অবস্থিত দেখিতেন, তাহার কোন" 
দোষ সহজে তাহার চোখে পড়িত না। সর্ববিধ ক্ষুদ্রতা ও কপটত! ও সন্থীর্ণতা ভয়ে 
তাহা হইতে বহু দূরে থাকিত। অসামান্তনির্ভীকতা৷ ও সহিষ্ণুতা! তীহার বন্ধুগণের নিকট 
কখন কখন গৌয়াডমি বলিয়া প্রতিভাত 'হইত। 

ধর্মের ব্যপারে গোবিন্দহ্ন্দর ছিলেন উদারপন্থী-। তিনি নিজে:শান্ত্রীয় আচার-আচরণ 
যথাসম্ভব পুন্থাস্থপুত্থরূপে মেনে চলতেন। ' তাই বলে শাস্ত্রীয়” আচারবিরোধী'যারা, তাদের 
উপর কখনও বিরূপ হননি । পুগ্রীক কুলকীপ্তিপ্িকা*য় রামেনুস্থন্দর লিখেছেন, 

পারমার্থিক বিষয়ে তিনি নিগুগবরহ্ষবাদী] ছিলেন! ; ঈশ্বরের তুষ্টি বা রুষ্টির সম্ভাবনায়, 

বিশ্বাস করিতেন না । কোনরূপ কুসংস্কার তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। 

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধ প্রসন্ন দৃট্টি.ছিল;তার। সে কারণেই কোনোদিন তিনি কারও.নিন্দা 
কবেন নি। তার কোনো শক্র ছিল নাঃ শ্বদেশপ্রেমই ছিল তার:জীবনের 'মূলমন্তর। 
একবার কান্দি দাতব্য .“চিকিৎসালয়ে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি 
মুগ্রিদাবাদের তৎকালীন-" ম্যাজিস্ট্রেট সার.'আলেকজাগার [ম্যাকেঞ্রির :বিরাগভাজন 
হয়েছিলেন। প্রতিবাদের জন্যে বিরক্ত হয়ে ম্যাকেঞ্জি এমন কি তীকে শান্তির ভয়ও 
দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ '.অবধি দাতব্য' চিকিৎসালয়ে বিশৃঙ্খলা প্রতিপন্ন হল। 
সেই থেকে ম্যাকেঞ্জি' গোবিন্দস্থন্দরের প্রতি অন্ুরক্ত হয়ে পড়লেন । 

স্বদেশবাসীদের মধ্যেও তীর অন্ধুরাগীর অভাব ছিল.নাণ। / জেমে৷ ও তাঁর পার্শবর্তী 
অঞ্চলের গ্রামবাসীরা বহুবিধ উপলক্ষ্যে তার নিকটসম্পর্কে আসতেন। জেমোর নাট্যামোদী 


গোড়ার কথ! ১৮৭ 


লোকদের নিয়ে ১২৮৭ সালে তারই উদ্যোগে একটি অভিনেতৃ লম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল। 
অভিনয়ের জষ্টে সাজ-সরঞামও আনান হয়েছিল অচিরকালের মধ্যেই। ওখানে অভিনয়ের 
জন্যে গোবিন্দহুন্বর “ভ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটক লিখেছিলেন। এ ছাড়া 
অভিমন্যু-বধ অবলগ্বন করে কিনি আর একটি নাটক লেখেন। কিন্তু এ নাটকটি অভিনীত 
হবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। 

গোবিন্দহুন্দরের মৃত্যুতে সমগ্র জেমোকান্দি অঞ্চল শোকাভিভূত হয়েছিল। কারণ, 
সে“অঞ্চলের সর্ববিধ সৎকার্ধের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন। সানমূষ্ঠানে গোবিন্দ- 
হুন্বরের প্রধান সহযোগী ছিলেন পুণুরীকবংশের এক' মহিমময় পুরুষ নরেন্্রনারায়ণ রায়। 
নরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন মহীন্দ্রনারায়ণ রায়ের দত্তক-পুত্র। রূপে-গুণেঃ আচারে-আঁচিরণে সব 
দিক দিয়েই তিনি আকর্ষণীয় ছিলেন। রামেন্ত্হন্দরের কাছে তিনি ছিলেন পিতৃ-প্রতিম। 
নরেন্জনারায়ণ প্রপঙ্গে আচাধ ব্রিবেদী লিখেছেন, 

লরেন্্নারায়ণ, গোবিন্দস্থন্দর ও উপেন্্রন্ন্দরকে লোকে তিন সহোদররূপে জানিত। 

আমিও জন্মাবধি তিন বাবা জানিতাম। নরেব্দ্নারায়ণ জ্যেষ্ঠতাত, বড় বাবা; পিতা 

বাবা; খুল্পতাত ছোট বাব|। 

অতএব দেখছি, আপন পিতৃব্য না হলেও এই নরেন্দ্রনারায়ণ বামেন্দ্স্ন্দরের কাছে 
পিতৃব্যের চেয়েও কিছু বেশি ছিলেন। পরে নরেজ্দ্রনারায়ণের কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর সঙ্গে 
রামেন্দরহন্দরের বিবাহ্‌ হয়। 

আচার্ধ ত্রিবেদীর আপন পিতৃব্য উপেন্ত্রস্থন্দমরও পরোপকারী ও সদাশয় প্রকৃতির মানুষ 
ছিলেন। তাঁরই উদ্যেগে জেমোর রাজবাড়ী থেকে প্রতিদিন শতাধিক দরিদ্র রোগীকে 
বিনামূল্যে হোমি ওপ্যাথিক 'উষধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। পিতৃব্যের চরিস্রাদর্শ ও সাহিত্য- 
প্রতিভা সম্বন্ধে রামেন্দ্রহন্দর লিখেছেন, 

পবকে আপনার করিবার ক্ষনত| তেমন আর কেহ দেখিবে না। তাহার অন্তঃকরণ 

বালকের স্তায় সরল ও কোমল ছিল। তাহার সিগ্ধোজ্জল প্রতিভা চন্দ্রমার ন্তায় পৃত 

রশ্মি বিস্তার করিয়া চতুর্দিক স্থধাদিক্ত করিত। সেই নিলঙ্ক চন্দ্রের রশ্মিরাশিতে যে 

একবার অবগাহন করিয়াছে, আজীবন সে তাহা ভূলিবে না। 

সংস্কৃত শ্লোক রচনায় ছোট বাবাব অসামান্য পটুত। ছিল। দ্রুতগতিতে মধুর 

পদ বিগ্যাস করিয়! বিবিধ ছন্দে শ্লোক রুচন। করিতেন। ্বাস্থ্যাভাবে স্কুল পরিত্যাগে 

বাধ্য হওয়ার পরেও সংস্কৃত শিক্ষায় পরীক্ষার্থীর ন্যায় আগ্রহ ছিল। শেক্সপীয়ারের 

[১5710169 12111)09 0? 115০ অবলম্কন করিয়। একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা! করিয়া- 

ছিলেন। তত্তিম্ন ভারতবর্ষের মুদলমান রাজত্বের ইতিহাস সংস্কৃত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ করেন। 

জননী-প্রসজ- রামেন্্নুন্দরের জননী চন্দ্রকামিনী দেবী রাশভারী প্রকৃতির 
ছিলেন। ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় লিখেছেন, “কম কথা বলেন, নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই 
চলাফের! করেন, যাকে যেট! বলবেন সেট! তখুনি হওয়া চাই।” এ ছাড়। তার চরিত্রে 
অন্য একটা দিকও ছিল। পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন 
তিনি। ভক্তি ও প্রীতি ছিল তার জীবনের মূল থর । 


১৮৮ পথিকৃৎ রামেন্নুন্নর 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শশবকাল, ভাত্রজীবন ও বিবাহ 


শৈশবকাল-_বা্যকালে রামেন্হুন্দর ক্ীণকায় ও দূর্বল ছিলেন। অন্থখ-বিস্থৃখ 
লেগেই থাকত। এঁ সময়ে এই ক্ষীণাঙ্গ শিশুটির নিত্য-সঙ্গী ছিলেন ছোট-পিতামহ 
ব্রজন্ন্দর। রামেরহুন্দরের পিতামহ কৃষ্ণন্দর তার জন্মের দু'বৎসর পূর্বেই পরলোক- 
গমন করেছিলেন । কিন্তু ব্রজঙ্থন্দর তার অনুপম ন্েহ-ভালবাদার স্পর্শে সেই অভাব 
পূরণ করেন। রামেন্দরন্দরের বয়দ যখন চার বৎসর তখন ব্রজতসথন্দরের মৃত্যু হয়। এর 
পর থেকে বালক রামেন্জরস্থন্দর পিতৃব্য উপেন্দরহ্ন্দরের অনুগত হয়ে উঠলেন । উপেন্্রহুন্দর 
প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তাব এই ভ্রাতুপ্পুত্রকে । 

পাঁচ বছর বয়সে পদার্পণ করার পর রামেন্্সথন্দরের বিদ্যা-চর্চার আয়োজন হল। এই 
আয়োজন করলেন পিত। গোবিন্দসুন্দর ও পিতৃব্য উপেন্্র্ন্দর । পিতা ও পিতৃব্যের চেষ্টায় 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রামেন্্রহ্থন্দরের বর্ণ-পরিচয় সমাধ্ধ হল। বর্ণ-পরিচয় ১ম ও ২য় 
তাগ শেষ করবার পর গোবিন্দহ্ৃন্দর তাঁর পুত্রকে জেমোর পাঠশালায় ভি করে 
দিলেন। তখন এ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন গোবিন্দস্থন্দরের বন্ধু অন্নদাগ্রসাদ 
মজুমদার । 

সবগ্ধ ও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন বালক রামেন্্নদ্দর । সে কারণেই অল্পদিনের মধ্যেই 
তিনি পাঠশালার সহপাঠী ও শিক্ষকদের ভালবাসা অর্জন করলেন। তাছাড়া শিশুকাল 
থেকেই গণিতে রামেন্্র্ন্দরের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। বয়স দশ 
বৎসর অতিক্রম করার পৃবেই তিনি জ্যামিতি__১ম খণ্ডের যাবতীয় অন্তশীলনী ও প্রতিজ্ঞার 
সমাধান করেছিলেন। এ ছাড়া পাটীগণিতেও তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় 
পাওয়া গেল। বালক রামেন্্রনুন্দর অনায়াসে পাটাগণিতের দুরূহ সমন্যার সমাধান 
করে দিতেন। শুভস্করী-বিধয়ক সমস্ত/সমাধানেও ছোটবেলা! থেকেই তিনি স্থুপটু 
ছিলেন। 

বালক বামেন্্রহন্বরের মনে জ্ঞানস্পৃহা উত্রিক্ত করার পিছনে পিতা গোঁবিন্দসুন্বরের 
অবদান বড় কম নয়। গল্পের মাধামে পুত্রকে ইতিহাস-শিক্ষা দিতেন তিনি। এদেশের 
বীরদের শৌর্ধধীর্ধ ও আত্মত্যাগের কাহিনী মর্মম্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করে বালক রামের 
সুন্দরের প্রাণে স্বদেশান্ুরাগ সঞ্চারিত করতেন। আবার কখনও দুরের আকাশের 
গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে শিশু-পুত্রটির পরিচয় করিয়ে দিতেন তিনি। কার কি নাম এবং কেন 
তাঁরা স্থান-পরিব্র্তন করে তা? সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। রামেন্ত্রনন্দর তন্ময় হয়ে শ্তনতেন 
সে সব কথ! । একবার যা শুনতেন, কখনো তা আর ভুলতেন না। 


শৈশবকাল, ছাত্রজীবন ও বিবাহ ১৮৭ 


১৮৭০ প্রীষ্টাৰের ২৫শে মে ছয় বর ব্যসে রামেন্্রহন্দর প্রথম গুলে ভণ্তি হন। 
বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বসরই প্রথম হতেন তিনি। ১৮৭৫ গ্রীটাবন্দের নবেঘর মাসে 
এগারো বৎসয় বয়সে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন। এপরীক্ষায় কৃতিত্থের সঙ্গে প্রথম স্থান 
অধিকার করে তিনি গভর্নমেপ্ট-প্রদত্ব বৃত্তি লাভ করেছিলেন। 

শৈশবকাল থেকেই আশ্চর্য স্মরণ-শক্তির অধিকারী ছিলেন রামেন্্রসন্দর। পাঠশালার 
পড়া তৈরি করতে বেশিক্ষণ সময় লাগত না তার। বড় জোর একঘন্টার মধ্যেই সমস্ত 
প্রস্তত হয়ে ষেত। ছোটবেল! থেকেই একাগ্রচিত্ত ছিলেন তিনি। পড়াস্তনায় তার 
অভিনিবেশ ছিল অসাধারণ। বোধ করি সে কারণেই অপরের তুলনায় অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই তিনি কোনে! জিনিস আয়ত করতে পারতেন । 

খেলাধূলায়ও বালক রামেন্রঙ্ন্দরের উৎসাহ বড় কম ছিল না। তবে ক্ষীণজীবী ছিলেন 
বলেই দৌড়রাঁপে বড় একটা উৎসাহ পেতেন না তিনি। বসে বসে কড়ি খেলা অথবা 
খড়ি দিয়ে ঘর একে বাঘবন্দী, ছককাপাঞ্জা প্রভৃতি খেলা তার প্রিয় ছিল। আর প্রিম ছিল 
নৃতন নৃতন বই পড়া। মনের মত কোন বই পড়তে পেলে স্ব কিছু ভুলে থাকতে 
পারতেন তিনি। এ ছাঁড়া ছোট বেলায় ফুলগাছের পরিচর্ধাা করেও রামেন্দ্রন্থম্দর আনন্দ 
পেতেন। তবে তার সবচেয়ে আনন্দের বস্ত ছিল বিদ্যা-চর্চ। 

ইংরেজী স্কুলে বিভা শিক্ষা--১৮৭৬ গ্রষ্টাব্ের ২১শে জানুয়ারী রামেন্ত্ন্দর কান্দি 
ইংরেজী হ্কুলের হষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন । এ বৎসর বাধিক পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করেছিলেন । যে শিশু বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেছে তাকে দ্বিতীয় স্থানে 
নামতে দেখে পিতা গোবিন্দহ্ন্দর আঘাত পেয়েছিলেন ; সেবার পুত্রকে বারবার করে 
বুঝিয়েছিলেন তিনি, “ক্লাসের পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই।” 
এর পর থেকে দ্বিতীয় স্থানে নামবার অগৌরব রামেন্ত্রন্থন্দরের গ্ুলজীবনে আর কোনদিনই 
ঘটে নি। সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হয়েছিলেন তিনি। তবে পাঠ্যবিষয়ই নয় শুধু, 
গাঠ্যতালিকার বহিভূতি বহু জ্ঞানগর্ভ বই পড়ে অল্প বয়সেই তিনি জ্ঞানজগতের অভিযাত্রী 
হয়েছিলেন। রামেন্দ্র-চরিতকার আশুতোষ বাজপেয়ী লিখেছেন, (রামেন্্স্ন্দর-__পৃঃ ৪১) 

এণ্টান্স ক্কুলে পড়িবার সময় রামেন্জনুন্দরের পাঠাভ্যাস-প্রবৃত্তি অতিমাত্র প্রবল 

হইয়া উঠে। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকে তিনি নানা বিষয়ের নানাবিধ পুস্তক পাঠ 
করিয়। প্রভূত জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তখন তিনি এলফিনষ্টোন্‌, গ্রীন, হিউম, 
গিবন প্রভৃতি রচিত বড় বড় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। 

রামেন্রহ্ন্দর যখন কান্দি ইংরেজী দ্ষুলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর পিতা 
গোবিন্দহুন্দর পরলোকগমন করেন। পিতার মৃত্যুতে দারণ আঘাত পেয়েছিলেন 
রামেন্দ্রহন্দর । পিতৃব্য উপেন্দ্রন্ন্দরের ন্লেহম্পর্শে এই আঘাতের যন্ত্রণ। ধীরে ধীরে কাটিয়ে 
উঠলেন তিনি । পরীক্ষায় সকলের উপরে থেকে পিতার মনোবাসনাকে পূর্ণ করার জন্য 
আবার তিনি একাগ্রচিত্ত হয়ে বিষ্া-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮০১ গ্রীষ্টাবে কান্দি 
ইংরেজী হ্কুল থেকে এগ্টান্স পরীক্ষা দিলেন তিনি। পরীক্ষায় প্রথম হলেন। সেই সঙ্গে 
পেলেন গভর্নমেণ্ট প্রদত্ত মালিক ২৫২ বৃত্তি। 


১৯০ পথিকৃৎ রানেশ্রহন্দর 


বিবাহ-১২৮৫ সালের ২৪শে বৈশাধ নরেশ্নারায়ণ রায়ের কমিঠা কনা ইদুপ্রভ। 
দেবীর সঙ্গে রামেজহনদরের বিবাহ হয়। রামেুন্দরের বদ তখন ১৪ বৎসর । কান্দি 
ইংরেজী গ্কুলের তখন তিনি বি্যার্থী। | 

কলেজ-জীবন ও উচ্চতর বিস্তাচর্চা_ এন্টানদ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর 
রামেন্্রচন্দর তার পিতৃব্য উপেন্তরহুন্দরের সঙ্গে কলকাতায় এলেন ১২৮৮ সারের 
২১শে মাঘ। প্রেসিডেন্দী কলেজে রামেন্ত্থন্দরের কলেজ-জীবন সু হল। আলাদা 
একটি বাড়ী ভাড়া করে উপেম্্রনদর ভ্রাতুপ্ত্রের থাকবার স্মুব্যবস্থা করলেন। এ 
বাড়ীতে রামেন্হুন্দরের সঙ্গী হলেন নৃসিংহপ্রসাদ তরিবেদী। নৃসিংহপ্রসাদ সম্পর্কে রামেন্্- 
বন্দরের খুল্পতাত ছিলেন। তা? ছাড়া তিনি ছিলেন আচার্ধ ত্রিবেদীর বালাসঙ্গী। 
কলকাতায় মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন নৃসিংহ্প্রসাদ। পরবর্তী কালে ভিনি 
হুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে রামেজন্ুন্দরের 
কলেজ-জীবনের প্রবাসের দিনগুলি আনন্দময় হয়ে উঠল। 

প্রেসিডেম্দী কলেজে ভণ্তি হবার পর থেকে রামেন্্সন্দর বাইরের বই পড়ায় মেতে 
উঠলেন। পড়তে লাগলেন রাশি রাশি ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের বই। এইভাবে 
বাইরের বই পড়ায় অতিরিক্ত মনোযোগ দেবার ফলে ফাষ্ট” আর্টস্‌ পরীক্ষায় তিনি গ্রথম 
হতে পারেন নি) ঘিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। যা'ই হোক, এ পরীক্ষায়ও বৃত্তি 
পেলেন রামেন্রন্ন্দর। ২৫২ বৃত্তি এবং সেই সঙ্গে স্বর্ণপদক । 

বি. এ. পড়বার সময় বিজ্ঞানের আনন্দসাগরে ডুব দিলেন রামেন্সন্দর । এখন 
আর ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস-পাঠ নয়, বিজ্ঞানশাস্ত্ের অধ্যয়নে মেতে উঠলেন। 
সেই সঙ্গ সুরু করলেন বাংলা সাহিত্যের চর্চা। বি. এ পড়বার সময়েই তার প্রথম প্রবন্ধ 
'মহাশকি' ১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যা নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হল। কিন্ত 
কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্য-চর্চা ও অধ্যয়নে বাধা পড়ল। প্রেসিডেন্দী কলেজে তৃতীয় 
বাধিক শ্রেণীতে পড়বার সময় ১৮৮৪ গ্রী্টাবে তিনি পিতৃব্য উপেন্রহন্দরকে হীরালেন। 
পিতৃতুল্য পরম শ্রিয় এই আত্মীয়ের লোকাস্তরে রামেন্্হন্দর শোকে মুহমান হয়ে গড়লেন। 
পড়াসুনায়ও ব্যাঘাত স্থ্টি হল। কিন্তু তা” সত্বেও ১৮৮৬ থৃষ্টাব্ধে বি, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে 
অনার্স নিয়ে তিনি বিশ্ববিষ্ভালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এবার তিনি 
বৃত্তি পেলেন মাসিক ৪*. হিসাবে । 

বৃত্তি পেলেন পরবর্তী পরীক্ষা এম, এ-তেও। ১৮৮৭ গ্র্টাব্ে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে 
এ পরীক্ষা দিলেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে ([86978] & 11758108] 90167009 ) প্রথম 
স্থান অধিকার করে স্থবর্ণপদক এবং ১০*. মূল্যের গ্রন্থ উপহার পেলেন। রামেন্্সন্দর 
যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র তখন সেখানে রসায়নবিজ্ঞান পড়াতেন পেডলার সাহেব। 
তিনি রসায়নে রামেন্্নুন্দরের গ্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন এবং গ্রেমচাদ রায়টাদ 
পরীক্ষা দেবার জন্ বারবার তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। বি. এ পরীক্ষায় রামের 
সুন্দরের রসায়নবিজ্ঞানের উত্তর-পত্র দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,__“আমি এ পথ্যস্ত যত 
রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি তন্মধ্যে এইখানি ০৪% ৪30 09 &১০ 10986, 


শৈশবকাল ছাত্রজীবন ও বিবাছ ১৯১ 


এই পেঁড়্লার সাহেবেরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এম্‌. এ পরীক্ষার পর রামে্নুনদর 
প্রেষটাদ রায়টাদ বৃততি-পরীক্ষার জন্ত প্রস্তিত হতে লাগলেন। ১৮৮৮ স্রীষ্টাবে পদার্থ ও 
রূসায়নবিজ্ঞানে তিনি প্রেমাদ রায়টাদ বৃত্তি পেলেন। বৃত্তির পরিমাণ ছিল ৮***২। 
পরীক্ষকদের নির্দেশে এ বৎসর আর একজন ছাত্র এ বৃত্তি পেয়েছিলেন। তিনি হলেন 
কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাক্তন পরীক্ষা-নিয়ামক ( 0008:0119: 0£ [87010861008 ) 
অবিনাশচন্ত্র বহু। 

প্রেমটাদ বায়টাদ বৃত্তি লাভ করার পর রামেন্্ন্থন্দর কিছুদিন প্রেসিভেন্সী কলেজের 
ল্যাবরেটরীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ সময়ে প্রধানত: 
জীববিষ্থার গবেষণাতেই তার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। এ ছাঁড়া কলেজের পাঠ শেষ 
করে রামেজ্হুন্দর কিছুকাল আইনের ক্লাশও করেছিলেন। কিন্ত আইনের চর্চা কোনো" 
কালেই ভালো! লাগে নি তার। আইনের পরীক্ষাও তিনি দেন নি। 


১৯২ পথিকৃৎ রামেন্দ্রন্দর 


তৃতীয় অধ্যায় 
কর্মজীবনে অনুগ্রবেশ £ পারিবারিক জীবন 


বিষয়-সম্পত্তির তত্বাবধান-__উচ্চতর বিদ্যা-চর্চার পর এবং ছাত্র-জীবন শেষ করে 
রামেন্্নুন্দর গেলেন জেমোর পৈতৃক বাড়ীতে । ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০ এই ছঃ বৎসর 
কাটালেন সেখানে । পিতৃব্য উপেন্্হন্দরের মৃতাব পর থেকে তীদের জমিদারীর কাজে 
চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। আচার্য ত্রিবেদী এবার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির শৃঙ্খলা" 
বিধানে তৎপর হলেন। রামেন্্রন্দরের বিষয়-সম্পত্তির তন্বাধান-পরসঙ্ে আশুতোষ 
বাঁজপেয়ী লিখেছেন ,৯ 

লেখাপডা শেষ করিয়! রামেন্্রহন্দর বিষয়কর্মের শঙ্খলা-বিধানে মনোযোগ প্রদান 

করেন, তাহাতে অনেকটা স্থবিধাও ঘটে । এতদিন ধরিয়া ব্রজহন্দর ত্রিবেদীর নামে 

যে উইল ছিল, তাহীব প্রোবেট লইবার আবশ্যক হয় নাই বলিয়া প্রোবেট লওয়া হয় 

নাই। বামেন্রনুন্বর এ সময়ে (১২৯৪ সালে ) উইল সৃষ্টির বিশ বৎসর পরে প্রোবেট 

লইয়া! উইলের নির্দেশমত কিঞ্চিৎ ভূ-সম্পতি খুল্লপিতামহী তিনকড়ি দেবীকে প্রদান 

করেন। 

রামেন্্ন্থন্দর সপবিবারে কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিলে বিষয়ের অবস্থ। 

পুনরায় পূর্বের মত শোচনীয় হইয়া পড়ে। কণ্মজীবনে প্রবেশ করিবার পর তিনি 

আর কখন বৈষয়িক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবসর পান নাই, সেদিকে তাহার 

দৃ্টিও ছিল না। 

কর্মজীবনে অনুগ্রবেশ-রামেন্্নুন্দর কর্মজীবন স্থরু করেন, অধ্যাপক হিসাবে 
নয়, পরীক্ষক হিসাবে । ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্ে কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার 
ভূগোলেব পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন তিনি। জেমোতে বিষয়-সম্পত্তির তত্বাবধানে রামেন্র- 
সুন্দরের দিন কাটছিল তখন। পরীক্ষক নিযুক্ত হবার পর মাসখানেক তিনি এসে 
কলকাতীয় রইলেন। তারপর পরীক্ষা-সংক্রাস্ত কাজ-কর্ম সেরে জেমোয় ফিরে গেলেন 
আবার। পরবর্তী বৎসর ১৮৯১ শ্রীষ্টাবেও ভূগোলের খাতা-পরীক্ষার ব্যাপাবে কলকাতায় 
আসতে হয়েছিল রামেন্দ্রনুন্দরকে | 

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্রটির কাছে কোন কোন জায়গা থেকে চাকুরীর 
লোভনীয় প্রস্তাব আসতে লাগল । ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্বের ঘটন1। বাক্জালোর কলেজের অধ্যক্ষ 
ও তথাকার মানমন্দিরের তত্বীবধায়কের পদ খালি হল। শিক্ষাগ্ুরু গেডলার সাহেবের 


১। রামেভ্রন্দর-আশুভোষ বাজপেয়ী ; চৈত্র ১৩৩৭ ) পৃঃ ৫৮-৫৯। 


কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ £ পারিবারিক জীবন ১৪৩ 
১৬[]] 


ইচ্ছে ছিল, তার প্রি ছাজ রামেন্্রহদ্ঘর এ পদটি গ্রহণ করেন। কিন্তু রামেজন্ন্দর 
বাংলার বাইরে যেতে রাজী হলেন না। কারণ, তিনি তখন তার জীবনের পথ স্থির করে 
ফেলেছেন। বাক্গালীর শিক্ষা ও সাধনার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় থেকে বাঙ্গাল! ভাষার 
সেব! করবেন, এই স্থির করেছেন। তাই দেখি, প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন তাঁকে নিযুক্ত 
করার প্রশ্ন উঠল, তখন জানালেন, কলকাতাতেই দি তাকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়, 
তবে তিনি এ পদ গ্রহণে প্রস্তুত আছেন। কর্তৃপক্ষ এতে রাজী হলেন না। সরকারী 
কলেজে চাকরী নেয়াও আচার ব্রিবেদীর পক্ষে সম্ভব হল না. । 
ওদিকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাবধে রিপন কলেজে বি. এ ক্লাশে বি কোস”১ খোলা হল । বিজ্ঞান 
এই কোসের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত ছিল। রিপন কলেজের কর্মকর্ভার৷ রামেন্্রন্নন্দরকে 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা করলেন । কলেজের স্থপারিন্টেণ্ড্টে 
অম্ৃতচন্্র ঘোষ দেখা করলেন আচার্ধ ব্রিবেদীর সঙ্গে । বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে রিপন 
কলেজে যোগ দেবার অনুরোধ জানালেন । রামেন্্রন্ন্দর সম্মত হলেন এ প্রনস্তাবে। 
অধ্যাপনার কাজ নিয়ে ১২৯৯ সালের ৪ঠা আযাঢ় জেমো থেকে এলেন কলকাতায় । 
১৮৯২ স্রিষ্টান্ধে তিনি রিপন কলেজে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহ 
করলেন। 
পারিবারিক জীবন- রামেন্্রহন্দরের জীবন-কথ! বলতে বলতে অনেক দূর অবধি 
চলে এসেছি । এবার তার পারিবারিক জীবনের প্রসঙ্গে আস! যাক । আগেই বলেছি, 
১২৮৫ সালে ইন্ুপ্রভ| দেবীর সঙ্গে রামেক্্রন্ন্রের বিবাহ হয়েছিল। হন্দুপ্রভার 
বয়স তখন আট বছর । বামেন্্রহন্দর তার চেয়ে বছর ছয়েকের বড় ছিলেন। ইন্দুপ্রভা 
বলতেন, “আমার বাঁবা ভোলা মহেশ্বরকে গৌরীদান করেছিলেন।”১ ভোলা! মহেশ্বর 
বলতে রামেন্রন্ন্দর । এ কিশোর বয়স থেকেই অনুক্ষণ বই-পত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন 
তিনি। তাই বলে বালিকা-বধূর লঙ্গে খেলা-ধুলো৷ যে একেবারেই হত না, তা” নয়। 
লুকোচুরি খেলা মাঝে মাঝে জমে উঠত। আর রামেন্তহন্দর খেলতে না চাইলে “কোমর 
বেঁধে ঝগড়া” করতেন ইন্দুপ্রভা। 
এইভাবে দিন এগোতে লাগল ধীরে ধীরে। কৈশোরে যিনি ছিলেন ক্রীডাসঙ্গিনী, 
যৌবনে তিনি স্থিতধী সহধর্মিণীর ভূমিকা নিলেন। সাংসারিক সকল দায়-দায়িত্ব ধীরে 
ধীরে এসে পড়ল ইন্দুপ্রভার উপর। পাক! গিম্ী ছিলেন তিনি। সংসারের সমস্ত দিকে 
তাঁর নজর থাকত। ধারেন্দ্রনারায়ণ রায় লিখেছেন, 
তিনি ছিলেন পাকা গিন্নী, কে ঠিক সময়ে খেতে পেয়েছে, না-পেয়েছে, ঝিরা 
সব কোথায় কাকে কোন্‌ সময়ে ওযুধ খাওয়াতে হবে, কার কাপড-জামা 
হারিয়েছে-_দিনের পর দিন দেখে চলেছেন ।২ 
উদাসী রামেত্্ন্নন্দর সংসারের কোনে! খোঁজই রাখতেন না। ইন্ুপ্রভার উপর সমস্ত 
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ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। আর ইন্দুপ্রভা নিজে যেষন সুন্দরী ছিলেন, 
সংসারটিকেও তেমনি সুন্দর করে গুছিয়ে চলতেন।১ 

ইন্দুপ্রভ! দেবীর গর্ভে রামেন্্র্ন্দরের ছুই পুত্র ও ছুই কন্তা জন্মগ্রহণ করে। প্রথমা 
চঞ্চলা দেবীর জন্ম হয় ১২৯২ জালের ফাল্গুন মাসে। ১৩০২ সালের বৈশাখ মাসে বাঘডার্গা 
গ্রামের সৌরীন্রগোপালের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ১২৯৬ সালের কার্তিক মাসে, অর্থাৎ 
রামেশ্ত্রহন্দর প্রেমঠাদ রায়টাদ পরীক্ষা দেবার পরের বছর ইচ্গুপ্রভা দেবীর গর্ভে একটি 
পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। সন্তানটি এক বছর মাত্র জীবিত ছিল। ১২৯৭ সালের 
কাণিক মাসে আচার্য ব্রিবেদীর দ্বিতীয়! কন্া৷ গিরিজা! দেবী জন্মগ্রহণ করেন। জেহ-প্রেমে, 
মায়া-মমতায় গিরিজা! সকলের প্রিয় ছিলেন। ১৩*৯ সালের বৈশাখ মাসে যশোহর জেলার 
সামট| গ্রামের শীতলচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। গিরিজা দেবীকে ন| হলে 
রামেন্দ্রচুন্দরের চলত না । সে কারণে বিবাহের পরেও অধিকাংশ সময় তাকে পিতার 
কাছেই থাকতে হত। জামাতা শীতলচন্্রও প্রায়ই এসে শ্বশুরবাড়ীতে থাকতেন। 

চঞ্চল! এবং গিরিজা উভয়েই কাব্যরসিক ছিলেন। ববীন্দ্রনাথের কাব্য উভয়েরই খুব 
প্রিয় ছিল। তবে উভয়ের প্রকৃতিতে পার্থক্যও ছিল প্রচুর । জ্যেষ্ঠা চঞ্চল! যথার্থ ই চঞ্চল 
প্রকৃতির ছিলেন। আর গিরিজার শ্বভাব ছিল শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির । চেহারার দিক 
থেকে পিতার সঙ্গে মিল ছিল চঞ্চলার। আর প্রকৃতির দিক থেকে মিল ছিল গিরিজার। 

দীর্ঘকাল পরে ১৩১ সালের শ্রাবণ মাসে রামেন্্রহুন্দরের আর একটি পুত্রসন্তান জন্ম- 
গ্রহণ করে। কিন্তু জন্মের পরক্ষণেই তীর মৃত্যু হয়। রামেন্হন্দরের দেহত্যাগকালে 
একমাত্র জ্যোষ্ঠা কন্যা চঞ্চলা দেবী জীবিত ছিলেন। আর অনুক্ষণ তাঁর পাশে ছিলেন 
অনুজ দুর্গাদাস ত্রিবেদী। তাব শিক্ষা, বিবাহ, কর্ম-জীবন সব কিছুর সঙ্গেই রামেন্্রস্ন্দরের 
ছিল অন্তরঙ্গ যোগ । ১৩০০ সালের গ্রীম্মের ছটিতে বাড়ী গিয়ে তিনি হূর্গাীসের এবং 
অপর এক ভাই রামকমলের বিবাহ দেন। পর বৎসর শরৎকালে রামেন্্রনুন্দর, ইন্দুপ্রভা 
ও ভাই রামকমল গুরুতরবূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন । এ'দের বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন 
চিকিৎসকরা । ১৩০১ সালের মাঘ মাসের গোডার দিকে অন্ুস্থ স্ত্রী ও ভাইকে নিযে 
আচার্ধ জ্রিবেদী মুঙ্গের গেলেন । বামেন্দ্রজননী চন্দ্রকামিনী দেবীও ছিলেন এদের সঙ্গে । 
মূলের প্রায় মাস তিনেক কাটল । এই দ্বিতীয়বার রামে্স্ন্বর বাংলার বাইরে গেলেন। 
এর আগে ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে অস্স্থা রাণী বিমলাহ্ন্দরীকে দেখতে তিনি কাশী 
গিয়েছিলেন একবার । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রামেন্্রহন্দর তৃতীয়বার বাংলার বাইরে 
যান ১৩১৩ সালের পুজার ছুটিতে । এবার পিতৃরুত্য করতে গয়ায় গিয়েছিলেন তিনি। 

কিন্তু মনে যেন রাখি, দেশভ্রমণ ব1 পারিবারিক দায়-দায়িত্বের খুঁটিনাটি নয়, সাহিত্য- 
চর্চা, দেশপ্রেম ও অধ্যাপনাই ছিল রামেন্্হন্দরের জীবনের মৃল-মন্ত্। পরবতা অধ্যায়ে 
আদর্শ শিক্ষাত্রতী রামেন্ত্রহুন্দরকে নিয়ে আলোচনা করব আমরা । 


১। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ১৩৬৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ ইন্দুপ্রভা দেবীর মৃত্যু হয়। 


কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ £ পারিধারিক জীবন ১৯৪ 


চতুর্থ অধ্যায় 
শিক্ষাত্রতী রামেন্দ্রমুজর 


অধ্যাপনা, অধ্বাক্ষতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালগ় প্রসঙ্গ, বিশ্বাবদ্যালয় কমিশব 


রামেন্নুন্দরের নেশ! ছিল সাহিত্য-চর্চা, আর পেশা অধ্যাপনা । যৌবনের প্রারভেই 
জীবনের লক্ষ্য-পথ খুঁজে পেয়েছিলেন ভিনি। কলকাতায় থেকে বঙ্গভারতীর সেবা করবেন, 
এই আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন । সে কারণেই রিপন কলেজে যখন অধ্যাপনার 
প্রস্তাব এল, তখন তিনি সানন্দে রাজী হলেন। ১৮৯২ গ্রীষ্টাবে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের 
অধ্যাপক হিসাবে রিপন কলেজে কাজ নিলেন। 

অল্পদিনের মধ্যেই তার অধ্যাপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। কলেজের ছাত্রদের হৃদয় জয় 
করে নিলেন রামেন্্রনুন্দর । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গতান্ঈগতিক পদ্ধতিতে 
তিনি কোনোদিনই শিক্ষা দেন নি। তার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বিশিষ্টত| ছিল। রসায়ন- 
বিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে তিনি সরাসরি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা! করতেন না। প্রথমে 
রাসায়নিক পরীক্ষা দেখিয়ে ছাত্রদের কৌতৃহল উদ্রিক্ত করতেন। তারপর পরীক্ষিত বিষয় 
গুলে! সরল করে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। এছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়ের 
ব্যাখ্যায়ও তার পারদগ্রিত৷ ছিল অসাধারণ। অনেক সময় গণিতের সাহীষ্য ছাড়াই এই 
শাস্ত্রের দুরূহ বিষয়গুলো! তিনি ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। পড়াবার সময় তিনি বাংলা ও 
ইংরেজী উভয় ভাষারই সাহায্য নিতেন। তবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের দিকেই তার 
প্রবণত! ছিল বেশী। এই প্রসঙ্গে রামেন্ত্রনুন্দর নিজেই একবার বলেছিলেন,৯ 

অধ্যাপকের আসনে বঙিয়! বাঙ্গাল ভাষায় অধ্যাঁপন! ধদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য 

করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক সঙ্ঘমধ্যে খু'ঁজিয়া 

মিলিবে না। 

অধ্যাপক হিসাবে রামেন্্রন্দরের কৃতিত্ব অচিরেই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শ্বীকৃতি পেল। ১৮৪৪ 
্রীষ্টান্দে এফ. এ. পরীক্ষায় রসায়নের পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন তিনি। এ বছরই সেনেটের 
সভ্য হলেন। নুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল (১৮৯৪-১৯১৯) রামেন্ুনথন্দর কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সেনেটের সভ্য ছিলেন। এছাড়া ১৮৯৯-১৯০৫ এই ৬ বৎসরকাল তিনি ছিলেন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গণিত, পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের “11900760796105] & [02000706708] 
0%:0 0£ 30৫১%-র সভ্য । আচার্য ত্রিবেদী কলকাত৷ বিশ্ববিষ্ভালয়ের [90015 ০1 
&13-এর সভ্য ছিলেন ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ থুষ্টাব্ব অবধি। ১৮৯৯ থুষ্টাব্ধে তিনি কলকাত। 


১1 ১৩২ সালের চৈত্র মাসে কলকাতার টাউন হলে অনুঠিত সভায় বঙ্গীক়-সাহিত্য-সম্মেলনের 
বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি হিসাবে প্রাপ্ত অভিভাষণ । 


১৯৬ ূ পথিকৃৎ রামেস্্ুন্দর 


বিশ্ববিষ্তালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভূগোলের প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। রামেন্্রদ্দরের 
বয়স তখন মান্ত্র ৩৫ বৎসর । এত অল্প বয়সে কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রধান পরীক্ষকের 
সম্মান খুব অল্প লোকই লাভ করতে পেরেছেন । 

এইভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যখন রামেনসন্দরের ডাক 
আসছিল তথন তার কর্মক্ষেত্র রিপন কলেজ থেকেও উচ্চতর দায়িত্ব পালনের আহ্বান এল। 
১৯০৩ খ্রীষ্াব্বের ৪ঠা ডিসেম্বর রিপন কলেজের অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ৬ মাসের ছুটি 
নিলেন। আচার্য ভ্রিবেদীকে তখন এ কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত কর! হল। ছুটি 
শেষ হবার পর অধ্যক্ষ ভট্রাচার্ধ আর কাজে যোগ দিতে পারেন নি। তাই বামেন্সুন্দর 
এবার রিপন কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। সুদীর্ঘ ১৬ বৎসরকাল ( ১৯*৩- 
১৯১৯ ) তিনি রিপন কলেজে অধ্যক্ষতা করেছেন । ১৯০৭ থ্রীষ্টা্ অবধি রিপন কলেজের 
[৪ম এবং 481 উভয় বিভাগেরই অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য ত্রিবেদী । 

অধ্যক্ষ রামেন্্রন্ুন্দরের একাস্তিক চেষ্টায় কিভাবে রিপন কলেজের উন্নতি হয়েছিল এবার 
তানিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। রিপন কলেজের সর্বপ্রধান কর্মকর্তা ছিলেন 
স্বরেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি এবং রামেন্্রহন্দর উদ্যোগী হয়ে ১৯০৫ খ্রীষ্টান্ে এ কলেজের 
পরিচালক সঙ্জৰ (005912170 [3005 ) প্রতিষ্ঠা করলেন। ত্বরেন্ত্রনাথ আর রামেজুসন্দর 
ছাড়াও এই সজ্ঘের সভ্য হলেন কয়েকজন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে কলেজের 
সমস্ত কল্যাণমূলক কাজে আচার্ধ ত্রিবেদীর ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৭ 
ৃষটাব্দে গ্রধানতঃ তারই অকরস্ত চেষ্টায় রিপন কলেজে আই-এস্‌-সি শ্রেণী খোলা হয়। পর- 
বৎসর ১৯০৮ খ্রীষ্টাৰে স্ুরেন্্রনাথের উদ্যোগে রিপন কলেজের 1856 1990 বা ন্তাসপত্র 
সম্পাদিত হল। ন্যাসবক্ষী ছিলেন স্যার আশুতোষ প্রমুখ তৎকালীন বাংলার কয়েকজন 
মনম্বী। অধাক্ষ রামেন্্রকুন্দব এই ন্যাসরক্ষী সমিতিব সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। 

এদিকে কলেজে স্বানাভাব-সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠল। তখনও নিজম্ব কোনো 
বাড়ি ছিল না কলেজের । ভাভাটে-বাডীতে কলেজ বসত। প্রত্যক্ষদর্শী ধীরেন্্রনারায়ণ রায় 
লিখেছেন, 

“তখন মির্জাপুব স্বীটের ৬১ নং গোলাপী রঙেব বাড়িতেই কলেজ বসত, তখনও রিপন 

কলেজের নিজস্ব বাঁডি হয় নি। কলেজে ঢুকেই ডান দিকের পিঁড়ি দিয়ে উঠে এক 

কোণে ছোট একটা ঘরে তিনি আর প্রফেসাররা বসতেন। অন্ধকার স্যাতসেতে 

চারদিকের নোনা-লাগা দেয়াল, একটি মাত্র জানালা, ঘরের তুলনায় খুব বড় হলেও 

তার মধ্যে হুর্ধকিরণের যেন প্রবেশাধিকার নেই ।” (ঘরে বাইরে রামেন্্রন্ন্দর_পৃঃ ৯)। 
হুরেজ্জনাথ ও রামেন্ত্নুন্দর কলেজের নিজস্ব বাড়ী তৈরীর জন্য উদ্যোগী হলেন। 
প্রধানতঃ এদেরই অক্লান্ত চেষ্টায় কলেজের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে অর্থ সংগৃহীত হতে লাগল । 
১৯১০ গ্রীষ্টান্দের ২৯শে আগষ্ট বাঙ্গালার গভর্নর স্যার এডওয়ার্ড বেকার রিপন কলেজের 
নতুন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করলেন। বাড়ী তৈরীর কাজ এগোর অতি দ্রুতগতিতে । সঙ্গে 
সঙ্গে নির্মিত হতে লাগল রিপন কলেজ হ্কুলের নতুন বাড়ীটি। ১৯১১ শ্রীষটাব্ের জুলাই মাসে 
রিপন কলেজ নতুন বাড়ীতে উঠে এল। কলেজের চেহারারও হুল আন্ত পরিবর্তন। নতুন 


শিক্ষাত্রতী রামেন্রহ্লার ১৯৭ 


বাড়ীতে ছুটি বড় বড় ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছিল। তা? ছাড়া গ্রন্থাগার, পাঠবক্ষ, ক্লাশঘর 
--কোনোদিক দিয়েই কলেজের স্থানাভাব সমস্যা আর রইল না। ছাত্রসংখ্যাও বেড়ে 
চলল ভ্রতগতিতে। ভাড়াটে বাড়ীতে ছাত্রসংখ্যা! ছিল ৫৬* | এখন তা' বেড়ে ১২**-তে 
দাড়াল। বাষেন্্হুন্দরের অধ্যক্ষতার সময়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে বাড়তে প্রায় ছু, হাজারে গিয়ে 
দাঁড়িয়েছিল। 
কলেজের নিজন্ব ভবনে বি. এ অনাস+ক্লাশে গণিত ও সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা হল। 
১৯১৫ খ্রীষ্টাবে মূলতঃ রামেন্্রহুন্দরেরই উদ্ভোগে রিপন কলেজে বি. এস-সি শ্রেণী খোলা 
হল। এতদিন রামেন্্নতন্দর বি. এ ক্লাশে রসায়ন পড়াতেন। এবার তিনি রসায়ন গড়াবার 
ভার অন্য অধ্যাপকের উপর ছেড়ে দিয়ে বি. এস-সি ক্লাশে পদার্থবিজ্ঞান পড়াতে লাগলেন। 
অধ্যক্ষ ছিসাবে রামে্দ্রসুন্দরের খ্যাতির কথ! ছড়িয়ে পড়লে বহু জায়গা থেকে লোনীয় 
সর্তে চাকুরীর প্রস্তাব এসেছিল। কাশিমবাজারের মহারাজ! তাকে বহরমপুর কলেজের 
অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করবার জঙগ্তে অনুরোধ করেন। কলকাতার 1809] 00116 
থেকেও উচ্চ মাইনেতে চাকুরীর প্রন্তাব এসেছিল। আর প্রস্তাব এসেছিল কাশী হিচ্দু বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কাছ থেকে । কিন্তু রামেননন্দর সমস্ত গ্রস্তাবই 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । কারণ রিপন কলেজকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন । এ 
কলেজ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি তিনি । রিপন কলেজের 
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-বিধানই তাঁর কাম্য ছিল। আর কলেজ-পরিচালনাতেই নয় শুধু, ছাদের 
শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ। আচার্ধ ত্রিবেদীর অধ্যাপনা 
সম্বন্ধে আশুতোষ বাজপেয়ী লিখেছেন,১ 
অধ্যাপনার সময় তিনি কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অন্থুপরণ করিতেন 
না। তাহার চিরদিনের অভ্যাস মত তিনি ত্বমতে পড়াইবার একটা নিদ্দিষ্ট প্রণালী 
স্থির করিয়া! লইয়াছিলেন। পড়াইতে আরম্ত করিলে তাহার বাহজ্ঞান রহিত হইত, 
€* মিনিটে ঘণ্টা, সময় পরিবর্তুনম্থচক ঘণ্টাধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না, 
কোন কোন দিন এক ঘণ্টার স্থলে তিন ঘণ্টাও পড়াইতেন। 
বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়কে রামেন্ত্রন্নন্নর অনেক সময় গল্পের ছলে ব্যাখ্যা করতেন । 
অস্তরঙ্গভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিশে জানবার চেষ্টা করতেন, কার কোথায় অস্থবিধা। তাই 
বলে অন্তায়কে তিনি প্রশ্রয় দেন নি কোনোদিন । এমন কি, রিপন কলেজের কর্ণধার 
স্বরেন্্রনাথের পুত্র ভবশঙ্করও অন্তায় করে তাঁর কাছ থেকে রেহাই পায় নি। আবার 
ছাত্রদের মধ্যে যখন কলহ বাঁধত, তখন তিনি নিজে গিয়ে তাঃ মিটমাট করে দিতেন। 
ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহ ছিল তার। সে কারণেই অফিসের 
মাধামে আবেদন-পত্র গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি 
কথ! বলে তিনি তীদ্দের অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান করার চেষ্টা করতেন। যথার্থই 
আচার্ধ ভ্রিবেদী ছিলেন এক দরদী অধ্যক্ষ । ছাত্রদের জরিমানার টাকা কলেজ ফাণ্ডে 
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জমা না দিয়ে দরিভ্র ছাত্রদের ভাগ্ারে জমা করে রাখতেন । কোমল ও কঠোরের সমন্বয় 
ঘটেছিল তার মধ্যে। দরিদ্র ছাত্র ধারা, ধারা আগ্রহ সত্বেও লেখা-পড়ার ব্যয় বনে 
অক্ষম ডর! তার কুহুম-কোমল বূপটির পরিচয় পেত। বছ দরিদ্র ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে 
সাহায্য করতেন তিনি। কিন্তু কলেজে যে সব ছাত্র নৈতিক অপরাধ করত, তাদের ক্ষেত্র 
তিনি ছিলেন বজ্র মতো কঠোর | ছাত্রদের উপদেশ দেবার সময় বারবার তিনি শ্বরণ 
করিয়ে দিতেন যে, তারা ভারতীয় ছাত্র। তাঁদের উপরেই ভারতবর্ষের খ্যাতি-অখ্যাতি 
নির্ভর করছে। 


ছাত্রদের অকৃত্রিম ভালবাসা লাভ করেছিলেন আচার্য রামেন্ত্রস্বন্দর ৷ ভিন্ন কলেজ 
থেকেও অনেক ছাত্র এসে নিয়মিতভাবে তার ক্লাশ করত। এ ছাড়া উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে 
আচার্ধ ত্রিবেদীর ছাত্রদের বিশেষ একটা মর্যাদা ছিল। 

অধ্যাপকদের প্রতিও তাঁর ছিল অপরিসীম স্লেহ-প্রীতি। ১৯১৪ গ্রীষ্টাবে রামেজ্- 
সুন্রেরই উদ্যোগে রিপন কলেজে একটি অধ্যাপক-সজ্ স্থাপিত হয়। অধ্যাপক দেবগ্রসাঁদ 
ঘোষ এঁ সঙ্ঘের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ সমিতিতে অধ্যাপকরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করতেন। কখনও বা করতেন প্রবন্ধ পাঠ। অধ্যাঁপকদের প্রবদ্ধ-রচনায় 
অনুপ্রাণিত করতেন রামেন্্ন্থন্দর। নতুন অধ্যাপকদের সাহিত্য-চর্চা ও অনুসন্ধানে 
উদ্ধদ্ধ করতেন। কোন্‌ অধ্যাপকের প্রবণতা কোন্‌ দিকে, সব সময় তিনি তা? লক্ষ্য 
করতেন। অধ্যাপকদের মধ্যে যা?তে জ্ঞানম্পৃহা ও অন্ুসদ্ধিৎসা জাগ্রত হয়, যা'তে তারা 
“বাণীর সেবায়” আত্মনিয়োগ করতে পারে, সব সময় সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। 
এবং নিজে যা' বলতেন তিনি, আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে তা, প্রতিষ্ঠিত করতেন । সে 
কারণেই দেখি, অধ্যাপক-সজ্ঞে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ-পাঠ করছেন রামেন্্রশ্ন্দর । নিজে 
লিখে, আলোচনায় কার্ধকরী অংশ গ্রহণ কবে অন্য সবাইকে অনুপ্রাণিত করছেন । এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য, “বিচিত্র জগৎ্+-এর অনুপম প্রবন্বগুলে৷ অধ্যাপক-সক্ষেই 
প্রথম পাঠ করা হয়েছিল৷ 

আজকের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের বামেন্্রহ্ন্দরের দিকে তাকাতে অনুরোধ করি 
একবার। এই অধ্যাপক কৃত্রিম গান্তীর্ধের পরিমণ্ডল রচনা! করে ছাত্রদের কাছ থেকে 
নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন না। এই অধ্যক্ষ সহকর্মী অধ্যাপকদের সঙ্গে ব্যবধান- 
স্থ্টতে বিশ্বাসী ছিলেন না । অধ্যাপকদের ঘরই ছিল তাঁর ঘর। অধ্যক্ষের জন্যে নির্দিষ্ট 
আলাদা কোনে! ঘরে বসবার পক্ষপাতী ছিলেন না৷ রামেন্্ুন্দর। সহকর্মীদের ঘরে বসে 
একসঙ্গে কাজ করেই তিনি আনন্দ পেতেন। আলোচনাও চলত বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে। 
আশ্ততোষ বাজপেয়ী লিখেছেন, 

কখনও বা বৈদিক যজ্ঞ, কখনও ব! ইহুদী জাতির ইতিহাস, কখনও বা গ্রাচীন গ্রীসের 

ব্যক্তিসর্ব্ঘতা, কখনও ব। বৌদ্বদর্শন, কথনও ব1 বৈষ্ণবতত্ব, এইরূপ একটা না একটা 

বিষয় লইয়! সরস আলোচন! চলিত ।১ 
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রিপন কলেজের গ্রস্থাগায়ের উন্নতির জন্থেও রাষেন্্রহন্দর অশেষ পরিশ্রম করেছেন। 
১৯১১ ত্রীষ্টাবের পর থেকে গ্রধানতঃ তীরই প্রযত্ণে কলেজগ্রন্থাগারের দ্রুত উন্নতি হতে 
থাকে। তিনি অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, আনন্দরুষ্ণ সিংহ ও দেবপ্রলাদ ঘোষকে 
গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনের জঙ্তে নিযুক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 
পারে, কলেজ-গ্রস্থাগারের জন্ে গ্রন্থ ক্রয় করবার সময় আচার্য ব্রিবেদী শুধুমাত্র নিজের 
অস্ভিরুচিকেই গুরুত্ব দিতেন না; সকলের রুচি ও প্রবণতার দিকেই লক্ষ্য রাখতেন। 

এ ছাড়া ১৯১৫ গ্রীষ্টাকে রিপন-কলেজ-পত্রিকাও অধ্যক্ষ রামৈন্্রনন্দরেরই উদ্যোগে 
প্রকাশিত হয়। ছাত্র ও অধ্যাপকর্দের লেখা বহু সথলিখিত প্রবন্ধ এঁ পত্রিকায় স্থান পেল। 
ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই রচনাদি প্রকাশিত হ'ত। 


এই ভাবে অধ্যক্ষ রামেম্্স্ন্দরের সুযোগ্য পরিচালনায় বিভিন্ন দিক দিয়ে রিপন 
কলেজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। অপরিণত অবস্থা থেকে এ কলেজকে একটি 
আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে গেছেন তিনি। কিন্তু মনে যেন রাখি, কলেজের 
নির্দিই গণ্ভীর মধ্যেই শিক্ষাব্রতী রামেজুহন্দরের কর্মসাঁধনা আবদ্ধ ছিল না। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের বিভিন্ন কার্ধের সঙ্গেও তীর ছিল অস্তরজ যোগাযোগ । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কলা ও বিজ্ঞান উদ্ভয় বিভাগেরই পাঠ্যস্থচী নির্বাচন, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের 
সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে, যেখানে শিক্ষাত্রতী বামে্দর 
হ্ুন্দরের শিক্ষক-জীবনের প্রাথমিক পর্ব নিয়ে আলোচনা আছে, সেখানে তার আভাস 
দেওয়! হয়েছে। এখানে প্রবীণ শিক্ষাব্রতীকে নিয়ে আলোচন! প্রসঙ্গে সে কথা আরও 
একটু খোলসা করে বলা যাক । 

রামেন্দ্রহুন্দর কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপন! করেন নি বটে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের 
বিভিন্ন কল্যাণকর ও গঠনমূলক কার্ধের সঙ্গে স্থদীর্ঘকাল ধরে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
১৮৯০ থেকে ১৯১৯ সাল--এই ত্রিশ বৎসর কাল তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোক, বিশ্ববিষ্ালয় মাতৃভাষার 
মর্ধাদাকে শ্বীকার করুক, এই ছিল তাঁর আদর্শ । কী বিশ্ববিদ্যালয়ের কল! ও বিজ্ঞান 
শাখার (79010 0£ 475 200 9989198 ) সভ্য থাকবার সময় (১৯*৭-১৯১৯ ), 
কী সংস্কৃত ও ভূগোল-পাঠচক্রের (3081৭ ০: 3005) সত্য হিসাবে, আবার কী 
গাণিতিক ও পরীক্ষামূলক পদ্দার্থবিজ্ঞানের পাঠচক্রের (73080 ০% ৪৮০0 
1198167096108] 170. 1707)9711797069] 120)58198 ) সর্ভাপতি থাকাকালীন--সকল 
সময়েই তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এ ছাড়া পরীক্ষক হিসাবেও 
তার ন্যায়নিষ্টা ও কর্মতৎ্পরতা ছিল অসাধারণ। কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক হিসাবে চরম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তিনি । এফ. এ 
পরীক্ষার পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান পরীক্ষকন্ধপে (১৯০৮, ১৯১*-১২ ) এবং এফ এ (৯৯০৯) 
ও বি. এ পরীক্ষার (১৯১৯) বাংল! ভাষার প্রধান পরীক্ষকরূপেও তিনি কর্মনিষ্ঠার পরিচয় 
দিয়েছেন। এ ছাড়া বি. এ ও বি. এস্‌ সি পরীক্ষায় (১৯১৩-১৯১৭ ) পদার্থবিচ্যার 


২৪ পথিকৃৎ রামেত্রহ্জার 


( অনার্স) ও রসানবিদ্ভার (১৯১৪ ) এবং এম্‌, এ ও এম্‌. এস্‌ সি পরীক্ষায় (১৯১৭) 
রসায়নশাস্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন তিনি । ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ এই ছুঃ বৎসর আার্ধ জিষেদী 
ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরীক্ষক-মগডলীর (3০8: ০1 77590117008) সভাপতি । 

রামেজঙ্ন্বর কেমন স্যায়নিষ্ঠ পরীক্ষক ছিলেন, তার এক হৃদয়স্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন 
লালগোলাবাজ ধারেন্্রনারায়ণ রায়।১ একবাব এক পবীক্ষার্থীর অদ্ডিভাবক নম্বর জানবার 
প্রত্যাশায় আচার্য ভ্রিবেদীর কাছে উপঢৌকন পাঠিষে কিভাবে অপাস্থ হয়েছিলেন, সেই 
বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, "রামেস্রসন্দর দলিত তূজঙ্গের মত ফোঁস করে উঠলেন ।* 
বললেন, 

“আপনাব৷ কী ভেবেছেন, বলুন তো? এই সব ঘুষ দিয়ে কারধ্যসিদ্ধি করতে 
চান? আমি তে৷ কারও কাছে মস্তি বিক্রয় করি নি। * “যান, এখুনি চলে যান, 
চোখেব সামনে থেকে এগুলো বিদায় করুন” । 


শিক্ষাব্রতী বামেক্ন্থন্দরের স্বরূপ বুঝতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রসঙ্গ নিয়েও 
আলোচনা! কবতে হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের উদ্দেশ্রে 
একটি কমিশন গঠি- হয়। মাইকেল স্যাডলাব ছিলেন এ কমিশনের সভাপতি। তিনি 
ও তীর সহকর্মীর। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩*শে নভেম্বব বিপন কলেজ পরিদর্শনে আসেন। 
আচার্য ত্রিবেদী তখন এঁ কলেজেব অধ্যক্ষ। স্তাড়লাব সাহেব রামে্ত্রন্দবের বিদ্যাবত্া ও 
কুর্মকুশলতায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কমিশন তার কাছে 
কতকগুলো প্রশ্ন পাঠিয়ে বিশ্ববিষ্ঠালয়েব সংক্কাৰ ও কর্মপন্ধতি সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত 
পোষণ করেন, তা? জানতে চান। এ সকল প্রশ্নেব উত্তবে রামেন্ত্রহুন্দর যে মতামত লিপিবদ্ধ 
করে পাঠিয়েছিলেন, তার মর্মকথা হল এই যে, জাতীয় ভাবধাবার বিশিষ্টপ্র দিকে লক্ষ্য 
রেখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ মহত্তর আদশস্মৃহেব মধ্যে সম্মিলন ঘটাতে পারলেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব সত্যিকাঁবেব উন্নতি সম্ভব | বামেন্তরহ্বন্দবেব শ্বদীর্ঘ মন্তব্যে প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষা-বাবস্থার বিশিষ্টত| কোথায়, তা অতি হন্দবভাবে পবিস্ফুট হয়েছে । 
অপবদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা যান্ত্রিকভাবে পবিচালিত হলে মনুষাত্ব কিভাবে সংকুচিত হয়, 
তাঃ নিয়েও এখানে গভীব ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা আছে।২ ভারতের সনাতন শিক্ষা- 
পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করে দেশীয় 
ভাবধারায় শিক্ষিত ভারতীয বিছ্বার্থী সন্বন্ধে এবং পাশ্চাত্য শিক্গার সংস্পর্শে এসে লাভবান 
হতে গিয়ে আমাদের যে মূল্য দিতে হয়েছে সে সম্বন্ধে বামেন্দরস্রন্দব উপসংহারে লিখেছিলেন, 
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১। ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রহুন্দর £ পৃঃ ১০৭-১*৮। 
২। রামেম্হুন্দরের হদীধ মন্তবাটি আগুতোষ বাজপেয়ীর রামেন্ত্রহন্দর' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে 
সংকলিত হয়েছে । 


শিক্ষাব্রতী রাদেজহন্দর ২৯১ 
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এ থেকেই বোঝ যাবে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার বিশিষ্টতাব দিকে লক্ষ্য রেখে এমন 
এক আদর্শ ও অকৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন বামেন্্নন্দব যা? সত্যিকারেব মানুষ 
তৈরি করে। যা নিঞ্জেকে ও অপরকে শ্রদ্ধা করতে শেখায় এবং যা” জীবনের মহত্ব 
আদর্শচেতনা ও সম্ত্রমবোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে। ব্বদেশেব ধ্যান-ধারণা ও 
শ্বজাতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি রামেন্্রন্দরের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই ছিল তীর 
পরিষদ-প্রীতির যূলে। পরবর্তী অধ্যায়ে আচার্য ত্রিবেদীর সঙ্গে বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
গভীর ও অন্তরঙ্গ যোগস্ত্রের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 


২২ পথিকৃৎ রাদেন্গুদার 


পঞ্চম অধ্যায় 
রামেভাসুজার ও বঙগীয়-সাহ্তিশপরিষৎ 


পাখির সঙ্গে পাখার সম্বন্ধ যেমন, যেমন সম্বন্ধ রথের সঙ্গে রথীর, সাহিতা-পরিষদের 
সঙ্গে রামেন্রহন্দরের সন্বষ্কও ঠিক তেমনি। প্রধানতঃ রামেন্্স্ন্দরের নিষ্ঠার বলেই 
সাহিত্য-পরিষৎ প্রথম কর্মক্ষমতা অর্জন করেছিল। মু্নতঃ তারই এঁকাস্তিক সাধনায় পরিষৎ 
একটি স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল এবং চলৎশক্তি যদি জীবনের অন্যতম লক্ষণ হয়, তবে 
বলব, রামেঙ্্নন্দরই প্রথম পরিষদের ধ্যান-ধারণাকে চলংশক্তি সম্পন্ন করেছিলেন। চলার 
গতিবেগ দিয়ে পরিষদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রথম কৃতিত্ব তারই । তাই সাহিত্য-পরিষদের 
ইতিহাসে যেমন গোড়াতেই আসেন রামেন্্ন্দর, রামেন্হন্দরের জীবন-কাহিনীতেও 
তেমনি সাহিত্য-পরিষদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। 

সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রহন্দরের কাছে নিশ্প্রাণ জড় পদার্থ নয়; সচল ও সজীব একটি 
প্রাণ-পদ্দার্থ। এই প্রাণের দুঃখে রামেন্ত্রহন্দরের প্রাণ কীদে, আবার আননে আনন্দিত 
হয়। এর গৌরবে গৌরবাদ্বিত হন তিনি, আবার অগৌরবে বেদনা অগ্ুভব করেন। 
সৃখে-ছুংখে, সম্পদে-বিপদে সাহিত্য-পরিষদের নিত্য-সঙ্গী তিনি। জীবনের সমস্ত আশা- 
আকাজ্ষ। তিনি যেন পরিষদের উদ্দেশ্তেই সমর্পণ করেছেন। এমন নিযস্বার্থ ও একনিষ্ঠ 
কর্মী, এমন আদর্শবান ও দেশপ্রেমিক নহযোগী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আর একটিও লাস 
করে নি। রবীন্দ্রনাথ রাষেন্ত্রহুন্দরের অভিনন্দন-পত্রে যথার্থই লিখেছিলেন, 

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি, এই রথটিকে নিরম্তর বিজয় পথে চালনা করিয়া । এই 

ছু'সাধ্য কার্ধে তুমি অক্রোধের দ্বার! ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ 

করিয়াছ, বীধের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াই এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ 

করিয়াছ। 
গোড়া থেকেই স্থুর করা যাক; রথ ও রথীর প্রথম-পরিচয় থেকে । রামেন্ুসুন্দর 
পরিষদ্দের সভ্যপদ গ্রহণ করেছিলেন ১৩*১ সালের ১৪ই শ্রাবণ তারিখে । এর মাত্র ছু যাস 
পূর্বে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হয়। ১৩** সালের ৮ই 
শ্রাবণ তারিখে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করে নাম দেওয়া 
হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হবার পরমুহূর্ত থেকেই বামেনসথন্দর 
এই প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৩০১ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ তিনি 
পরিষদের অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। তখন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন হুসাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত ৷ রামেন্্সুম্দরকে পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করার 
পিছনে তারই অবদান সবচেয়ে বেশী । 


রামেক্রহঙ্জয় ও বঙীয়-সাহিত্য-পরিহৎ ২5৩ 


: সাহির্জঁপরিহদের প্রথম কার্যালয় ছিল শোভাবাজারের মহারাজ-কুষার বিনয়কফ দেব 
বাহাছুরের বাড়ীতে । পরাশ্রয়ী এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রমে ক্রমে আত্মনির্ভরশীল করার বাসনা 
রামেন্হন্দর গ্রমুখ পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ীদের মনে বরাবরই ছিল। ধীরে ধীরে এই 
মনোবাসনা বাস্তবে রূপান্তরিত হল। ১৩০৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন কর্ণগয়ালিন দ্টে একটি 
ভাড়া বাড়িতে পরিষদের কার্যালয় শ্থানাস্তরিত হয়। এদিকে ক্রমেই পরিষদের সভ্যসংখ্যা 
ও আয় বাড়তে লাগল। কিন্তু সেআয় এমন কিছু নয়, যা। দিয়ে পরিষদের নিজন্ব ভবন 
নিশ্নিত হতে পারে। এদিকে ভাড়া বাড়িতে পরিষদের কুলিয়ে উঠছে না। কাজে 
ব্যাঘাত ঘটছে। রামেন্ত্রচন্দর তাই পরিষদের নিজন্ব জমি-সংগ্রহ ও ভবন-প্রতিষ্ঠার জঙ্চে 
উদ্যোগী হলেন। হীরেন্্নাথ দত্ত, রজনীকাস্ত গুপ্ত প্রমুখ পরিষদের কয়েকজন হিতার্থাকে 
নিয়ে গেলেন কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্্রচন্ত্র নন্দীর কাছে। মহারাজার সহযোগিতা 
পাওয়া গেল। সারকুলার রোডের উপর পরিষদকে ৭ কাঠা জমি দান করলেন তিনি। 
এতদিনে পরিষদের নিজম্ব জমি সংগৃহীত হল। এবার চলল গৃহ-নির্মাণের উদ্যোগ- 
আয়োজন। এদিকে অর্থের একান্ত অভাব। পরিষদের কর্মীরা এক এক সময় হুতাঁশ হয়ে 
পড়েন। কিন্তু রামেন্্রসন্দর হাল ছাড়লেন না কিছুতেই । অর্থের অভাবে সাহিত্য- 
পরিষদের গৃহ নির্মাণের কাজ পণ্ড হবে, এত বড় একটা পরাজয় তিনি কিছুতেই মেনে 
নিলেন না। ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নিজে বেরোলেন পরিষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে 
অর্থ-সংগ্রহের জন্য। সাহিত্য-পরিষদ্কে যথাসাধ্য সাহায্যের জন্তে দেশবাসীকে 
জানালেন উদাত্ত আহ্বান। সে আহ্বান কেমন মর্মম্পর্শা ও আস্তরিকতীপূর্ণ ছিল 
নিম্নলিখিত উদ্ধাতিটি থেকে তা' কিছুটা স্পষ্ট হবে। পরিষদ্-সম্পাদক রামেন্্রন্ন্দরের 
প্রার্থনা, 

চাই এখন বঙগবাসীর সহান্ুভূতি--লোকবল চাই, আর অর্থবল চাই। গরিবের 
দেশের গরিব সভ! ভিক্ষার ঝুঁলি স্বন্ধে করিয়! শ্বদেশীর নিকট ফড়াইয়াছে ; বাঙ্গাল 
ভাষায় ধাহার অন্থরাগ আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে ধাহার শ্রদ্ধা আছে, বাঙ্গালীর ইতিহাস 
ধিনি জানিতে চাহেন, তিনি সেই ঝুলিতে মুষ্টিভিক্ষা অর্পণ করুন। পরিষৎ সকলকেই 
সমাদরে আহ্বান করিবেন। ভিক্ষাভাগ্ডে মাসে মাসে আট আনা প্রদান করিয়া 
তাহারা সাহিত্য-পরিষদের সাধু সঙ্কল্লে সহায়তা করুন। 

[ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ £ ভারতী, বৈশাখ, ১৩১২ ] 
পরিষদের তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের জন্যে রামেন্্হন্দরের যে কী পরিমাণ একাস্তিক নিষ্ট। 
ছিল, তারই এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন আচীর্ধ ত্রিবেদীর দৌহিত্র-সম্পর্কীয় লালগোলার 
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। সার্কাস দেখবার জন্তে ভগ্রীপতি রজনীকান্ত ত্রিবেদী-গ্রদত্ত একটি 
টাকা সার্কাসের কাউন্টারে জমা না পড়ে কেমন করে সাহিতা-পরিষদে জমা পড়ল, 
ধীরেন্দ্রনারায়ণ ভাঃ বর্ণনা করেছেন ।৯ 

যাই হোক, পরিষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের কাজ ত্রত এগিয়ে চলল এবং 


১। ঘরে-বাইরে রামেন্্রতুন্দয় (১৮৮৪ শক, পরিবর্ধিত সংস্করণ ) পৃঃ ২৩। 
২৭৪ পথিকৃৎ রাষেত্ু হুশার 


একমাজ রামেজন্থব্দরেরই প্রচেষ্টায় লালগোনার রাজ! যোগীঙানারায়ণ রায়ের কাছ থেকে 
পরিষদ-মন্দিরের ছিতল নির্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ পাওয়! গেল।১ 

১৩১৫ সালের ২১-এ অগ্রহায়ণ সাহিত্য-পরিষদের নিজন্ব গৃহের ঘায়োদঘাটন হয়েছিল । 
এই অহষ্ঠানের পূর্বে রামেন্রন্ন্দর যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, পরিষদের ইতিহাসে তা 
্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কলেজ থেকে প্রায়-দিনই বাড়ি ফিরতেন না তিনি। সোজা 
চলে যেতেন সাহিত্য-পরিষদে । বাড়িতেও অনুক্ষণ এ পরিষদেরই চিন্ত(। গৃহিণী 
ইন্দুপ্রন্থ। দেবী রসিকতা করে বলতেন, সাহিত্য-পরিষদ হল তার সতীন। এই দদতীন*- 
নামকরণটি হরপ্রসাদ শান্ত্রীর । নামটিকে মনে ধরেছিল ইন্ুপ্রভা দেবীর । বলতেন, সতীনই 
যর্দি না হবে তো ঘরের কাজে যে এত উদাসীন, ওর কাজে তাঁর এত আগ্রহ হবে কেন? 
বস্তত:ঃই তাই। সাহিত্য-পরিষতই ছিল রামেন্্নন্দরের ধ্যান-জ্ঞান। “সাহিত্য-পরিষদের 
নৃতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণের সম্মিলনকেন্্রত্বরূপ হবে», সাহিত্যসেবীরা এখানে 
মিনিত হয়ে সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ-মালোচনা করবেন, পরম্পরের সঙ্গে আত্মীয়ের 
সম্পর্কে আবদ্ধ হবার স্থযোগ পাবেন, জিজ্ঞাস্থবা এখানে এসে নব নব তত্বের অনুসন্ধান 
করবেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার করে স্বদেশের উন্নতি-বিধান করবেন, এই ছিল তীর স্বপ্ন । 
এই স্বপ্রকে বাস্তবে কূপ দেবার জন্যে কী যে কঠোব পরিশ্রম করেছেন তিনি, আদর্শের 
অনির্বাণ শিধাটিকে চিরদিন প্রদীপ্ত বেখে কত যে প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে এগিযে 
গেছেন, তা” ভাবলে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। লাভ-লোকসানের বশে নয়, 
খ্যাতি-প্রতিপত্তির মোহে নয়, নিষ্কাম কর্মসাধনার অনুপ্রেবণীতেই তিনি যেন সাহিত্য-পরিষদের 
জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। পবিষদের সমৃদ্ধি ও বিকাশের জন্যে রামেন্দ্রহুন্দবের বিপুল 
আত্মত্যাগের কথ স্মরণ করে প্রখ্যাত দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলেছেন, “তিনি 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাহিত্য-পরিষদের জন্ত নিজেকে বলিন্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন ।”২ 

১৩০১ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২৬ সালের ২৩শে হ্যেষ্ঠ--এই প্রায় সুদীর্ঘ 
পচিশ বছর সাহিত্য-পরিষদের সন্ধে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩২১ সালের জ্যেষ্ঠ 
মাসে তিনি পরিষদে “বিশিষ্ট সদশ্য” নির্বাচিত হন। কখনও তিনি পরিষদের অন্যতর 
সম্পাদক, কখনও আবার কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্য, কখনও আয়ব্যয়-পরীক্ষক, কখনও বা 
পরিষদ-পত্রিকার অধ্যক্ষ । এ ছাড়৷ পরিষর্দের সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও সহকারী 
সভাপতি হিসাবেও অক্লান্ত কর্মীর যত কাজ করে গেছেন তিনি । মৃত্যুর মাত্র ৬ দিন পূর্বে 
তিনি পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অসুস্থ শরীরে সভাপতির কার্ধভার তিনি 
আর গ্রহণ করতে পারেন নি । আমাদের মনে হয়, পারেন নি বলে তার অগৌরব হয় নি কিছু 
আর পারলেও গৌরব কিছু বাডত না। সভাপতিব চেয়েও বড় যে পদ, যে পদে নির্বাচন 
করে কাউকে কোনদিন বসান যায় না, যে পদ মান-সম্মানেরও অনেক উধ্বে; সেই প্রীতি, 
ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে গড়া পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুর পদে চিরকাল তিনি অধিষ্িত থাকবেন। 
আজকেব দিনে যেমন, আগামী দিনেও তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শুভাকাজ্ীরা 


১। রামেত্্রহন্দর ত্রিবেদী (কার্ভিক, ১৩৫৫ ) ব্রজেন্্নাথ বন্যোপাধ্যার ; পৃঃ ৪৯। 
২। রামেন্্রহন্দর ভ্রিবেদী--ত্রজেজ্্নাথ বন্দোপাধ্যায় | পৃঃ ৫২। 


রামেভ্্হুন্দর ও বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ ২০৪ 


পরিষদের এই অকৃত্রিম হুহদের উদ্দেস্টে যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্থ্য প্রধান করবেন, 
কোনো গ্রত্ষ্ঠানের সভাপতির উদ্দেশে কোনোদিন তা* বর্ধিত হয় না। পরিষদের প্রতিটি 
মঙ্গলকর্মের সঙ্গে রামেন্ত্রহন্দরের ছিল অন্তরঙ্গ যোগ । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 
"পরিষদের অনুষ্ঠিত প্রায় সকল সৎকর্মের মূলেই রামেন্্নথন্দর ছিলেন । বৈজ্ঞানিক 
বক্তৃতা! প্রবর্তনে ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। নির্ণয়ে পরিষদের যে চেষ্টা, সে চেষ্টা প্রধানত 
যামেস্্সন্বরেরই চেষ্টা । বিশ্ববিষ্ালয়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের আলোচনার 
প্রবর্তনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ ঘে দাফল্য লা করিয়াছিলেন, সে সফলতার মূলেও 
রামেন্্রনুন্দরের প্রভাব বিদ্যমান ছিল ।৮”৯ 
কিন্তু কেবলমাত্র প্রভাবের কথা বললে অনেক কিছু বলাই বাকী থেকে যায়। প্রভাব 
নয় শুধু, রামেন্্রহন্দরের পরিষদ্-গ্রীতিই আমাদের বেশী মুগ্ধ করে। পরিষদ্‌ যেন তার 
পারিবারিক জীবনেরই একটা অবিচ্ছেগ্ অঙ্গ । কর্মক্ষেত্র রিপন কলেজকে তিনি তত ভাল- 
বাসতেন না, যত ভালবাসতেন সাহিত্য-পরিষদূকে । শরীর অন্থস্থ । কলেজে যেতে পারেন 
না। কিন্ত সাহিত্া-পরিষদে একবার যাওয়া চাই। আম এল লাঁলগোলা থেকে। সেই 
আম পাঠান হল সাহিত্য-পরিষদে । কর্মারা খাবেন, এই আনন্দে রামেন্্রহুন্দর বিভোর । 
পরিষদের কর্মী ধারা, তাদের প্রতি রামেন্্্ন্দরের ভালবাসার অন্ত নেই। পরিষদ্‌-কর্মী 
রামকমল সিংহ ও ব্যোমকেশ মুস্তফী এলে তিনি অন্য সমস্ত কাজ ফেলে রেখে এদের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠতেন। ১৯১৬ খুষ্টান্ধে ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুতে তিনি 
মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। এককথায় পরিষদের প্রতি তাঁর প্রগাট ভালবাসা ছিল 
বলেই পরিষদ্‌কে ধারা ভালবাসেন, তারাও ছিল তার প্রিয়পান্র। 
রামেন্্নন্দরের এই পরিষদ্-গ্রীতির মূলে ছিল দেশপ্রেম । পরিষদের মধ্য দিয়ে তিনি 
মাতৃভূমির বর্তমান আশা-আকাঙ্ষা ও অতীত গৌরব-এশব্যকে প্রমূর্ত করতে চেয়েছিলেন। 
আর চেয়েছিলেন, জাতির ধ্যান-ধারণাকে এঁক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে । পরাধীন জাতির 
অন্তরে এই এঁক্যবোধ উদধদ্ধ করার বাসনা থেকেই বঙগীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের আয়োজন হল। 
১৩১২ সালের ৪ঠ! শ্রাবণ বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশে বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন 
দেখ দিয়েছিল। এ জাতীয় ভাবকে এঁক্যবন্ধ করে দেশের লোককে জাগাবার উপযোগিতা 
অন্ুভব করলেন রবীন্দ্রনাথ, রামেন্তনুন্দর প্রমুখ মনম্বীরা। এই জাতীয়তাবোধ থেকেই 
১৩১৪ সালের ১৭ই ও ১৮ই কাতিক রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কাশীমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হল। সেই সম্মেলনে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিগ্রীতির পটভূমিকায় 
রামেন্দ্রন্ন্দর পরিষদের আদর্শকে ব্যাখ্যা করে বললেন, 
যে মায়ের পৃজ! করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়! উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, 
আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পৃ! করিতে প্রবৃত্ত হইব।""'কিন্ত 
আমরা কিরূপে সেই মায়ের অর্চনা করিব ? আমর! যে মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া 
তাহার স্তম্পানে বপ্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিয়াছি, তাহা বলিতে 
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পারি না। যে দিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সে দিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হুইবে। 

কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা আরম্ভ হয় নাই; আমরা! সাহিত্য-সশ্মিলনে উপস্থিত হইয়া 

ঘদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন 
সফল মনে করিব । 

১৩১৫ সালের ১৮ই মাধ আচার্য প্রফুললচন্্র রায়ের সভাপতিত্বে রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সশ্মিলনের ছিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও জাতীয়তাযোধের মহত্বর পাদপীঠের 
উপর ধাড়িয়ে সাহিত্য-পরিষদের আদর্শের কথা প্রকাশ করলেন তিনি। জাতীয় ইতিহাস 
সংকলনে সকলের সাহায্য প্রার্থনা করে বললেন, 

সকলের সমবেত চেষ্টায় "্মামাদের, অর্থাৎ এই নবজীবনের ম্পন্দনে ম্পন্দমাঁন বাঙ্গালী 

জাতির, জাতীয়তার মূল উৎস আবিষ্কৃত হইবে ও ইহার মূল ভিত্তি প্রকাশিত হইবে । সেই 

উত্স হইতে ধারাসেচনে ক্রমশ: পুষ্টলাভ করি! আমাদের জাতীয়ত। কলনাদিনী শোতম্বতী 
তরঙ্গিণী পল্মার প্রাবুট.কালের বিপুল কায় ধারণ করিবে, সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া আমাদের জাতীয় ভাবের স্থবম্য হম্দ্য গগনমূলে উঠিয়া! আমাদিগকে আশ্রয় দিবে। 

১৩১৬ সালে ভাগলপুরে অনুষ্টিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনেও পরিষদ- 
সম্পাদকের কণ্ঠে এই একই প্রকার দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির বাণী উচ্চারিত হল। আচার্ধ 
ত্রিবেদী বললেন, 

আমরা আমাদের বঙ্ৃভূমিব সহিত পরিচিত হইতে চাহি। যাহার অস্কে আমাদের 

স্থৃতিকাগৃত ও ধাহার ক্রোডে আমাদের শ্মশান, ধাহাকে জননী বলিয়৷ ডাকিয়া আমরা 

প্রাণের তিয়াষ মিটাইতেছি, তাহার সহিত অন্তরঞ্গভাবে আমরা পরিচিত হইতে চাহি। 

জন্মভূমির সঙ্গে অস্তরঙ্গভাবে পরিচিত হবার বাসনা থেকেই 'রমেশ-ভবনের' পরিকল্পনা । 
এই রমেশ-ভবনই হল রামেন্্হন্দরের সংকল্পিত সারম্বত ভবন বা 'মাতৃমন্দির' ৷ বাঙ্গালী 
৷ জাতির আত্মদর্শনের প্রয়োজনীয়ত| উপলব্ধি করেই বামেন্্রহন্দর এই মন্দির-স্থাপনের জন্মে 
| উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙগীয়-দাহিত্য-সন্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে এ 
 স্বদ্ধে তিনি বলেছিলেন, 

সকল দর্শনের উচ্চে অবস্থিত আত্মদর্শন। আমাদের বাঙ্গালী জাতির এই আত্মদর্শনের 

সময় উপস্থিত। বাঙ্গাল! দেশে কোথায় কি আছে, বাঙ্গালী জাতিব কবে কি ছিল, 

ইহ প্রতি দৃষ্টিপাতই আমাদের এখন আত্মদর্শন। দেশে যে হাওয়া! উঠিয়াছে, এই 
আত্মদর্শন তাহার অনুকূল । এমন একটি স্থান চাহি, যেখানে বসিয়া আমরা| বাঙ্গাল 
দেশের অতীতের পধ্যালোচনা করিব, বর্তমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিব, ভবিষ্যতের বিষয়ে 
ধ্যান করিব ও স্বপ্ৰ দেখিব। যে স্থানে বসিয়া এই কাজ করিতে হইবে ইহাই সেই 
সন্কল্লিত সারম্বত ভবন $*"" 

সাহিত্য-পরিষৎ ইচ্ছা করেন যে, সেই সঙ্কলিত সারম্বত ভবন রমেশ-ভবন নামে 
বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গগত রমেশচন্জ্র দত্বের স্বৃতি-নিধর্শনরূপে এই রমেশ-ভবনের 
ভিত্তি বাঙ্গালীর হাদয়ের উপর প্রতিষ্ঠ! লাভ করুক। 

এই সারম্বত-ভবনের শ্বরূপ ও প্ররুতি কেমন হবে, তার একটি বিস্তারিত পরিচয় 


রামেন্সহুদর ও বঙ্গীয়-মাহিত্য-পারিষৎ ২*৭ 


রাষেনহন্দর তুলে ধরেছিলেন কাশীমবাজারে অনুঠিত বনগীয়-সাহিত্য-সশ্মিমনের প্রথম 
অধিবেশনে । বলেছিলেন, 
সাহিত্য-পরিষদ্‌ একটি মন্দির নির্মাণ করিতে চাহেন, সেখানে বসিয়া আমর! বাঙ্গালা 
দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব। সেইখানে 
বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্তমান অবস্থা তন্ন তন্ম করিয়! জানিতে পারিব ও অভীত 
ইতিহাস সম্যকৃর্ধপে আলোচনার স্থযোগ পাইব। 
সেই মন্দিরের এক পার্থে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গালা ভাষায় 
রচিত, মুক্রিত, অমুক্রিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। বঙ্গের 
নানা চ্থান হইতে সংগৃহীত হাতে-লেখা প্রাচীন পুঁথি সেইখানে স্তুপাক্কৃতি হইবে। সহস্র 
বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গাল পাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কিছু ফসল জন্সিয়াছে, 
তাহ! আমরা! এক স্থানে সংগৃহীত ও সন্কল্লিত দেখিতে পাইব। গ্রীক ও রোমান হইতে 
আরম্ভ করিয়৷ আধুনিক মাঁকিন ও জাপানী পর্যন্ত যেকোন বৈদেশিক আগন্তক বাঙ্গালীর 
স্বন্ধে যাহ! কিছু লিখিয়! গিয়াছেন, তাহাও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া! যাইবে।... 
মন্দিরের অন্ত স্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্বৃতিচিহ দেখিতে পাইব ।,**.* 
আর এক স্থানে বাঙ্গালার পুরাতত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গালার যেখানে যে 
তাত্রশাসন বাহির হয়, যেখানে যে মুদ্র। পা ওয়া যায়, তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে।*** 
আর এক স্থানে বাঙ্গালার কর্মবীরদের স্থৃতিচিহ্থের সংগ্রহ থাকিবে । বাঙালার বিখ্যাত 
জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত আমর! সেখানে জানিতে পারিব। বাঙ্গালার ফুল-ফল, লতা-পাঁতী) 
গাছ-পালা, জীব-জস্ত, শিল্পসম্ভারের নমুনা! দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব।-.. 
এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি ও এই মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্য- 
সম্ভারকে আমি মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে:পারি। 
অতএব দেখছি, রামেশ্রহুন্দরের পরিষদূ-প্রীতি ও রমেশ-ভবনের পরিকল্পনার মূলে 
ছিল মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা । এই ভালবাসায় প্রণোদিত হয়েই তিনি অবিলম্বে 
রমেশ-ভবন বা মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হলেন। ১৩১৬ সালে সাহিত্যপরিষদের 
একটি ঘরে তিনি বাঙ্গাল! দেশের বিভিন্ন এতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও রক্ষার জন্য একটি 
চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা করলেন। ধারে ধীরে সারশ্বত-ভবন প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলল । 
১৩২১ সালে ভবন-নির্মাণের জন্য পরিষদের পারে ই সাত কাঠা জমি পাওয়া গেল। জমি 
দান করলেন কাশীমবাজারের মহারাজ! মণীন্রচন্ত্র নন্দী । অর্থ সাহায্যের জন্যও অনেকেই 
এগিয়ে এলেন। কিন্তু রামেন্্রহুন্দর মাতৃমন্দিরকে দেখে যেতে পারেন নি। ১৩৩১ সালে 
রমেশ-ভবনের একতল নিষিত হয়। এর পাচ বছর আগেই রামেন্্ন্দরের মৃত্যু হয়। 
কিন্ত মনে ষেন রাখি, মৃত্যু সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে রামেন্রহুন্দরের অচ্ছেগ্ঠ বন্ধনকে 
ছিন্ন করতে পারে না । সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে যে প্রতিষ্ঠানকে তিনি তিলে তিলে 
গড়ে তুলেছেন, সেই প্রতিষ্ঠান যতদিন থাকবে, তিনিও ততদিন থাকবেন। সাহিত্য- 
পরিষদের চিরস্তন সারথি তিনি । মহাকালের যাত্রাপথে এই সারধির কল্যাণদৃষ্টি ও অমৃতস্পর্শ 
চিরকাল বাঙ্গালীর এই সারম্বত প্রতিষ্ঠানকে নব নব সত্য ও মঙ্গল-গ্রভাগ্ন গ্রদীপ্ত করবে। 
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পূর্ববতী অধায়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আদর্শ ও উন্নয়নকে কেন্দ্র করে মহিমময় 
রামেন্ত্রহন্দরকে খুঁজে পেয়েছি আমরা । এখানে রবীন্দ্রীলোকে সেই মহিমময় মানুষটিরই 
অন্ত এক পরিচয় নেব। তবে তার আগে একটু ভূমিকা দরকার। 
লক্ষ্য যদি এক হয়, তবে পথ আলাদা হলেও মিলনের উপলক্ষ খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। 
আদর্শের মিল থাকে যেখানে, হৃদয়ের মিলও সেখানে আপনা থেকেই এসে যায়। মিলের 
এই বিশেষ ধর্মটি মনীষীদের জীবনে বোধ করি সবচেয়ে বেশি করে সত্যি। ব্যক্তিগত 
পছনা-অপছন্দ নয়, ক্ষুদ্র লাভ-লোকসানের জমা-খরচ নয়, মৃহত্তর জীবনাদর্শ ই সেখানে 
মিলন ও বন্ধুত্বের সেতু রচনা করে। এই ধরনের সেতু মনীষীদের পারস্পরিক যোগস্থত্রের 
সহায়ক নয় শুধু, মানব-সমাজের বহু-বিচিন্র ভাবনালোকের সংযোজকও বটে। এরই 
উপর ভর করে সাধারণ মানুষ অনেক সময় অসাধারণ মনীষার যাত্রা-পথের নিশান! পায়; 
মহিমময় চিস্তানায়কদের জীবন-রহস্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করে। মনীষী জীবনের ষে 
বিশ্মটুকুকে এমনিতে কোনদিনই জানা যেত না, বন্ধুত্বের এ সেতুর উপর নির্ভর করে 
অনেক সময় তা' অতি সহজেই জানা যায়। এ ছাড়া প্রতিভাদীপ্ত জীবনের একটি 
যখন অপরটির খুব কাছে এসে পড়ে, তখন একের আলোকে অপরকে দেখবার স্থযোগ হয়। 
একজন অপরজনের অস্পষ্টতাকে উন্মোচিত করেন তখন । তখন একের আলোকে অপরের 
অবপ্তষ্টিত বিশিষ্টতা আলোকময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্্রশ্ন্দর একে অপরকে 
আলোকিত করেছিলেন । এদের বন্ধুত্বের সেতুপথ ধরে এই আলোবদীপ্ত ছুই চিন্তানায়কের 
দিকে তাকাব আমরা । একের গ্রীতি-ভালবাস! ও শ্রদ্ধাধ্্য-নিবেদনের মধ্য দিয়ে অপরকে 
বুঝবার চেষ্টা করব। 
তবে গোড়াতেই বলে রাখি, রামেন্্ক্ুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গভীর গ্রীতি ও 
ভালবাসার সম্পর্ক ছিল অথব! ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-নিবেদনের সম্পর্ক-_ শুধুমাত্র এ কথা বোঝাব 
বলে এ প্রসঙ্গ নিয়ে লিখতে বসি নি। তেমন সম্পর্ক তে৷ অনেকের মধ্যেই থাকে। কিন্তু 
শ্রদ্ধ! ও গ্রীতির সমন্বয় ঘটে ক'জনের মধ্যে? ক'টি বন্ধুত্ব শ্রদ্ধা ও গ্রীতির যুক্তম্পশে নির্মল 
ও অকলঙ্ক হয়? এক্ষেত্রে তা হয়েছিল। এরা একে অপরকে দেখেছিলেন গ্রীতি ও শ্রদ্ধার 
সমুন্নত পাদপীঠ থেকে । তাই কোনোদিন কোনো ক্ষত স্বার্থন্ব এদের বন্ত্বকে স্্লান করতে 
পারে নি, কোনো মতান্তর কোনোদিন এ দের মনাস্তর ঘটাতে পারে নি। চিরকাল এরা পথ 
চলেছেন দেশপ্রেম ও সাহিত্যসেবার অক্লান আদর্শকে সামনে রেখে । এর! চিরকাল একে 
অপরের মধ্যে এই আদর্শের ফ্রুবজ্যোতিকে খুঁজে পেয়েছেন। সে কারণেই বন্ধুত্বের জন্যে 
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অন্য কোনো! উপকরণের দ্বারস্থ হতে হয় নি এদের । শ্রদ্ধার ও শ্রীতির মণিকাঞ্চন যোগেই 
এদের সৌহদ্য অক্ষয় ও অমর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে রামেন্ত্হন্দরকে লিখে- 
ছিলেন, 

“আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বল! হয়--আপনার প্রতি আমার 

প্রীত্তি গভীর ।* 

জ্ঞানতাপস রামেন্দ্র্বন্দরের প্রতি কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধা ও গ্রীতির মূলে কি 
ছিল? আচার্ধ ত্রিবেদীর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখি, এর মূলে ছিল তার 
উদার ও মহনীয় চরিত্র, ছিল সাহিত্যসেবা ও পরিষদ্‌্-্রীতি এবং সর্বোপরি ছিল তার দেশ- 
প্রেম। রামেম্্রন্ছন্দরকে 'থাটি মানুষ মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ । তার “চির প্রসন্ন মুখ" কবিকে 
প্রসন্ন করত। এ ছাড়া রামেন্্রহন্দরের সাহিত্যেরও তিনি ছিলেন পরম অন্ুরাগী। তাই 
বলে এমন কথা বলব না৷ যে, সাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে তার সঙ্গে রামেন্্রন্ন্দরের কখনও মত- 
বিরোধ হয় নি; বরং বলব, মতবিরোধ হয়েছে, তবে তা" মূল কোনো৷ আদর্শ বা বৃহত্তর 
কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নয়। 

মননশীল সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে রামেন্্রন্দরের ছিল বিম্ময়কর মৌলিকতা। 
কী বিজ্ঞান ও দর্শন, কী ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ও ভ।ষাতত্ব সর্বত্রই তিনি বিভিন্ন বিষয়কে 
নিজন্ব চিন্তার আলোকে বিচার করেছেন। ছুঃসাহসী পথিকৃতের * মতো বছ ক্ষেত্রেই 
, মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। উদ্বাহরণ হিসেবে “নানা কথার একটি প্রবন্ধ “রাষ্ট্র 
ও নেশন'-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। রামেন্ত্রহুন্দর এখানে যে সিদ্ধান্তে পৌছুলেন তা 
হল এই যে, ভারতবর্ষে কোনো দিন রাষ্ট্র ও নেশনের অস্তিত্ব ছিল না। রাজায়-প্রজায় 
ষে সহযোগিতা। ও সহানুভূতির সম্পর্ক রাষ্ট্র গড়ে তোলে, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজা-সাঁধারণের 
মধ্যে যে এঁক্যবোঁধ নেশনের জন্ম দেয়, ভারতবর্ষে চিরকালই তার একাস্ত অভ্ভাব। ভারতীয় 
ইতিহাসের বিশিষ্টতা সম্থদ্ধে রামেন্্রনন্দরের এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লা 
করেছিল। কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, “আমাদের দেশে “নেশন ছিল না ও নাই, 
সে কথা সত্য-_তাহার পরিবর্তে কি আছে ব! ছিল সেইটাই ভাল করিয়! বিচার্ধ ৮ 
রামেন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই জানেন, এই “কি আছে ব! ছিল'র উত্তর 
রামেন্্রহন্দর দিয়েছেন । কী এতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদে, কী কর্ম-কথায়, বেদ-কথায় ও 
বিচিত্র প্রবন্ধে সর্বত্রই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বেদপন্থীর বিশিষ্টতাকে আশ্রম্ম করেই 
ভারতবর্য আজও টিকে আছে ; এবং পূর্বেও টিকে ছিল। 

উদ্দাহরণ হিসেবে রামেন্দ্রনন্দরের ভিন্নধর্মী আর একটি প্রবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে। প্রবন্ধটিয নাম “ধ্বনি বিচার' | সাহিত্য-পরিধৎ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। 
রামেন্্নুন্দর এখানে একটি নৃতন তত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এখানে তার বক্তবা 
হল, 'প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা! বিশেষ মৃত্তি আছে এবং সেই জন্তই সেই সকল ধ্বনির 
সমবায়ে অনুভূতিমূলক ধ্বন্তাত্বক শব অস্তত বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে। ব্যাকরণ ও 
ভাষাতত্ব নিয়ে রচিত আচার্য ব্রিবেদীর এই অভিনব গ্রবন্ধট পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য 
করেছিলেন, 


২১৪ পথিকৃৎ রামেজনুন্দর 


প্ধনি বিচার পড়িয়া! আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম-_কিন্ত পাপ আনন 
আনিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এই ভাবে আলোচনা করিব বলিয়! 
একদিন স্থির করিয়াছিলাম, সেইজন্য আপনার গ্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়৷ মনে মনে 
আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তাহার পরে সমস্তট। পড়িয়া 
দেখিলাম আমি এতটা পরিষ্কার করিয়। এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই 
বলিতে পারিতাম না । আমি কেবল একট| আভাসমাত্র দিতে পারিতাম। আপনার 
এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধবন্াত্বক শব্বতত্ব গভীরতর ও নৃতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম ।” 
এ ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে কেন্দ্র করে এই ছুই মনীষী পরস্পরের নিকটে 
এসেছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ ছিল রামেন্্ননন্দরের স্বপ্ন ও সাধনার বস্। এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যে দীর্ঘকাল তিনি কঠোর পরিশ্রম 
করেছেন। অপরদিকে পরিষদের প্রতি রবীন্দত্রনাথেরও ছিল “অস্তপ্বের শ্রদ্ধা! । পরিষদের 
কাজে রামেন্্রন্দরের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তিনি। কখনও বা. বোলপুর 
্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের সাহিত্য-পরিষদের কাজে লাগাবার প্রস্তাব করেছেন, কখনও বা 
পরিষদ্‌কে পুঁঘি উপহার দিয়েছেন আবার কখনও বাংলার মফস্বল অঞ্চলে পরিষদের 
শাখা-অফিস স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন করেছেন। এ ছাড়া অন্তভাবেও রবীন্দ্রনাথ 
সাহিত্য পরিষদের কার্ধে রামেন্দ্রহন্দরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
রবীন্দ্রনাথ যখন পরিষদের সহকারী সভাপতি, রামেন্্রন্থন্দর তখন সম্পাদক । পরিষদের 
কর্মাদর্শ নিয়ে উভয়ের মধ্যে জোড়ার্সাকোর বাড়ীতে মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনা হত। 
প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ একদিন জানালেন, বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির যা” কিছু জ্ঞাতব্য 
বিষয় আছে, সাহিত্য-পরিষদ্‌ যদি সেগুলো কেন্দ্রীভূত করতে পারে, তবে পরিষদের জীবন 
সার্থক হবে। আপাততঃ পরিষদের বাধিক অধিবেশন কলকাতায় না হয়ে বাঙ্গাল দেশের 
ভিন্ন ভিন্ন সহরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হলে এ কাজের স্থবিধ৷ হতে পারে বলে তিনি 
অভিমত প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সছুপদেশ রামেন্্রন্দরকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করেছিল। ১৩১২ লালের পরিষদের কার্ধবিবরণীতে তিনি লিখেছিলেন, 
০০০০০ “বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়৷ সাহিত্য- 
সেবীদিগের মিলনসাধন এবং বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও 
বিবিধ তত্বের আলোচনা চলিতে পারে ।” বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এর পর বঙ্ীয় সাহিত্য 
সন্মিলনের কয়েকটি অধিবেশন মফস্বল সহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩১৪ সালের ১৭-১৮ 
কাতিক কাশীমবাজারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্নাথ। 
পরিষদের গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি। আবার পরিষদই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা 
জানাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। উপলক্ষ ছিল, রবীন্দ্র-জীবনের পঞ্চাশ বংসর পুৃতি। 
প্রধানতঃ পরিষৎ-সম্পার্দক রামেন্রহথন্দর ত্রিবেদীর উদ্যোগেই ১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ 
এই অভিনন্দনের আয়োজন হয়। ম্মরণে রাখ! দরকার, রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল 
পুরস্কার পান নি। দেশের অপর কোনো পান্লিক প্রতিষ্ঠান তখনও তাকে সবধ্ধনা 
জানান নি। এমন দিনে সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার রামেন্্স্তন্দর ত্রিবেদী গুণী সন্ব্ধনার 


২১১ 


রবীন্ত্নাথ ও রামেন্্রহন্দর 


আয়োজন করে একদিকে যেমন দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, অপর দিকে তেমনি 
রেখেছিলেন দূরদশিতার প্রমাণ। তবে এ নিয়ে রামেজ্রস্ুন্দরকে নিন্দা-বাণ সহা করতে 
হয় নি, তা/ নয়। রবীন্ত্রবিরোধীদের অনেকেই এজন্যে তাকে কঠোর সমালোচন! 
করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত বিরূপতা, বিদ্রুপ ও ঈর্ধার প্রতিবন্ধককে রামেন্দ্রহুন্দর 
অতিক্রম করেছিলেন শেষ অবধি। বাঙ্গালীর সারম্বত তীর্থ সাহিত্য-পরিষদের শান্ত ও 
পবিত্র পরিবেশে রবীন্দ্র সন্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত অভিনন্দন- 
পত্রটি রামেন্্রহুন্দর নিজেই লিখেছিলেন। পরিষৎ-সম্পাদক হিসেবে সেটি পাঠ করার 
দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর। এই অভিনন্দন পত্রটি আলোচনা করলে মনে হয়, রবীন্দ্র 
প্রতিভার বিশিষ্টতা বু আগেই সত্যদ্রষ্ট। রামেন্্রনন্বর মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। 
রামেন্্রন্ন্দরের এই উপলব্ধির আলোকে আমরাও যেন পঞ্চাশ বছরের কবি-সার্বভৌমকে 
নতুন করে খুঁঙ্ছে পাই, রামেন্ত্রালোকে রবীন্দ্র প্রতিভার দিগ.-দর্শন করি। 
অভিনন্দন পত্রের এক জায়গায় আচার্য ত্রিবেদী লিখেছেন, 
“কবিবর, পঞ্চশৎ বর্ষ পূর্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অস্কশোভা৷ বর্ধন 
করিয়া বাজলার মাটি ও বাঙ্গলার জলের সহিত নৃতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের 
নব জীবনের হিল্লোল আপিয়া তখন তোমার অর্দস্কট চেতনাকে তরঙ্গায়িত 
করিয়াছিল? সেই তরঙগাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই 
স্পন্ননিপ্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুস্মসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় 
প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ববগামিগণের ন্গিগ্ধ নেত্র তোমাকে বদ্ধিত করিল। অনুগার্মি 
গণের মুগ্ধ নেত্র তোমাকে পুরস্কত করিল ; বাগ্দেবতার ম্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার 
ললাট দেশে প্রতিফলিত হুইল । তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমগ্ডিত নান! প্রকোষ্ঠে 
তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্ববেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া 
তোমার দেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা- 
ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দন্ুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে ।” 
একদিকে প্রগাঢ় প্রজ্ঞা এবং অপরদিকে প্রীতি ও ভালবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধার ত্রিবেণী- 
সঙ্গম অভিনন্দন লিপিটিকে মর্মম্পর্ণা করে তুলেছে। 
ঠিক এই রকম মার একটি অভিনন্দন বছর তিনেক পরে সাহিত্য-পরিষদে দেখা গেল। 
এবার অভিনন্দিত হলেন রামেন্্রহ্নন্দর ; আর অভিনন্দন জানালেন রবীন্দ্রনাথ । উপলক্ষ 
রামেন্্রন্ন্দরের পঞ্চাশ বৎসর পৃতি। ১৩২১ সালের ৫ই ভাত্র। আচার্ধ ত্রিবেদীর জন্মদিবসে 
সাহিত্য-পরিষদে এক সম্বর্ধনা-সভাব আয়োজন হল | সন্বর্ধনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 
হে মিত্র, পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ করিয়৷ তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ সাহিত্যের মধ্য-গগনে 
আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি । যখন নবীন ছিলে, 
তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বসমাজে 
প্রবীণের অধিকার দান করিঘাছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌট, কিন্তু তোমার 
হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চির সঞ্চিত। অস্তরে তুমি অজর, কীত্ডিতে তুমি 
অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি । 


১২ পথিকৃৎ রামেজ্রহন্দর় 


সর্বজনপ্রিত্স তুমি মাধুর্ষধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্রলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার 

হদয় সুন্দর, তোমার বাক্য স্থন্দর, তোমার হাশ্য হুন্দর, হে রামেন্ত্রহন্দর, আমি 

তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি । 

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্রিচ্ছট! ত্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার 

করিতেছে । জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ট অ্ধযে চিরদিন তুমি দেশমাতার 

পূজা! করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয্ন পুত্র, .আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন 

করিতেছি |৮ ৫ 

অভিনন্দন-পত্রের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধত হল। রামেন্তরহ্ন্দরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের 
শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে কত সুগভীর ছিল, এ থেকেই তা" পরিস্ফুট হবে। 

আজ অবধি অনেক প্রশস্তি রচিত হয়েছে রামেন্ত্ন্দরের উদ্দেশ্টে। অনেকেই এই 
মনস্বী সাহিত্য-সাধকের জীবন-চরিত ও সাহিত্য-সাধনার ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচিন! করেছেন। 
কিন্তু তার সমগ্র জীবন ও সাধনাকে এত অল্প কথায় আর কেউ দেখাতে পারেন নি। কথার 
রেখায় রামেন্্রহন্দরের পরিপূর্ণ মৃতি এমন জীবন্ত করে আঁকতে পারেন নি আর কেউ। 
রবীন্দ্রনাথ যে পেরেছিলেন, তার মূলে ছু'টি কারণ। বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে আসল মানুষটিকে 
জানতে পেরেছিলেন তিনি; সে মানুষটির মহত্বর জীবনসাধন! ও বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন । 

এই গেল একের আলোকে অপরকে দেখার কথা। কিন্তু স্মরণে রাখি যেন, মনীষীরা 
যখন পরম্পরের খুব কাছে আসেন, তখন একের অবরুদ্ধ অনেক কথাও অপরের কাছে 
অকপটে প্রকাশ পেয়ে থাকে । অসমতলে অবস্থিত মানুষের কাছে যে কথা কোনোদিনই 
প্রকাশ করা চলে না, সমধর্ার একই সমতলে ্রাড়ালে অনেক সময় তা" আপন! থেকেই 
প্রকাশিত হয়ে পড়ে । সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে এই প্রকাশ প্রায় ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে আপন 
আপন সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে দশ জনের কাছে যে কথা বলতে 
সাহিত্যিকরা সংকোচ বোধ করেন, অনেক সময় সে কথাই তাঁর! প্রিয়জনের কাছে অসংকোচে 
প্রকাশ করে থাকেন। একবার রামেন্্স্ন্দরের কাছে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তার 
সাহিত্য-সাধনার গোড়ার কথ প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, এই 
বিশ্বের জল-স্থল, পশু-পক্গী, পাহাড়-পর্বত, অণু-পরমাণু সব কিছুর সঙ্গে যে তার একটা 
নাড়ীর যোগ আছে এবং এই নিগৃঢ় যোগস্থত্রের উপলদ্ধিই যে তাকে সাহিত্য-্থতিতে উদ 
করেছে, এ সত্যটি এই চিঠি থেকে যেমন স্পষ্টভাবে জানতে পারি, তেমন আর কোনো! 
জায়গা! থেকে নয়। হুহদ্‌ রামেন্্রনুন্দরের কাছে কবি-বন্ধু রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 

আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গৃঢ স্থতি আছে, আজ মাহুষ হইয়াছি বলিয়াই 

একথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছে কেন, সমস্ত জড় জগতের স্বতি আমার 

মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাগ্রে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার 

করিতেছে-_আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহু যুগের মৃক আনন্দ আজ ভাষ! পাইয়াছে 

_ নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মুকুলের উচ্ছাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া 

উঠিক়্াছে তখন আমি কোন্‌ নিমন্ত্রণ বসন্ত উৎসবের আয়োজন করিতে যাই! 


রবীন্লাথ ও রামেন্ত্রনুনার ২১৩ 


আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে সে এই জল স্থল গাছপাল! পঞুপক্ষীর 
আনন্ব-- 
আমি আমার বোটের খোলা জানলায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিক-রঙের 
মাটির উপরে যখন স্র্ধের আলো পড়িতে দেখিয়াছি তখন আমার সমস্ত দেহট! যেন 
বিস্তীর্ঘ হইয়া এ ধূলা এবং ঘাসের মধ্যে দিকপ্রাস্ত পর্যস্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। 
আমি ব্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমধ্যের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক 
এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট স্থরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের 
নিবিড় হর্ষে আমার দ্েহমন পুলকিত হইয়! উঠে। ইহা! আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার 
ত্বভাব। এই ত্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিথিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প 
লিখিয়াছি।*"' র 
আমি মানুষ, এইজন্যই আমি ধুল! মাটি জল গাছপালা পশুপক্ষী সমন্তই_ইহাই 
আমার গৌরব__আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে__ আমার 
সততায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
কবির এই উক্তি যে কত বড় একটি সত্য, রবীন্দ্রান্ুরাগী পাঠকদের তা? অজান। থাকবার 
কথা নয়। অনেকেই হয়তো জানেন, একদিকে তৃবনস্থষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেমন রবীন্দ্র 
নাথের বিশ্বাত্মবোধকে" প্রভাবিত করেছে, অপরদিকে তেমনি জ্যোতির্ময় বিশ্বলোক সমৃদ্ধ 
করেছে কবির চরাচরবিস্তারী কল্পনাকে । সোনার তরীতে, চৈতালিতে, উৎসর্গে, বলাঁকায়, 
শেষ সঞ্টকে, পত্রপুটে এবং সবশেষে রোগশয্যায়, আরোগ্যে ও জন্মদিনে কাব্যের বন্থ কবিতায় 
এই স্থুরাটি বনু-বিচিত্র রাগ-রাগিণীর মধ্য দিয়ে অনুরণিত হয়েছে। আর শুধু কবিতার কথাই 
বা বলি কেন, গানে-গল্পেও তো এই বিশ্বাত্ববৌধকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আম্বাদ করি। 
অতএর দেখছি, সমগ্র রবীন্দ্রপাহিত্যের বিরাট ও বিপুল ক্ষেত্রে যা একটি ঞুব সত্য, এই 
ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে তা” অতি সহজেই আত্মপ্রকাশ করেছে । আত্মপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের বেলায় 
যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে রামেন্রনন্দরের বেলায়ও । অতটা ব্যাপকভাবে না৷ হলেও 
রামেন্ত্রন্ুন্দর তার সাহিত্যের অংশবিশেষ নিয়ে আপন মনোভাব কবিগুরুর কাছে অকপটে 
ব্যক্ত করেছেন। কর্মকথ সম্বন্ধে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 
কণ্মকথার স্থানে স্থানে হিন্দুব সমাজতন্ত্রের প্রতি এক আধট্‌ পক্ষপাতের কথা আছে-_ 
কিন্ত ওগুল! নিতান্তই অবান্তর কথা-_ প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল মাত্র। কর্মকথার উদ্দেশ্য 
সম্পূর্ণ ভিন্ন-_মানুষের ধর্শবুদ্ধিটা স্বভাবের নিয়মে-_-বাহির হইতে ঘাত-প্রতিঘাতে 
মানব-সমাজে প্রাকৃতিক নির্বাচনে-_-কতটা গজাইতে পারে অধিকাংশ প্রবন্ধে আমি 
তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি । [56072] 99160607-কে নিংড়াইয়৷ কতটা ধর্মরস 
আদাম্ন করা যাইতে পারে, তাহাই দেখান আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। বিলাতে 
ঢ)₹০10৮০০-তন্ত্রীর। ষে পথে [00১103 ছাত্র গড়িবার চেষ্ট। করিয়াছেন, তাহাই আমি 
দেখাইয়াছি। [0৮010607 হইতে সবটুকু পাওয়া যায় না; 
রামেন্রন্দরের একটি বিশ্রুত গ্রন্থ কর্মকথা । এই গ্রন্থটি রচনার পিছনে লেখকের মূল 
অতিগ্রায় কী ছিল এবং কী বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লেখককে এটি রচনায় উদ্দ্ধ করেছে, 


২১৪ পথিকৃৎ রামেজ্রহনার 


উদ্লিখিত মন্তব্যটি পাঠ করলে তাঃ জানা যায়। অবশ্য 'কর্মকখা'র , বিষয়বন্ত 
ও বক্তব্য সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব সে গ্রস্থের ভূমিকায়ও কতক পরিমাণে ব্যক্ত 
হয়েছিল। কিন্তু তাতে লেখকের মূল অভিপ্রায়টি এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত 
হয়নি। 

তাই বলছিলাম, একজন মনীষী অপরকে প্রকাশে সাহায্য করেন। একের হৃদয় 
দুর্গের রুদ্ধ দুয়ার অপরের প্রভাবে উন্মুক্ত হয়। উন্মুক্ত যে হয়, রামেন্সন্দরের ক্ষেত্র 
তার আর একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। প্রমাণটি রামেন্রস্ন্দরের অস্তিম মুহূর্তকে ঘিরে। 
যন্ত্রণায় ছটফট করছেন রামেন্্নছন্দর। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন। এমন সময় 
সংবাদপত্রে খবর বেরোল, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্যার উপাধি 
ত্যাগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ । এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে বড়লাটের কাছে 
চিঠি লিখেছেন তিনি। এ সংবাদ শোনামাত্রই রামেন্্নন্দর কবিকে দেখবার জন্তে অধীর 
হয়ে উঠলেন। প্রিয় বন্ধুকে শেষবারের মতো অন্তরের অকুণ্ঠিত গ্রীতিশ্রদ্ধা নিবেদনের 
জন্য অস্থির হলেন আচার্ধ ত্রিবেদী। সঙ্গে সঙ্গেই কবির ডাক পড়ল। অনুজ দুর্গাদাস 
ত্রিবেদী ছুটে গেলেন কবির জোঁড়ামাকোর বাড়ীতে । অল্লক্ষণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 
আচার্য ত্রিবেদীর শয্যাপার্খে উপস্থিত হলেন। রামেন্ত্নুন্দর বললেন, বড়লাটের কাছে 
লেখা চিঠিটি তিনি কবির নিজের মুখ থেকে শুনতে চান। আর শেষবারের মতো কবির 
পায়ের ধূলি নিতে চান তিনি। এখানে একটু ভূমিকা প্রয়োজন । মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে 
মাহষের জীবনে চরমতম সত্যটি যখন আত্মপ্রকাশ করে, ষখন পরম আকাজ্ক্রিতকে শেষ- 
বারের মত প্রত্যক্ষ করার জন্যে মানুষ উতলা হয়, তখন আর অভিনয় চলে না, একেবারে 
সাধারণ মানুষের বেলায়ও জীবনের চরমতম সত্যটি তখন স্বরূপ উদঘাটন করে। তখন 
যাঃকে ভালবাসে মানুষ, তাঁকে কাছে পেতে চায়, যে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে জীবনের 
পথ চলে সে, তার একটা হিসাব-নিকাশের চরম মুহূর্ত উপস্থিত হয় । তখন আর মিথ্যে 
নয়, আর লোক-দেখানো ভড়ংও নয়, জীবনের মহিমময় সত্য ও ঞ্ুব বিশ্বাস একেবারে 
নগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন, আর মনীষীদের বেলায় মিথ্যার আসন তো! একেবারেই 
সংকুচিত। তাই অস্তিম মুহূর্তে সত্যন্রষ্ট। মনীষীরা অনেক সময় মহত্তর সত্যের জ্যোতির্ময় 
লোকে উত্তরণ করেন। সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে যে কথাটি বলতে চেয়েছিলেন, 
যে আদর্শকে বিজয়ী করার জন্যে জীবনের শিক্ষাকে এতকাল অনির্বাণ রেখেছিলেন, 
জীবনের শেষ মুহূর্তে সেই শিক্ষা যখন দপ. করে জলে ওঠে, সারা জীবনের সত্যাদর্শের 
বাণীটিও তখন আরও উজ্জল হয়ে আরও স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঠিক এই রকমটি 
হয়েছিল রামেন্্স্ন্দরের ক্ষেত্রে । মৃত্যুর মুখোমুখী দাড়িয়ে তার জীবনের মূল ভিত্তি 
দেশপ্রেমের আদর্শটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথকে সেই চিঠি পড়ার অন্করোধের 
মধ্য দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধূলি নেবার আকাঙ্ষার মধ্য দিয়ে এই ভাবটিই ব্যক্ত 
হয়েছে। বন্ধু রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও স্তার উপাধি ত্যাগ তো৷ উপলক্ষ মাত্র। এই 
উপলক্ষকে কেন্দ্র করে রামেন্্রপাধনার আসল লক্ষাটিই ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন। 
সেদিন চিঠি পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের তৎকালীন বড়লাট 


স্ববীন্রনাথ ও রামেত্রুহন্দর ২১৫ 


লর্ড চেযস্ফোর্ডের কাছে লেখা মূল চিঠিটি প্রিয় বন্ধুকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। 
ওতে ছিল, 
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চিঠি পড়া শেষ হল। রামেজ্রনুন্দরও তন্দ্াচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সেই তন্দ্রা আর 
ভাঙে নি। 


১, বড়লাট চেমস্ফোর্ডের কাছে লেখা মূল চিঠিট 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে অমল হোন 
উদ্ধত করেছেন। দ্বিতীয় সংক্করণ--পৃঃ ৬৯-৭১। 


২১৬ পথিকৃৎ রামেত্রুহুদার 


সপ্তম অধ্যায় 
মোষন্জীবন 


রামে্রহন্দরের জীবনের শেষ আট বছর রোগ-শোকের মধ্য দিয়ে কেটেছিল। গ্রাণ- 
প্রতিম কন্তা। গিরিজার মৃত, স্নেহময়ী জননী চন্দ্রকামিনী দেবীর লোকাস্তর এবং সর্বোপরি 
ব্যাধির উপযুপরি আক্রমণ তাঁকে জর্জরিত করেছিল। 

১৩১৮ সালের জ্যেষ্ঠ মাস। পূজার ছুটি উপলক্ষে জেমোর বাড়ীতে এসেছেন রামেস্তর- 
সুন্দর । আহারের সময় হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। তীর সংজ্ঞা লোপ 
পেল। নকলেই বুঝলেন, পুরনো রোগ নতুনভাবে দেখা দিয়েছে । শিরোরোগ আবার 
নতুনভাবে এবং আরও প্রবল আকারে আক্রমণ করেছে তাকে । বহুকাল আগে প্রেমাদ 
রায়টাদ পরীক্ষার জন্তে গ্রস্ত হবার সময় রামেন্তন্দর এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। 
কিন্তু এবার রোগের লক্ষণ দেখা দিল আরও প্রকটভাবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল উপসর্গ । 
১৩১৮ সালের শীতকালে যক্কতের রোগে আক্রান্ত হলেন আচার ত্রিবেদী। অজীর্নতায় ভুগতে 
লাগলেন। চিকিৎসকর! নির্দেশ দিলেন, হাওয়। বদলান দরকার । 

১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে হাওয়া-বদলাঁন উপলক্ষ করে সমুদ্রদর্শন করলেন রামেন্ত্র- 
সুন্দর | পুরী গেলেন। চৌদ্দ দিন ছিলেন সেখানে। কিন্ত স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য কোনো 
উন্নতি হল না। বাধ্য হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন আবার । এদিকে রোগের আক্রমণ 
দিন দিন বেড়েই চলল। কলকাতায় ফিরে এসে প্রায় মাস পাঁচেক শধ্যাশায়ী ছিলেন 
তিনি। 

১৩১৯ সালের শীতকালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের বাসনায় আবার বেরোলেন। কিন্তু এবার 
আর বাঙলার বাইরে নয়) জমুদ্র-দৈকতেও নয়। এবার বেরোলেন বাঙ্গলাদেশেরই 
গঙ্জাপথে জল-বিহারে। গঙ্গার উপর কিছুদিন বোটে থেকে তার স্বাস্থ্যের কিছুটা 
উন্নতি হল। ॥ 

পর বৎসর ১৩২* সালের গ্রীষ্মকালে জেমোয় গিয়ে তিনি মোটামুটি ভালই ছিলেন। 
আধা মাসে কলেজ খুলবার পর কলকাতায় ফিবে এলেন আচার্য ত্রিবেদী। কিন্তু মাসখানেক 
না যেতেই আবার রোগের আক্রমণ শুরু হল। ভাপ্রমাসে মারাত্বক আকারে কলিক পেইন 
( 00110-0917. ) দেখ। দ্িল। চিকিৎসকর। জানালেন, যক্কতের উপর বিক্ষোটক হয়েছে ; 
অস্ত্রোপচার দরকার । কিন্তু রামেত্্নন্দর এই ধরনের চিকিৎসায় রাজী হলেন না। তিনি 
স্মরণ নিলেন হোমিওপ্যাথির ৷ সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত হোমিও-চিকিৎসক ভাঃ ডি. এন. রায়কে 
ডাকা হল। তাঁর চিকিৎসায় আচার্ধ ত্রিবেদীর ব্যাধির কিছুটা উপশম হয়েছিল। কিন্ত 
দুর্বলতা তখনও কাটে নি। তাই এ বছর শীতকালে আবার জলপথে ভ্রমণে বেরোলেন 


শেষন্ডীদন হি 


(তিনি। হ্থান্থ্যেরও কিছুটা উন্নতি হল। কিন্তু এ উন্নতি নেহাৎ-ই সাময়িক । কয়েকমাস 
পরেই আবার শধ্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি। ১৩২১ সালের ভাত্রমাসে আবার কলিক 
পেইন দেখা দিল। আগের বছর শীতকালে জলপথে ভ্রমণ করে রামেন্্রন্ন্দর কিছুটা 
আরোগ্যলাভ করেছিলেন। সে আশায় এ বছরও শীতকালে আবার জলপথ ধরে ভ্রমণে 
বেরোলেন। ইচ্ছে ছিল, গঙ্গ! ধরে নবদ্বীপ অবধি যাবেন। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে 
উঠল না। পথে শিরোরোগ ও বহুমৃত্র রোগের লক্ষণ প্রকটভাবে প্রকাশ পেল। 
অগত্যা নবদ্বীপ অবধি না গিয়ে অসুস্থ শরীরে কলিকাতায় ফিরে এলেন আচার্য 
ত্রিবেদী। 

রামেন্ত্রহন্দরের জীবনের পরবর্তী তিন-চার বছর আরোগ্য ও অসুস্থতার আলো-আধারির 
মধ্য দিয়ে কাটল। ১৩২৫ সালের গ্রীষ্মকালে ছুরম্ত ম্যালেরিয়ার আক্রমণে একেবারে 
শয্যাশায়ী হয়ে পডলেন তিনি। মাস তিনেক ভূগলেন এবার । এ সময়ে রামেন্্র-জননী 
চন্দ্রকামিনী দেবীরও স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পডেছিল। তীর্ঘব্রমণের বাসনা হল তার । রামেন্দরহন্দর 
জননীর তীর্ঘযাত্রার ব্যবস্থা কবলেন। বৃদ্ধ! চন্দ্রকামিনীর সঙ্গী হলেন আচার্য ভ্রিবেদীর ছুই 
ভাই ছুর্গাদীস ও নীলকমল এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়স্বজন । 

এদিকে এ বছরেরই আধাঁট মাসে রামেন্ত্রস্থন্দরের কনিষ্ঠ! কন্তা গিরিজা দেবী গুরুতর 
অনুস্থ হযে কলকাতায় এলেন। চন্দ্রকামিনী দেবীও তীর্থ থেকে ফিরে এসে শয্যাশায়ী 
হলেন। উভয়েরই রোগ দিন দিন বাড়তে লাগল । ১৩২৫ সালের ১৭ই পৌষ গিরিজা 
দেবীর মৃত্যু হয়। প্রাণাধিক কনার লোকাস্তরে রামেন্ত্রনদ্দর একেবারে ভেঙ্গে পডল্নে। 
অসুস্থ রামেন্দ্রহন্নরের দেহ-মনে শোকের পাওুব ছায়৷ নেমে এল। কিছু দিনের মধ্যেই আর 
এক আঘাত পেলেন আচাধ ভ্রিবেদী। এ বছরেরই মহাবিষুব সংক্রাস্তির দিন চন্দ্রকামিনী 
দেবী পরলোক গমন করলেন । পর পর ছুটি আঘাত রোগজীর্ণ রামেন্ত্রত্ন্বকে আরও 
জীর্ণ ও নিরুগ্চম কবে দিল । জেমোয় গিযে কোনোক্রমে মাতৃক্ৃত্য সম্পন্ন করলেন তিনি । 
এদিকে রোগের আক্রমণ দিন দিনই তাঁকে অসহায় ও দুর্বল করতে লাগল। বহুমৃত্ 
রোগ প্রবল হয়ে উঠল আবার। র্বাঙ্গ তাব ফুলে গেল। সঙ্গে নতুন উপসগ 
ছুটল জর। ১৩২৬ সালের ৫€ই জ্যেষ্ঠ রামেঙ্্র্থন্দর জেমো থেকে কলকাতা যাত্রা 
করলেন। 

কিন্ত কলকাতায় ফিরে এসেও অবস্থার উন্নতি কিছু হল না। রোগ দিন দিন বেড়েই 
চলল। চিকিৎসার জন্যে এবার ডাকা হল ডাঃ স্থবেশপ্রসাদ সর্বাধিকাবী ও গ্রাণধন বন্থকে। 
রামেন্্ন্দরকে নিরাময় করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা কবলেন এরা । কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ 
হল শেষ অবধি । আচার্ধ ত্রিবেদীর জীবনপ্রদীপ ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। 
কয়েকদিন পরে শুরু হল হিক।; এবং সেই সঙ্গে বমি। রোগের যস্রণায় এক এক সময় 
ছটফট করতেন রামেন্দরন্নন্দব | ১৯শে জ্যেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এলেন। প্রিম্ন বন্ধুকে শেষবারের 
মত শ্রদ্ধা ও ভ্রীতি জানালেন রামেন্্স্ন্দর । এ দিনই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গড়েন। সেই 
সংজ| আর ফিরে আপে নি। ১৩২৬ সালের ২৩শে জ্যেষ্ঠ রাত দশটার সময় তিনি পরলোক 
গমন করেন। রামেন্্ন্ন্বরের মহীপ্রয়াণ-কালে মনম্বী সাহিত্য-সাধক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


২১৮ পথিকৃৎ রামেজ্রনচ্দর 


উপস্থিত ছিলেন । তিনি বললেন, “আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিষ্তার একট৷ বড় জাহাজ 
ভূবিয়া গেল।”১ 

কিন্তু আমর! অন্ত কথা বলব। আমরা বলব, রামেন্্রসন্দর বিদ্যার যে জাহাজের ধাত্রী, 
সে জাহাজ কোনোদিন ডোবে না; মহাকালের যাত্রা-পথে অসীম অনন্ত যুগ ধরে ঞ্ুবতারার 
মত প্রদীপ্ত থাকে । আর বলব, রামেন্্রনন্দরের ক্ষণকালের জীবন-প্রদীপ নিভল বটে, কিন্তু 
চিরকালের আকাশ প্রদীপ হয়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তিনি বেঁচে রইলেন। 


৯ জ স্ল _ 


২১৬ 


শেব-্জীবন 


অষ্টম অধ্যায় 


চরিত্র 


রামেন্্হন্দরের জীবন-চরিতের দিকে তাকালে বার বার যে চিত্রটি আমাদের মানসলোকে 
ভেসে ওঠে, তা" হল খধিকল্প এক মহিমময় জ্ঞান-তাপসের । মনে হয়, বেদ-উপনিষদের যুগ 
থেকে সনাতন ভারতবর্ষের স্থিত-গ্রাজ্জ কোনো মনীষী এ যুগে ছিটকে পড়েছেন বুঝি। আর 
যনে হয়, এত পুবাতন যুগের ধ্যান-ধারণার প্রবক্তা হয়েও তিনি নৃতন যুগের সঙ্গে তাল রেখে 
চলেছেন। তীর জীবনে 'অতীত ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনচিন্তার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্যের 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান-চেতনার ম্ণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-সাধনার বিশিষ্টতাকে 
সার্থকভাবে আত্মসাৎ করতে পেবেছেন তিনি । 

এজন্তে সারা জীবন ধরে মূল্য দিতে হয়েছে তাকে । জ্ঞানের আনন্দময় রাজ্যে দিনের 
পর দিন ধরে নিজেকে নির্বাদিত করতে হয়েছে । সন্ত আমোদ-প্রমোদ, ন্ুপ্রচলিত বিলাস- 
ব্যসন থেকে যেতে হয়েছে অনেক দূরে সরে। সাংসারিক কোনো কাজেই ্রক্ষেপ ছিল ন! 
তার। পড়েছেন কখনও, কখনও লিখেছেন, আবার কখনও বা৷ ভাবনার জগতে নিরুদ্দেশ 
যাত্রা করেছেন। যখন যা” কিছু করতেন তিনি, তন্ময় হয়ে করতেন। তদগতচিত্ত হয়ে 
আপন জৈবিক সত্তার কথা ভূলে যেতেন। সে কারণেই রামেন্্ন্ন্দর চির-উদাসী ৷ লেখা- 
পড়ার সময় বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন তিনি। কলকাতাব বাডীতে আগুন 
লেগেছে। ভক্ষেপ নেই তার। ছোটবেলা তারই পড়ার ঘরের ঠিক সামনে নাটক অভিনীত 
হয়ে গেন। অথচ তিনি টের পেলেন না। ১৩১৮ সাল। নাতনীর “ঘি-এর বিয়ে। 
সেদিনও একমনে জ্ঞান-চর্চায় ডুবে ছিলেন তিনি । এমন একনিষ্ঠ ্ঞানতপন্থী, এমন নিবিষ্ট- 
চিত্ত সাহিত্যসাধক সকল দেশেই দুর্লভ। সাধনায় উৎমগিতপ্রাণ ছিলেন বলেই অনেক সময় 
অন্য সব কাজে ভূল হয়ে যেত তাঁর। খাবার হস থাকত না। পৈতে হারিয়ে যেত কখনও । 
কখনও বা চশমা খুঁজে পেতেন না। ঘড়ি ছু ঘণ্টা এগিয়ে না রাখলে তার চলত না। 

সত্যিকারের অনাড়ঘ্বর ও নিরহস্কারী মানুষ ছিলেন তিনি। নিজের ডিগ্রী নিজের 
নীমের পাশে লেখেন নি কোনোদিন। কাশীর পণ্ডিতর! একবার তাকে বিষ্তাসাগর উপাধি 
দিলেন। কিন্তু কোনোদিন তিনি সেই উপাধি ব্যবহার করেন নি। বলতেন বিদ্যাসাগর 
একজনই আছেন) এবং তিনি ঈশ্বরচন্র | 

পোষাক-পরিচ্ছদের দিক থেকেও আশ্চ্ধরকম সাদাসিধে প্রকৃতির ছিলেন রামেন্ত্রন্দর। 
কলেজে যেতেন মোটা ধুতি আর মোটা চাদর পরে। “কপ শার্টের গলার বোতাম কোনো- 
দিন থাকত আবার কোনোদিন বা থাকত না। গ্রীষ্মকালে বাড়ীতে সাধারণত; খালি 
পায়েই থাকতেন। বিশিষ্ট কেউ এলে জামা পরতেন। 


২২, পথবৃত রামেন্রচ্দার 


তীর রুচিজান ছিল অত্যন্ত মার্জিত। হাকা রসিকতা সইতে পারতেন না। চাটুকারিতা 
বরাবরই অপছন্দ করতেন। ভর ব্যবহার করতেন সকলের সঙ্গে কিন্ত তাই বলে কারও 
অভন্রতা বা অন্তায় কোনোদিন সহ্য করতেন না। 

রামেন্রন্দরের মাতৃভক্কি ছিল অপাধারণ। এমনিতে পাতার কাটতেন না কখনো। 
কিন্তু মায়ের নির্দেশে গাঁয়ের পুকুরে নেমে সাতার কেটেছেন। তাস খেলতেন না। 
কিন্তু মায়ের নির্দেশে বাজী রেখে তাস খেলেছেন। তাই বলে ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ 
গৌড়ামিকে তিনি কোনোদিন প্রশ্য় দেন নি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করবার পর তিনি 
ধর্মের কোনো সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতেন। কিন্তু ধারা ধর্মান্ব, তাদের তিনি বিদ্রপ করেন নি 
কখনও । ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরোধী মতবাদের মধ্য থেকে সামঞরন্তের কত্ খুঁজে বের করে 
তিনি আনন্দ পেতেন। দ্বধর্ম সব সময়েই তীর কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু । কিন্তু তাই বলে 
পরধর্মকে তিনি কোনোদিন খাটো করার চেষ্টা করেন নি। তিনি ছিলেন চতুবর্ণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বেদপন্থী সমাজের অনুরাগী । কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজ্তিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, এই ছিল তার বিশ্বাস। মনে- 
প্রাণে তিনি ছিলেন হিন্দু। ব্রাহ্মণ্যর্মের ত্যাগ, সংযম ও শিষ্টাচার ছিল তর জীবনের মূল- 
মন্ত্র। সবরেশচন্্র সীজপতি যথার্থই লিখেছিলেন, "রামেন্রস্ন্দর ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়ার 
অবতার।...প্রতীচ্য শিক্ষা রামেন্্নন্দরকে প্রাচ্য ভাবে প্রাচা সংঘমে বঞ্চিত করিতে পারে 
নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জলতম রব রামেন্ন্দর, প্রতীচয জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধক 
রামেন্্হন্দর, “'আহেলে বিলাতী' হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়৷ সেকালের বাঙ্গালার 
সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাটি বাঙ্গালী হইয়া থাকা সৌভাগ্য মনে করিতেন” পাঁরতপক্ষে কারও 
মনেই দুঃখ দিতে চাইতেন না তিনি। অপরের ছুঃখ দেখলে সাধামত তা' দূর করবার চেষ্টা 
করতেন। বহু ছাত্রকে গোপনে অর্থসাহায্য করতেন আচার্য ব্রিবেদী। কোনো সাহিত্য- 
সাধকের দুরবস্থা দেখলে আপ্রাণ চেষ্ট। করতেন তাঁকে সাহায্য করতে । মনীষী দীনেশতন্ত্র 
সেন যখন চরম অর্থাভাবের মধ্য দিয়ে অসুস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন তাঁকে সাহা্য 
করবার জন্যে সকলের আগে এগিয়ে আসেন আচার্য রামেন্্রস্ুন্দর । এ সম্বন্ধে দীনেশচন্র 
জানিয়েছেন, 

তিনি আমার সে সময়ের দুরবস্থা দেখিয়া দ্বারে দ্বারে আমার জন্ত ভিক্ষা করিয়াছেন। 

কিন্ত কী করিয়াছেন, তাহ! আমাকে জানিতে দেন নাই ।...আমি যে কয় বৎসর 

রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্মণ্য ও জড়বৎ পড়িয়াছিলাম সে কয় বৎসর আমি তাহাকে ঘন ঘন 

আমার বাড়ীতে পাইয়াছি। আজ অমুক এত টাকা দিয়াছেন, কাল কোন্‌ সদয় ব্যক্তি 

আমার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, রামেন্ত্বাবু প্রঙুল্লমখে আমাকে আসিয়া 

প্রায়ই এই সংবাদ দিতেন। তখন মনে-হইত, রামেক্ত্রবাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া! ভগবান 

আমাকে সহায়তা করিতেছেন । 

রামেন্রহন্দরের সংস্পর্শে ধারাই এসেছেন, ছোট বড় নিিশেষে তীরের সকলেই তীর চরিত্র- 
মাধুর্ষে মুগ্ধ হয়েছেন । স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হর প্রসাদ শাস্ত্রী, স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
মহারাজ! মণীন্দ্র্্র নন্দী প্রমুখ বরণীয় বাঙ্গালীরা ও রামেন্্রন্দরকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে 


চার ২১ 


দেখতেন। শুধু বাঙ্গালীর কথাই বা বলি কেন, স্থদুর জাপান থেকে আগত পণ্ডিত ডাঃ 
কিমুর1৯ও রামেন্্রহন্দরের বিস্তাবত্ব! ও চরিত্র-মাধূর্ষে মুগ্ধ হয়েছিলেন । 

রামেন্্র-চরিত্রের স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, পোষাকে-পরিচ্ছদে আলাপে-আচরণে 
তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্জালী। বাংল! ভাষার সর্বাঙ্গীণ উদ্নতি-বিধানই ছিল তাঁর জীবন-সাধনার 
সুপ লক্ষ্য । ভাষ| হিসাবে বাংলার কোথাও বিন্দুমাত্র অমধাদ্| দেখলে তিনি নিদারুণ আঘাত 
পেতেন। তাই দেখি, কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রবন্ধ পাঠ করবার জগ্ভে অনুরুদ্ধ হয়ে 
প্রচলিত রীতি অন্ধযায়ী ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ করতে রাজী হন নি তিনি। ছুঃর্বার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছিলেন, বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করবার অনুমতি 
পেলেই তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন । রামেন্ত্রন্ন্দরেরই জয় হয়েছিল শেষ অবধি। 
কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ততরালীন উপাচার্ধ স্যার দ্বেবপ্রসা্দ সর্বাধিকারী তাকে বাংলায় 
প্রবন্ধ লিখবার অনুমতি দিয়েছিলেন । 

বাংলা! ভাষ! ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা ছিল বলেই রামেন্্ন্ন্দর এক- 
জন আদর্শ দেশপ্রেমিক ৷ 

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয় সব দিক দিয়েই এক আদর্শ ও উন্নত চরিত্রের 
মানুষ রামেন্্রহন্দর । আদর্শ তার চরিত্র, তার জীবন-সাধনা, তার সাহিত্য । সাহিত্যিক 
কল্যাণ-দৃষ্টির সঙ্গে চারিত্রিক শুদ্ধ-দৃষ্টির সম্মিলন ঘটেছে তার মধ্যে । 


১ ভাঃ কিনুরার প্রচেষ্টারই রামেন্্রহন্বরের কয়েকটি গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অন্থবাদিত হয়েছিল। 
২২ পথিকৃৎ রামেন্রচুত্ঘর 
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